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ভূমিকা 


বতমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজী জীবন-বাণখ । এই বাণণ গ্রকগত হয়েছে 
প্রা সকল লেখায়-_ ভারি বক্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় ! তাঁর লেখা. তার কথা, 
সবই যেন এক সূত্রে গাঁথা । সমস্ত লেখা ও কথার মধ্যে ফ.টে উঠেছে বস্তার 
অন্তস্তল এবং যার জন্বন্ধে বলা কি লেখা সেই তার নাবোধা-মনুধ্যত্ত । তাঁর 
দেশ সেবা এক 1হসেবে মানুষের মনযব্যত্ের বিচার | 

স্বামী ববেকানন্দ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন__ উভয়েই আত্মভোলা সল্যাসী। 
প্পামী [ববেকানন্দ সাধক, কমন) ! দেশবন্ধু প্রেগিন কাবি ॥ উভয়েই দেশসেবায় 
সাধক, কমা । নেতাজ? শৈশবে, যৌবনে, পচে, বাধরক্যে দেশনেণার মাধ্যমে 
অনন্তের পুজারাী, মানুষের, নরনারায়ণের সাধক । প্রাতাহ্ক ক ঘটনায়, প্রাতি পদ- 
খেপে কমাঁঁ অবশ্য পেয়েছেন দ্বাদেশিকতার উন্চন্ততা, কর্মের, চিন্তার উদ্বেগ, 
চ্ট5তা | নেতাজী পেরেছেন ভাস তি ছু, আনক (বু ভয়-ভীত, শ্রীকের 
চোখে বিশ্বের অনন্ত বূপ | আাতিভাসিক ঘটনাবভটি এই অনন্তের ছায়া, বিচিন্র- 
রুপ । ঝড় ঘটনা, ছোট ঘটনা, ছুই থক নয় । কোন কিছুই প্রাণহীন 
বা উদ্বেলহঈন নয় । নেতাজী তরি পঃগে, তীর চিন্তা, তরি কর্মে এক 
চোখ রেখে রর ন «ই ভাকাথত বাণগতে, অপ্রবাশত ভংগটীতে । তর অদদর্শ 
1বেকানন্দ চিত্তরঞ্জন । রুপ রস গন্থ আঁকে চঞ্চল কারছে। কিন্তু সব:কছুর 
মধ্যে আছেন রসাতাঁত 1 নেতাজী উরের পভ্গারা । 

আদর্শ বাদ রিলে লেখার 'ভতরে, কথার ভিতরে আছে প্রকাশভাংগ । 
নেতাঙ1 ক লেখায়, কি কথায় খজতেন বিশ স্ধভাবে মাজাঘষা নয়, 
শি কারা নয় । এ রর বলে তার গ্রবাশভাগর বিশনদ্ধতা, ও মণ্টত 


আছেন এ কথা নয়, দুরকে নিকট, বধ ক-ল্ছেন, পরকে আপন করেছেন ! 
বাবধের নাঝে আছে গিলন মহান । জনের সিল অনেকের চোখে আসে না। 
নেতার চোখে, মনে ছিল, অছে । স্সল ধমেরি স্বাধীনতা, সকল মানুষের 
সমান আধকার, নেতাজীর পক্ষে মানা আত সহজ । 


৮১8৮5 ৫2 ৫১) 


মুখবন্ধ 


১৯২৮ সালে কলকাতা-কংগ্রেসে ভারতবর্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতন 
দিগন্তে উপনীত হল। তার 'িকছুকাল পূরেইি ভারতবর্ষের ভাঁবধ্যৎ 
সংাঁবধানের কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উটেছে । এই কাঠামো?টর প্রকৃতি কী হবে-_ 
'ড্োমানয়ন স্ট্যাটাস বা ওপাঁনবোশক স্বায়ত্ত শাসন, না পূর্ণ স্বাধীনতা, 'ব্রাটশ 
সাম্রাজ্যবাদের সত্গে সকল সম্পকের পর্ণচ্ছেদের স্বাধীনতা 2 ১৯৯হ৮-এর 
ফেরুয়ারিতে সাইমন কমিশন ভারতে পেশছবার অজ্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ষের 
ভাঁবয্যৎ সংাবধানের রূপরেখা 'নর্ণয়ের জন্য ভারতীয় নেতাদের সব্দলণয় 
নন্মেলন দিল্লীতে সে-বছর ফেব্রুয়ার ও মার্চ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। 
তারপর মে মাসে এই সর্বদলীয় সম্মেলনের বোম্বাই, বৈঠকে মহাত্মা গান্ধীর 
পরামশক্রিমে পণ্ডিত মাতিলাল নেহরুর সভাপাতিত্বে খসড়া সংবিধান রচনার 
জন্য একাঁট কমিটি গঠিত হল । কাঁমাঁটর সংখ্যাগ্ারম্ঠরা চাইলেন “ডোঁমিনিরন 
স্ট্যাটাস-ই হোক ভীঁবষ্যৎ ভারতের সরধাবধানের বানয়াদ, আর সংখ্যালাঘষ্ঠরা 
চাইলেন পূর্ণ স্বাধীনতা” । সুভাষচন্দ্র এই সংখ্যালাঘষ্টদের অন্যতম | এখরা 
আরো বললেন : যাঁদের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা, তাদের সেই লক্ষ্য সাধনের 
অবাধ আথকারও থাকবে | অর্থাৎ সর্বদলীয় সম্মেলনকে গবভন্ত না করেও 
এদের সংখ্যাগ্গারষ্ঠেপ গৃহীত সিদ্ধান্তের ীবরুদ্ধে সর্বদলীয় সন্মেলনের 
অন্ত্ভূক্ত সংখ্যালাঘষ্ঠদের “পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য সাধনের অবাধ আঁধকার 
থাকবে | 
নতু সংখ্যার্গারষ্ঠদের এই সদ্ধান্ত একটু বেসুরে। বাঁধলো । ১৯২৭- 
এর মাদ্রাজ-কংগ্রেস আঁধবেশনে সবসম্মত সিদ্ধান্ত ঘোঁষত হয়েছে : ভারতের 
জনসাধারণের আন্তম লক্ষ্য প্র স্বাধীনতা_0০90/0150 [1045700051000)। 
জওহরলাল, কুড়েশী ও সুভাষচন্দ্র পরবত। বছরের জনা কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক 'িধুস্ত হয়ে কংগ্রেসের -ই আন্তম লক্ষ্য ঘোষণার পশ্চাতে শাক্ত 
সংযোজনের প্রাতশ্রাত 'নয়ে দাঁড়িয়েছেন । 
ণকন্তু প্রতিকূল হাওয়াও বইছে । মাদ্রাজ-কংগ্রেসে সর্বসমাতক্রমে পূর্শ 
স্বাধীনতার আদর্শ গৃহীত হলেও,, এই কংগ্রেসের সমান্তির অব্যবাহত 
পরেই মহাত্মা গান্ধী জানালেন যে ভালোভাবে ভাবনা-চন্তা না করেই" 
প্রস্তাবাট গৃহীত হয়েছে__- 418890119 ০01005150 80৫ (19050019591) 


৮ ] 


[95560 1” ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে ভারতীয় জনসাধারণের অন্তিম আদর্শরপে 
“পর্ণস্বাধীনতা” ঘোঁষত হবার পর, ১৯২৮-এর সর্বদলীয় সম্মেলনে পাঁন্ডিত 
মাঁতলাল নেহরুর সংবধান সংকান্ত রিপোর্টে ডোমানয়ন স্ট্যাটাস”কে ভবিষ্যৎ 
সংবিধানের কাঠামোরুপে বিবৃত করে ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামে সৌদনকার 
নরমপন্থীরা ঘাঁড়র কাঁটা 'পাঁছয়ে দেবার উদ্যোগ করোছলেন । সভাষচন্দ্র ও 
তাঁর সংগ্রামী সহযোগীদের সন্মুখে উভয়সংকট দেখা দিল । সর্বদলীয় 
সম্মেলনের সংখ্যাগীরষ্ঠদের সদ্ধান্ত” ডো'মানয়ন স্ট্যাটাসের তাঁরা ীাবরোধী ॥ 
অথচ সে-সময় প্রকাশ্যে সেই নসদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে ভারতে সফররত 
সাইমন কামশন এবং জাতীয় সংগ্রামের আভ্যন্ভরশীণ শত্রুরা উল্লাসত হবেন । 
অপরপক্ষে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসএর সরাসার ধবরোধতা না করলে 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল সম্পর্করহিত "পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ঢাকা 
পড়ে যাবে । এই সংকট সমাধানের জন্য সুভাষচন্দ্র, জও্হরলাল প্রমুখ যাঁরা 
সোঁদন কংগ্নেসের বামপন্থী রূপে পাঁরাচত, তাঁরা 1দ্থর করলেন, ইন্ডিপেন্ডেস 
লীগ" গঠন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সর্বপ্রকার 'বাচ্ছল্-সম্পর্ক 
স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করবেন, আর সর্বদলীয় সম্মেলনকে 'দ্বধাবভন্ত না 
করে ডোঁমানরন স্ট্যাটাসের োাবরুদ্ধে সংস্পম্টভাবে তাঁদের মত প্রকাশ 
করবেন । একাঁট ঘরোয়া বৈঠকে বংগ্রেসের বামপন্থীরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করলেন লক্ষ্যৌোতে সর্বদলীয় সম্মেলনের সমসময়ে__ ১৯২৮-এর আগস্টে । 
শকন্তু শেবরন্ষা হল না। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতা-কংগ্রেসের 
_আধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের বামপন্থীদের সমবেত বরো।ধৃতা সত্বেও 
মূল প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন, *.-১৯২৯-এর ৩১শেৈ গডসেম্বরের 
পূর্বে '্রাটশ পালণমেন্ট নেহরু-সধাবধান গ্রহণ করলে, কংগ্রেস এই 
সংাবধানকে পুরোপনীর গ্রহণ করবে.” 1” সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাবের 
সংশোধনী নিয়ে এগয়ে এলেন । স.ভাষচন্দ্রের সংশোধনীর তাৎপর্য হল 
“পূর্ণ স্বাধীনতা? ছাড়া আর কোনো অবস্থায়ই কংগ্রেস সন্তুষ্ট হবে না, অরে 
তার অর্থই হল 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের সথ্গে সকল সম্পকচ্ছেদ । সুভাষচন্দ্র 
সংশোধনী ১৭৩/১৩৫০ ভোটে পরাজিত হল । সুভাষচন্বের সংশোধননী 
জয়ী হলে গান্ধীজা কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণ করবেন-- এক প্রচ্ছন্ন হূমাক 
সত্বেও ভে।টের ব্যবধান ছিল মাত্র ৩৭৭ । গান্ধীজী উত্থাপন করলেন ১৯২৯- 
এর ৩৯ 'ডসেম্বরের পূর্বে 'ডোমানয়ন স্ট্যাটাস” চাই আর সূভাষচন্দ্র তাঁর 
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বিরোধী প্রস্তাব নিয়ে দাঁড়ালেন : 'ব্রাউশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকলপ্রকার সম্পর্ক 
ছন্ন ক'রে আবলম্বে পূর্ণ ক্বাধীনতা চাই । গান্ধীজী চাইলেন আপস-__ 
ডোঁগানয়ন স্ট্যাটাস'__সুভাষচন্দ্র চাইলেন জাতখন্ন সংগ্রামের বৈপ্লাবক 
পারণাত 'ব্রাটশ সম্পক্ছন পর্ণ স্বাধীনতা” । জাতীয় সংগ্রামের বৈদ্লাৰক 
রূপান্তরের বেগবান দাঁব উত্থাপন ক'রে সুভাষচন্দ্র সোঁদন গান্ধীজীর বিকল্প 
নূতন নেতৃত্ব নিয়ে জাতীয় সংগ্রামের পটভ্ীমকার় আিভূত হলেন : 
'ডোমনিয়ন স্ট্যাটাস” না “সকলগ্রকার পব্রাটশ সম্পর্ক চ্ছন্ন পূর্ণ দবাধীনতাত, 
আপস না বৈস্লাবক সংগ্রাম_- সৌঁদন থেকে পারখার দুই পাশে পরস্পর 
/ুই প্রাতিদ্বন্দৰী শাঁবর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে । 

ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ পারাস্থাত সে-সময় সংগ্রামের অনহকূল । আর 
[ঠিক সেই মুহভে (ব্রাটশ সরকারের শুভবাদ্ধর উপর ভরসা করতে ডোমানন্নন 
স্ট্যাটাসের সাধাবধানক কাঠামো স্বীকার করে নেবার হ্রন্য নেতৃত্বের উদ্মুখতা 
হতাশাব্যঞজক | গান্ধী-নেতৃত্ব শুধু যে পিছু হটলেন, তাই নয়, সংগ্রামের 
এন্য কোনো সাক্রয় কর্মসচ৭ও গ্রহণ করলেন না। নৈ্কমে্র কম সূচাঁর 
মধ্যে এই নেতৃত্ব নিজেকে সীমত রাখলেন । অথচ এই সময়টাই ছিল জাতীয় 
জাগরণের মাহেন্দ্ুক্ষণ | সারা দেশব্যাপন ছান্র-ধুব সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় 
সংগ্রামে নৃতন শান্ত, নৃতন চেতনা সন্টারত হয়ে চলেছে । সুভাবচন্দ্র 
জওহরলালকে কলকাতায় আহবান করে নিয়ে এলেন নাখলবজ্গ ছান্র-সম্মেলনে 
সভাপাতিত্ব করবার পন্য । তারপরই দ্রুতগতিতে বাংলাদেশে ছাত্রসংগঠন ও 
আন্দোলন গড়ে উঠল । অতঃপর, সুভাষচন্দ্র ভারতের সবর ছান্র ও ষহব- 
সম্মেলনে সংগ্রাম ও সংগঠনের দৈএ আহ্বান জান্য়ে যৌবনের যুবরাজরূপে 
আভাঁষন্ত হলেন । সে-সময় ছান্রআন্দোলনের পাশাপাশ দুর্বার শ্রামক- 
আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে । ১৯২৮-এর স্মরণীয় টাটা আয়রন আযান্ড স্টীল 
ওয়াকস-এর কয়েক মাসব্যাপাঁ ধর্মঘটের সফল পাঁরচালনার মধ্য "দয়ে 
সুভাষচন্দ্র দক্ষ শ্রামকনেতারূপে প্রাতন্ঠা লাভ করেন । 

কন্তু সংগ্রামের বেগবান পরব কই ? জাতীয় বিপ্লবের পূর্ণায়নের 'কাল 
অবাঁসত হয়ে চলেছে । গান্ধীজী এ-সময় কী করছেন 2 তান কোনো আলো 
দেখতে পাচ্ছেন না, তাই তাঁর পক্ষে কালহরণ ছাড়া আর উপায়ই বা ক ১ 
কিন্তু কী আশ্চর্য, কোনো সংগ্রাম ছাড়া ইংরেজ সাম্মাজ্যবাদীরা যে ডোমানয়ন 
স্ট্যাটাসও দেবে না, এই সহজ-উপলাঁঘ্ধও ?ক গান্ধীজীর নেই £ না, ঠিক তা 
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নয় । গান্ধীজণর সংগ্রামকৌশল পৃথক, তাঁর সংগ্রামের ক্ষেত্রও তাই পৃথক । 
গান্ধীজীর সংগ্রামের শেষ অস্ত্র আহংস সত্যাগ্রহ বা সংগ্রাম । শীকন্তু সেই 
সংগ্রামেরও সীমানা 'নাদর্টি রয়েছে । নষ্ট সীমানাই বটে । কারণ গান্ধীজীর 
সংগ্রামের অন্যতম কৌশল “আপনস__40011101077199 | তাঁর নিজেরই ভাষায় : 
10011]07017158 13 10116160117 98158118199) সত্যাগ্রহের মধ্যে আপস 
'নাহত রয়েছে । ৃ 

১৯২৯ সালের ৩১ 'িসেম্বরের মধো ভারতের ভাবষ্যং সাধবধাঁনক 
কাঠামোর্পে 'বাঁটশ কতৃকি ডোঁমানয়ন স্ট্যাটাসের স্বীকীতিদানের সনয়সীমা 
বেঁধে দেওয়া হয় । ১৯২৮-এর কলকাতা-কংগ্রেসের এই িসদ্ধান্তের এই শর্ত 
ব্রাটশ সরকার অস্বীকার করলে, গান্ধীজীর গনদেশ অনুযায়ী পরব 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে । গান্ধীজী সহজেই বুঝোছিলেন কলকাতা-কংগ্রেসে 
জোঁমানয়ান স্ট্যাটাসের বিরুদ্ধে 'ব্রাটিশ সন্পকরছন্ন পূর্ণ স্বাধীনতার বিকল্প 
প্রস্তাব যে ৩৭৭ ভোটের বাঁধ 'দয়ে ঠোকয়ে রাখা হয়োছিল, সে-বাঁধ অনাঁত- 
[বিলম্বে পূর্ণ স্বাধীন হার জোয়ারে ভেঙে খান: খান: হয়ে যাবে । এজোগার 
প্রীতরোধ করা যাবে না । কন্তু এজোয়ারের বৈস্লাঁবক গাঁতবেগ কি হাস করা 
যাবে না? যদ কংগ্রেসের বামপন্থী শান্তজোটকে দুরব্ল করা যায়, পর্ণ 
স্বাধীনতার বৈস্লাঁবক গাঁতিবেগও সেই অনুপাতে দুর্বল হবেই । ভারতীয় 
জাতীয় সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র অসংশায়তভাবে প্রাতষ্ঠা পেয়ে গেছেন গান্ধীজীর 
[বকম্প আপসহীন সংগ্রামী নেতারূপে ; তাঁর সংগ্রামের কৌশল কলকাতা- 
কংগ্রেসেই অবয়ব িয়েছে-_ এই কৌশলের গাঁত-প্রকীতিও নিণত হয়ে গেছে-- 
ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল সম্পক্ছেদের পর পর্ণ জ্বাধীনতার 
লক্ষযসাধন, যার মূল মর্ম । 

কলকাতা-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য প্রাতহত ক'রে গাম্ধীজশ না- 
হয় সংগ্রাম এাঁড়য়ে গেলেন 'কন্তু এই লক্ষ্যকে তো আর 'পাঁছয়ে দেওয়া 
যাবে না! ১৯২১-এর ভিসেম্বরে লাঙোর-কংগ্রেসে এই লক্ষ্য মেনে না নেওয়া 
ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। শকন্তু এরই মধ্যে যেটুকু পথ খোলা আছে, সেই 
পথে অগ্রসর হয়ে কংগ্রেস-নেতৃত্বে বামপন্থীদের প্রঞ্াব যাতে বাদ্ধ না পায়, 
যেটুকু প্রভাব তাঁরা বিস্তার করেছেন, তা থেকেও কংগ্রেসকে যাতে মস্ত করা 
যায়, গাম্ধীজী সোঁদকে কৌশল প্রয়োগে মন দিলেন ৷ কলকাতা-কংগ্রেসে 
গাম্ধীজীর অবলাম্বত কৌশলকে সুভাষচন্দ্র নিজেই বলেছেন : “অপর 
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01065180605 €77010590 09 1116 118120712, 00717060116 10656 (০1৬৩ 
170170175 /016 1170060 50161, (16 1/10177 51748816 - 710801০, 
9101710৫0০0. 110. 08100121948 17). 223) কলকাতা-কংগ্রেসে 
সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রদ্তাবে সংগ্রামের যে প্রচ্ছন্ন আহ্বান ছিল, সেটাই 
ছিল অপর শাবরের চাঞ্চল্যের কারণ । 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল 
সপক্রাহত পূর্ণ হ্বাধীনতার অপর নামই দ্বার সংগ্রাম__ আপসহশন 
নিরবচ্ছিন্ন বৈস্লাবক সংগ্রাম । এই সংগ্রামের প্রকীতি গান্ধীপন্থার সত্যাগ্রহ- 
সংগ্রাম নয়-_ যে সংগ্রামকে পর্যামর্মিক সংগ্রাঙ্গর্‌ূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে । 
অর্থাৎ সতাগ্রহের পর আপস, আবার আশপপের পর সত্যাগ্রহ-_ «ই পর্যীয়- 
কাঁমক ধারায় যে সংগ্রাম সণ্টালিত হয় ৷ সুতরাং একটি শাবরে এই পর্যায়- 
কামক সংগ্রামীদের সমবেত করে অপর শাবরে আপসহীন 'িরবাচ্ছন্ন 
বৈস্লীবক সংগ্রামীদের সংহত করে কলকাতা-কংপ্লেসে এই দুই প্রাতিদন্দৰী 
শিবির রচিত হল । অসহযোগ আন্দোলনের পর পরম্পরবিরোধী দুই 
প্রাীতপক্ষের 'শাবর রচিত হয়োছল । পাঁরখার এক পারে ছিলেন গান্ধীপন্থী 
'পাঁরবর্তন বিরোধশ'রা, যাদের সে-সময় নামকরণ ছিল “2২0-00790597, তাঁরা । 
আর অপর পারে 'ছলেন যাঁরা স্বরাজপন্থী “3%/19)19__কাউীন্সিল প্রবেশের 
সমর্থক । এদের অপর নাম ছিল “পাঁরবর্তন-পোষক' বা 41১0-0010101 | 
অসহযোগ আন্দোলন-পূর্ব দুই বিপরীত 'শবিরভুক্ত নেতৃবর্গের অনেকেই 
ডেশমানয়ন স্ট্যাটাস শাম পূ্ণদ্বাধীনতার সংগ্রামে ১৯২৯-এর গোড়ায় একই 
শাবরভূন্ত হয়ে পড়েন । তাই সে-সময় পারার একই দিকে দেখা গেল 
নো-চেঞজজার, গান্বীজীর পাখে: স্বরাজপন্থী বা "প্রোচেঞার, মাতিলাল 
নেহরুকে | 

কিন্তু জওহরলাল কী করছেন সেই সংকট মুহূর্তে? সদ্য ইউরোপ- 
প্রত্যাগত ১৯২৭-এ মাদ্রাজ-কংগ্রেসে যোগ দিয়ে নিজের পাঁরচয় দিলেন 
সমাজবাদরূপে । জওহরলাল ইউরেণেপর 'বাভন দেশ এবং সো1ভয়েত রাশিয়া 
পাঁরভ্রমণ ক'রে ভারতবর্ষে সমাজবাদী আদর্শের প্রচারকরূপে মাদ্রাজ-কংগ্রেসে 
আত্মপ্রকাশ করলেন । ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থীরা যেমন নূতন 
শান্তর সন্ধান পেলেন, তৈমনি ভারতবষে'র যুবশান্ত এক নূতন প্রেরণায় 
উদ্বুদ্ধ হলেন । সুভাষ-জওহরের দ্বৈত আপসহীন নেতৃত্ব ১৯২৭-এর মাদ্রাজ- 
কংগ্রেস থেকে ১৯২৯এর আগস্টে লাহোর-কংগ্রেসের সভাপাতরূপে 
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জওহরলালের 'নর্বাচন পর্যন্ত, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নূতন 
পর্যায়ে উন্নীত করোছল । কংগ্রেস আন্দোলন এই সময় অনেকটা িগত্রান্ত । 
কারণ গান্ধীজঈ কংগ্রেন পরিচালনায় উদ্বোগহীন, সংগ্রামের কোনো কর্মসূচী 
উপস্থাপনে তিন নাক্কিয় । অথচ ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে বৈ-্লাবক শান্ত 
দেশে অশাশ্তির ঢেউ তুলেছে । এই সময় াস্লবের আরো সংকেত দেখা 
দিয়েছে । উত্তর ও পুবভারতে বৈষ্পীবক কর্মকান্ডের স্কুরণ, সমগ্র দেশব্যাপী 
শ্রমক-বিক্ষেভ-_ এবং শিাক্ষত যুবসপ্রদায়ের জাতীয়তাবোধে বৈপ্লাবক 
উদ্বোধন-_ এই সদয় কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে গভীরভাবে রেখাপাত 
করেছে । 

৯৯২৯ সালে সাইমন কাঁমশন-বিরোধী বিক্ষোভে লালা লাজপত রায় 
গুরুতররূপে আহত হয়ে অল্পকাল পরেই লোকান্তারভ হন । লাগেরের 
ইংরেজ পুলিশ গ্যান্ডার্সকে এই হত্যার জন্য দায়ী করে 'িপ্লবীরা তাকে 
গুালাবদ্ধ করে। সর্দার ভগৎ সং ও বটুকেশ্বর দত্ত দল্লশীর কেন্দ্রীয় 
আাসেন্বজর দর্শক-গ্যালার থেকে বোমা নিক্ষেপ করে গ্রেপ্তার হন । পরে 
ভারতবর্ষের ববাভল্ন স্থানে বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার ক'রে ১৯২৯-এর মাঝন- 
মাঝ সরবার লাহোরে একট যড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে । লাহোর-ড়ফন্ত্ 
মামলার অভ 2 বিপ্লবীরা বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দীদের প্রীত মানবীয় 
বাবহারের দাঁনিতে অনশন আরম্ভ করেন । লাহোর জেলে অন্যতম ববচারাধাঁন 
বদ্লবী যতাঁন দাস অনশনে যোগদান করেন, এই শর্তে যে অনশনকারীদের 
দাঁব পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তান অনশন ভঙ্গ করবেন না । লাহোর জেলে 
অনশনকারাী 'বচারাধীনদের দাবির সমর্থনে দেশব্যাপণী তুমুল আলোড়ন হয় । 
সংবাদপত্রে, সভা-সাঁমাতিতে সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ববক্ষোভ মূর্ত হয়ে 
ওঠে, 'কন্তু সরকারের অনমনীয়তার মুখে ১৯২৯-এর ১৩ সেপ্টেম্বর যতাঁন দাস 
শহীদের মৃত্যুবরণ ক'রে অমরত্ে উত্তীর্ণ হন । সেপ্টেম্বরের গোড়ায় সরকারী 
নীতর প্রাতবাদে এবং লাহোর জেলে অনশনকারাঁদের সমর্থনে কলকাতার 
একাঁট বিক্ষোভ-মাছল পাঁরচালনাকালে সুভাষচন্দ্র অন্যান সহকমাঁদের সঙ্গে 
গ্রেপ্ধার হলে রাজদ্রোহের অপরাধে বিচারের জন্য প্রোরত হন । যতাঁন দাসের 
শহীদের মৃত্যুবরণ সমগ্র দেশে অভু্তপনর্ব জাগরণের শিহরণ দয়ে যায় । 
দেশপ্রেমের, ত্যাগের ও সেবার উদ্দপনায় উদ্দীপিত ছান্র ও যুবশান্ত নবরূপে 
সংগ্রামী শান্ত নিয়ে সংগঠিত হয়ে ওঠে । কিন্তু গান্ধীজীর কণ্ঠ “ইয়ং ইন্ডিয়া” 
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--€ 0078 11014 )-- শহীদের আত্মদান সম্পকে সম্পূর্ণ নীরব রয়ে 
গেল । এই স্তব্ধতা কেন, জানতে চাইলে গাম্ধীজী প্রশ্নকর্তাকে বলোছলেন, 
এই এঁতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে কছু লিখলে তীঁকে অপ্রীতিকর কিছ: লিখতে 
হত । এই কারণেই ক লেখা থেকে তান একেবারে নিরদ্ত ছিলেন । 

শহীদ যতীন দাসের অমরত্বে উদ্দশীপত হয়ে শখধুমাত্র সমগ্র বাংলাদেশে 
প্রাদেশিক যুব-সামাত ও প্রাদোশক ছান্র সামীতর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে গেল 
ভাই নয়, অন্যান্য প্রদেশেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে । পুলা, 
আহমেদাবাদ, বোন্বাই, লাহোর, নাগপুর, অমরাবত+, মাদ্রাজে ঘুব ও ছাত্র সম্মে- 
লন অনুষ্ঠিত হয় । সেস্টে'বরে লাহোরে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব ছান্র-সম্মেলনে, 
নভেদ্বরে নাগপুরে অন্দাষ্ঠত মধাপ্রদেশ যুব.সমন্মেলনে এবং ডিসেন্বরে 
অমরাবতাঁতে অনা্ঠিত বেরার ছান্র-সন্মেলনে সুভাষচন্দ্র সভাপাতত্ব করেন । 
এই সময়কার তীব্র শ্রীমক অসন্তোষের ঘটনাও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 
বোদ্বাই এর সতীকল ধর্মঘট সরকারের পক্ষে সব চাইতে বিপঙ্জনক হয়ে পড়ে । 
করেকমাসব্যাপী এই ধর্মঘট অবসন্ন হয়ে পড়লে ইংরেজ সরকার ১৯২৯ এর মার্চ 
মাসে সারা ভারতবর্ধব্যাপী তল্লাস ও গ্রেপ্তার পার্চালনা ক'রে ৩১ জন গ্রে 
ইউনিয়ন আন্দোলনকারীকে মীরাট এ এনে তাঁদের বিরুদ্ধে ইংরেজশাসন উচ্ছেদের 
ষড়বন্তের মামলা আনে । এই মামলাই মীরাট ষড়ধন্ত্র মামলা নামে খ্যাত । 

১৯২৯-এর জুন মাসে ইংলন্ডে শ্রামক দল ক্ষমতায় এলে ভারতীয় 
শ্রীমকদের সম্পর্কে তথ্যানুস্ন্ধান ও তাদের অবস্থার উন্নাতর জন্য হুইটীলর 
সভাপাতিত্বে এাঁট '[০১০] 0910171১১190. 011 146০৮ গঠন করেন । শ।সল- 
সংকারের ক্ষেত্রে যেমন সাইমন কমিশন, শ্রামক-সংকারের ক্ষেত্রে তেমান 
হুইটএঁল বশমশন গঠন করা হয় । এই কমিশনে ভারতীয় টড ইডীনয়ন কমদের 
জন্য দুইটি আসনের ব্যবস্থা হওয়ায়, দাঁক্ষিণপন্থী শ্রামকনেতারা এই সুযোগ 
গ্রহণে এগিয়ে গেলে 1নাঁখল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ফাটল ধরে। ট্রেড 
ইউনয়ন কংগ্রেস হূইট্বীল কমিশন বয়ঞটের িচ্ধান্ত নেয় । আর দুই শ্রমিক 
নেতা এন. এম. যোশী ও দেওগান চমনলালের ন্তেত্বে নরমপন্থীরা অল 
ইন্ডিয়া ট্রেড ইউীনয়ন ফেডারেশন”এর নাম গ্রহণ করে হুইটঁল কাঁমশনের 
সমর্থনে মূল সংগঠন থেকে পৃথক হয়ে যায় । 

১৯২৯-এ সংগ্রামের মাহেন্দ্রক্ষণ আঁতক্রান্ত হয়ে গেল । বাংলাদেশের 
ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস পার্ট বার বার মন্ত্রীসভার পতন ঘটালে গভর্নর 
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বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভেঙে দিয়ে নূতন নির্বাচনের 'নদেশ দিলেন । 
নর্বাচনে জয়ী কংগ্রেস পার্ট মে মাসে সংখ্যাগাঁরষ্ঠ শান্ত 'নয়ে ব্যবস্থাপক 
সভায় ফিরে এল, জাতীয়তাবাদী মুসলমানরাও তাদের কয়েকটি হারানো 
আসন ফিরে পেল । নির্বাচনের ঠিক পূর্বে কলকাতার নিকটে ট্রেন দুর্ঘটনা 
সম্পাকত একট মানহাঁনর মামলায়-_ যে মামলা ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে 
দেশবন্ধূ-প্রতীষ্ঠত সুভাষচন্দ্র-পারচালিত 'ফরওয়াড” পাত্রকার বিরুদ্ধে 
দায়ের করোছিল-_- হীন্ডয়ান রেলওয়ে ফরোয়াড” পাঁত্রকার কাছে দেড়লক্ষ 
টাকার ক্ষীতপূরণ আদায়ের জন্য আদালতের 'নদেশ পায় । এই ক্ষাতপূরণ 
এড়াবার জন্য রাতারাতি “ফরোয়াড”+ পান্রকার স্থলবতরঁ “লবাট” পান্রকা 
প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । ১৯২৯ সালের এই ঘটনা সুভাষচন্দ্রের দটপ্ত- 
প্রাতিভার স্বাক্ষর বহন করছে । 

ইংলন্ডে শ্রীমক দল ক্ষমতায় এলে বড়োলাট লর্ড আরউইনের িলেতে ডাক 
পড়ে । এঁদকে অকস্মাৎ জুলাই মাসে, পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই, ওয়াক কামাট 
সভা ডেকে 'বাভন্ন ব্যবস্থাপক সভা থেকে কংগ্রেসী সদস্যদের পদত্যাগের 
দেশ দিলে কংগ্রেস সংগঠনে অসন্তোষ দেখা দেয় । মাত্র মে মাসে বখ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার নর্বাচন, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক স্ভায় কংগ্রেস দলের 
নেতা পণ্ডিত মাতলাল নেহরুর উদ্যোগে অন্দাষ্ঠত হয়েছে । আর সেই 
মাতিলালই দুই মাসের মধ্যে মত পাঁরবর্তন করে জুলাই-এর ওয়াক 
কাঁমাটতে গান্ধীজীর ব্যবস্থাপক সভা বজ্ন সিদ্ধান্তে কেন সায় দলেন, 
তা এক পরম বিস্ময়কর বিষয় । এলাহাবাদের এ, আই. সি. ?স. বৈঠকে 
জে. এম. সেনগুপ্ত এবং সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধতা করেন । 
অন্যানা ব্যবস্থাপক সভায়ও কংগ্রেস পার্টির পক্ষ থেকে এই ?সদ্ধান্তের 
তর প্রাতবাদ ধ্ৰানত হয় এবং ডিসেম্বরে লাহোর-কংগ্রেস পযন্ত ব্যবস্থাপক 
সভা বজণনের বষয়াঁটি মুলতুবী রাখা হয় | কন্তু পরবভাঁ সময়ে মহাত্মা 
গান্ধী, পাণ্ডিত মাতিলাল ও জে. এম. সেনগুপ্তর সমর্থনে কাীন্সল বয়কট 
প্রস্তাবাঁট কংগ্রেসে গ্রহণ কাঁরয়ে নেন । 

আগস্টে এ. আই. সি. ি,র বিশেষ সভায় মহাত্মা গান্ধীর কৌশল বাম- 
পন্থীদের আরো দুবলি ও বিভন্ত করে দেয় । লাহোর-কংগ্রেসে সভাপাতিত্বের 
জন্য, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আঁধকসংখ্যক প্রাদোশক কংগ্রেস কমাট 
মহাত্মা গান্ধীর নাম এ পদের জন্য প্রম্তাব ক'রে পাঠায় । কিন্তু গান্ধীজী 
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সভাপাঁতির পদ গ্রহণে অসমত হন । কংগ্রেস নেতৃত্বের অন্যান্যদের প্রবল ইচ্ছা 
ছিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে এই সন্মানত আসনে মনোনীত করা হোক । 
কিন্তু গান্ধীজশীর কৌশল রয়েছে কংগ্রেসের বামপন্থীদের দুর্বল করতে হবে । 
তাই জওহরলালকে বামপন্থী পাঁরবেশ থেকে 'বাচ্ছন্ন করবার জন্য লাহোর- 
কংগ্রেসের সভাপ।ত পদের জন্য জওহরলালের নাম প্রদ্তাব করলেন । জওহ লাল 
গান্ধীজীর অনুসারী হলেও, এ যাবৎ নীতিগতভাবে গাম্ধীজীর মতের বিরুদ্ধে 
মত প্রকাশে 'দ্বধা করেন ন। ১৯২৭স্এ ইউরোপ-প্রত্যাগত জওহরলালের 
গাশ্ধীনাবরোধধিতা আরো তীর এবং ধারালো ছিল । 'কন্তু জওহরলালকে 
লাহোর-কংগ্রেসের সভাপ।তর পদে মনোনীত করে গান্ধীজী যে কটচাল দলেন 
তার ফলে জওহরলাল একাঁদকে যেমন একান্তভাবে গান্ধী-আ শ্রত হয়ে উঠলেন 
অপরাদকে তাঁকে কংগ্রেসের বামপন্থীদের নিকট থেকে বিচ্ছন্ন করে ফেললেন । 
বামপন্থীদের মধ্যে প্রবল প্রাতক্লিয়া দেখা দল । তাঁরা ভাবতেও পারেন নি, 
তাদেরই কোনো নেতা গান্ধীজীর অন:গ্রহপন্টট হয়ে কংগ্রেসের কোনো সন্মানিত 
পদে আসীন হবেন । বামপন্থী কর্মপন্থা কংগ্রেসের সম্মুখে উথাপনের 
আধকার অর্জন করবার পর গনজেদের শান্ততে বামপন্থীরা ক্ষমতায় আরোহণ 
করবেন-__ এটাই 1ছল বামপন্থীদের দৃঢ় মনোভাব । 

১৯২৯-এর ৩১ মে বড়োলাট ল্ আরউইন বলেত থেকে ফিরে এসে 
ঘোষণা করলেন যে ১৯১৭-র রাজকীয় ঘোষণার স্বাভাবক সাংবধানক 
পারণাঁতিই “ডোঁমানয়ন স্ট্যাটাস” ৷ সোঁদনকার কেন্দ্রীয় আসেন্বলীর স্বনামখ্যাত 
প্রোসডেন্ট বিঠলভাই %,।টেলের মধ্যস্থতায় লর্ড আরউইন ডসেম্বরে গান্ধীজী, 
পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে সাক্ষাতে সম্মত হন ৷ তার পূর্বে 'দল্লীতে সর্ব- 
দলীয় নেতাদের সম্মেলনে বড়োল,.টর ঘোষণার এবং তার সততার দ্বীকীতিরূপে 
এই নেতৃসন্মেলনের পক্ষ থেকে “ডোঁমানয়ন স্ট্যাটাস-এর ভীত্ততে সংঁবধান 
রচনার জন্য বড়ালাটের প্রীত সহযোগগতার হস্ত প্রসারত ক'রে একাঁট বিবৃতি 
দেবার ?সদ্ধান্ত হয় । এই বিবৃতিতে, প্রথমটায় জওহরলাল স্বাক্ষর দতে সম্মত 
হন 'ন। তান সুভাষচন্দ্রের স্শে এই বিবৃতির বিরোধী একাঁট যুগ্ম বিবৃতি 
দতে, আগ্রহ হন । কিন্তু গান্ধীজ। জওহরলালকে নেতৃসন্মেলনের বিবাতিতে 
স্বাক্ষর দানে সন্মত করান এই যুক্তিতে যে, জওহরলাল লাহোর-কংগ্রেসের 
গ্রদ্তাবিত সভাপাতি । তাঁর স্বাক্ষর ছাড়া নেতৃসদ্মেলনের প্রদ্তাবিত বিবা'তাঁটর 
গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে ধাবে ৷ জওহরলাল গাম্ধীজীর পক্ষপ্‌টে আশ্রয় নেবার পর 
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ড. এস. কিচু এবং আবদুল বাঁরর সত্গে একান্রত হয়ে সুভাষচন্দ্র বিবাঁতি 
দিয়ে ডোঁমানয়ন স্ট্যাটাসের এবং কংগ্রেসের গোল টোবল বৈঠকে অংশগ্রহণের 
গবরোধতা করলেন । 

কংগ্রেসের উচ্চস্ভরের মতভেদ থেকে বংগীয় প্রাদোশক কংগ্রেসও রেহাই 
পেল না । নভেঙ্বরের নর্বাচনে জে. এম. সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 
দুই প্রাতপক্ষের প্রাতদ্বন্দিতায় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব সামান্য ভোটের ব্যবধানে 
জয়ী হয় । কংগ্রেসের এই বিভেদ, ধুব ও ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ ডেকে 'নয়ে 
এল । আসলে কলকাতা-কংগ্রেসেই বিরোধের মূল 'নাহত ছল । সে-সময় 
সেনগুঞ্ড মহাত্মার নীতি সমর্থন করেন এবং স:ভাষচন্দ্রকেও সে পথের পাঁথক 
করতে চেয়ে বার্থ হন । বাংলাদেশের সংখ]াগাঁরষ্ঠ দল গান্ধী-ননীতিকে সমর্থন 
করেন 'ন, তাঁরা সমবেত হয়োছলেন সভাষচন্দ্রের সংগামশী বামপন্থী নীতির 
পশ্চাতে । 

লাহোর-কংগ্রেসে যা হবার তাই হল । গান্ধীজীই সেখানে মৃখ্য, জওহর- 
লালের ভাঁমকা, সভাপাঁত হয়েও গৌণ । গান্ধীজী পাঁরা্থাত ববেচনায় 
পূর্বেই ঘোষণা করেছেন, ১৯২৯ এর ৩৯ ডিসেম্বরের মধ্যে 'াটিশ সরকার 
ডোঁমানয়ন স্ট্যাটাস মঞ্জুর না করলে ১৯৩০-এর ৯ জানুয়ার থেকে 1তাঁন 
স্বাধীনতাওয়ালা হয়ে যাবেন** ঠ0609180050055/21181) | লাহোর কংগ্রেসে 
তাঁর হীন্ডপেন্ডেন্সওয়ালা না হয়ে গত্যন্তর ছিল না। তা ছাড়া এই কংগ্রেসে 
দবাধীনতার প্রস্ভাব কাঁরয়ে গনয়ে কিছু বামপন্থীদেরও দলে টেনে | নলেন । 

বড়োলাটের ট্রেনে বোমা নিক্ষেপ সত্বেও লাটসাহ্বে ?নরাপদ ও অক্ষত 
রয়েছেন ঢেলন্য প্রবল 'বরোগধতা সত্বেও মান্র সামান্য ভোটে গান্ধীজী লাহোর- 
কংগ্রেসে বড়োলাটকে আভনন্দন জ্ঞাপন করে প্রস্তাব পাস করালেন । কন্তু 
সবাধীনতা-লাভের জনা সংগ্রামী অভযানের কোনো পাঁরকল্পনাও তিন ভাবেন 
নি । সেজন্য কোনো কর্মসচচী নিয়েও তান প্রস্তুত ছলেন না । কর্মসূচীর 
মধ্যে ছল ব্যবস্থাপক সভাগ্ঠীল থেকে কংগ্রেস সদস্যদের পদত্যাগ, আর ছিল 
অস্পশ্যতা-্দরীকহণ, মাদক দ্রব্য বজণ্ন ইত্যাঁদ সামাঁজক কর্মসূচী । আর- 
একট প্রস্তাব ছিল সামাজক, অর্থনোতিক প্রভাত কর্মসূচী অনুসরণের জন্য 
প্রয়োজন স্বয়ংসম্পূর্ণ বোর্ড গঠন । দষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যেমন £|] [1079 
91310115175 455০9০18600 ইত্যাঁদ | 

এ, আই. সি. সি.র সভায় কংগ্রেসীরা প্রশ্ন তোলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ বোর্ড 
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শাঠন করে দিয়ে কংগ্রেসশীদের সেই কাজে যুক্ত করে "দলে কংগ্রেস সদস্যদের 
করণীয় দি অবশিষ্ট রইল £ লাহোরের শীবষ্য়শীনর্বাচনী কমিটিতে স্বয়ং 
সম্পূর্ণ বোর্ড গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল । 

গকন্তঃ সুভাষচন্দ্র লাহোর-কংগ্রেসে এক বৈপ্লাঁবক কর্মসূচী নিয়ে এলেন । 
গতাঁন দ্‌ঢমত-সহকারে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যে কংগ্রেস সংগঠনকে দেশে 
প্রীত-সরকার বা 788115] গভমেন্ট গঠন করতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে 
আবলন্বে শ্রীমক, কৃষক, যুবক ও অন্যান্য নপশীড়ত ভারতীয়দের সংগঠিত 
করতে হবে । সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ থেকে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের উৎসাদন চেয়ে 
আসছেন এবং এই উৎসাদন-সংগ্রামের মুখে 7৪18116] 0০%. বা প্রাত-সরকার 
গঠনের আনবার্ধতা বোধ করছেন । ৩১ ূডসেম্বর ১৯২৯ লাহোর-কংগ্রেসে 
স্বাধীনতার দাব নিয়ে গাম্ধীজী যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তারই সং- 
শোধন প্রস্তাবে দ্ব্যার্থহণন ভাষায় সুভাষচন্দ্র বল্লেন 8 “11015 09281655 
[89091৬55 010 076 0106 1791)0 (0 0811 0) 2 088,5651655 ০৪117102161) 11) 
9৬০০]: 91 [70.61061)091009 ৬10) ৪ ৬1০৬/ 0 6512011510170 2, 1029116] 
09৮০1101770) 11] 11)0129 210 01) 076 ০001)61 1791)01201501) 2, ০0117199112 
01 ০1%11 ৫15060161705 11001000117 11017-1217/610 01 (93095 2110 03616- 
181 9001155 %/1)515৬617 2100 ৮/1161)5%91 [0959916. স্বাধীনতার জন্য 
আঁবরাম আঁভযানের মুখে প্রাত-সরকার গাঠত না হলে কণ উপায়ে স্বাধীনতা 
করায়ত্ত হবে স:ভা ষচন্দ্রের নিকট তা একেবারেই বোধগম্য নয় । লাহোর-কংগ্রেসে 
দাঁড়রে তাই সুভাষ৮* তাঁর সংশোধনী উখাপন করে বলেছেন £ “মু ৫০ 
100 899 1109৬/ ৮/6 ০818 2111৬6 2 0৮1 6099] 0৫ 110061991)0161706 6:০1) 
০% 56৮01176 00 171 075 ঠি5% 1175-2109 2. 08181191 03061117791) 11) 01115 
০০0717019-,, 

সুভাষচন্দ্রের এই সংশোধনী প্রদ্তাবাট ১৯২৯এর লাহোর-কংগ্রেসে 
ভোটের জোরে পরা'জত হল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রস্তাব ভারতীয় 
বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক নূতন পায়ে উত্তরণের পথ দেখয়ে দিয়ে গেল । 
কংগ্রেস লাহোরে আনষ্ঠাঁনকভাবে "সাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেই নির্ত 
হল। স্বাধীনতার লক্ষ্যপরণে আগামী বছরের জন্য তাদের কোনো পাঁর- 
কল্পনা গ্রহণ করতে দেখা গেল না । গান্ধীজী সংগ্রামের কমসৃচী দিলেন 
১৯৩০-এর মার্চে লবণ-সত্যাগ্রহের আহ্বান জানিয়ে । ১৯২৮ সালে কলকাতা- 
কংগ্রেসে জাতীয় বিপ্লবের যে প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছে, আঁবসম্বাঁদ তভাবে 


সু.র' ২খ 
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১৯২৯-এর িডসেম্বরে লাহোর-কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র তাকে জাতীয় বিপ্লবের 
গদ্বতীয় পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে 'দিয়ে গেলেন । 


€]110610017051008 21. ০010191915 968৬০178106 ০01 0016 1311111) ০00- 
10601101১-_পব্রাটশৈর সাঁহত সকল প্রকার 'বাচ্ছন্ন-সম্পক্ণ দাবিতে স্বাধীনতা"র 
যে বৈস্লবিক ত্ষর্ধধীন কলকাতা-কংগ্রেসের মূল প্রস্তাবের সংশোধনীরুপে 
সুভাষচন্দ্র করেছিলেন, লাহোর-কংগ্রেসে সেই বৈণ্লাঁবক তূযরধান তীব্রতর 
হয়ে উঠল প্রাত-সরকার গঠনের বৈস্লাবক ঘোষণায় । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
সঙ্গে সকল সম্পক ছিন্ন করে পর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম ব্রিটিশ সরকারকে কত 
আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলোৌছিল ১৯১২৯ এর সরকারী গোপন দলিলে তার স্বাক্ষর 
রয়ে গেছে । জাতীয় বিপ্লবকে ত্বরান্বত করবার জন্য 'ররটিশসম্পকর্ছন্ন 
পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য উপস্থাপনে সুভাষচন্দ্র যে বৈপ্লাঁবক স্পর্ধা দেখিয়েছেন 
তার মূল্য আদায়ের জনা সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করবার পারকম্পনা সোদন 
থেকেই 'ব্রাটশ সরকার রচনা করে চলেছেন । ১৯২৯-এর একটি গোপন দাঁলিলে 
সে-সময়কার ভারত সরকার বাংলা সরকারকে এশবষয়ে নিদেশি 'দয়ে বলেছেন 
সুভাষচন্দ্র প্রমুখ যাঁরা সকল প্রকার ব্রিটিশসম্পকছন্ন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি 
জানাচ্ছেন তখদের গ্রেপ্তার করে আদালতে অভযুন্ত করবার প্রশ্নাট বাংলা সরকার 
ভেবে দেখছেন কিনা এবং আভিযুক্তদের কঠোরতর শাস্তাঁবধানের জন্য ১২৪-ক 
ধারার পাঁরবর্তে ১২১-ক ধারায় আভযুন্ত করবার যৌন্তকতাও বাংলা সরকারকে 
বিবেচনা করতে বলেছেন । ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের 715 ০, 
1791/29-১০11018] ফাইলে দেখা যায় ১৯২৯এর ৯ জানুয়াঁর কেন্দ্রীয় 
সরকারের স্বরাষ্ট্র দগ্তব বাংলা সরকারের কাছে 72%]1055 টেলিগ্রাম পাঁচয়ে 
(0616010ো [১,109 13917591, 07000162, 09. 109-১, 0860 90 
]311891১, 1929) জানতে চাইছে 2 
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ভারত সরক।র ১৯২৮ সালেই চিনে নিয়েছেন, ভারতীয় জ। তীয় 1বণ্লবের 
বিকল্প নেতা কে? তাই তাঁকে বন্দী করে বিপ্লবের গাঁতবেগ অবরুদ্ধ 
করবার সমারোহ শুরু হয়ে যায় সেই ১৯২৮-১৯২৯ সাল থেকে । 


সুভাষ-রচনাবলীর দ্বিতীয় খন্ড প্রকাঁশত হল । এই খন্ডে ১৯২৯এ প্রদত্ত 
স:ভাষচন্দ্রের আভভাষণ, ভাষণ, বিবৃতি ইত্যাঁদ সন্নিবোশতি করা হয়েছে। 
প্রথম খন্ড সংকলনে যাঁরা আন্তারক সাহায্য ও সহযো'গতা করেছেন 'দ্বিত"য় 
খন্ড প্রকাশের সময়ও সমভাবে তাঁদের আনকল্য পাওয়া গেছে । এবারকার 
সংকলনে এ'রা ছাড়াও শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় গনরলসভাবে আমাদের 
সাহায্য করেছেন । বর্তমান খন্ড গ্রকাশেও ্রীপাবতকুমার ঘোষ, শ্রীসহাবমল 
লাহড়ী, শ্রীবজয় নাগ ও শ্রীন্দেখের দাশগুপ্তর একান্তকতার উল্লেখ না 
করলে কর্তব্যস"পাদন অসম্পূর্ণ থেকে যানে । এদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করাছ । এ ছাড়াও যেসকল শুভানতধ্যায়ী বন্ধু অন্তরাল থেকে 
আমাদের সহায়তা করেছেন তাঁরাও আমাদের কিতজ্ঞত।ভাজন । দীর্থকাল 
প্রেসধর্মঘটের দরুন মদুদ্রণের কাজ বন্ধ থাকায় গ্রন্থগ্রকাশে [বলদ্ব হওয়ার 
জন্য আমরা দহএঁখত । তা সত্বেও আমাদের গ্রাহকবৃন্দ যে সহ্‌্দয়তার সহ্গে 
অধনর আগ্রহ ?নয়ে অপেক্ষা করেছেন সেজন্য তাঁদের আঁভনন্দন ও কৃতজ্ঞতা 
জানাই । ইতি 


সুনশল দাস 


বিষয়-সচী 


ভূঁমকা 

মুখবন্ধ 
নাখল বঙ্গীয় যুব-সন্মেলন 
ছান্রসমাজের কত'ব্য 
স্বাধীনতা পতাকার গৌরব হান 
স্বরাজের জন্য আত্মত্যাগ করুন 
রাষ্ট্র-চেতনার জাগরণ 
দাঁন্ডত সম্পাদকের সম্বর্ধনা 
কংগ্রেসের কার্য পদ্ধাতি 
ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা 
প্রাতিবাদ 
শ্রমক-আন্দোলনের আশ প্রয়োজন : দু সংববদ্ধতা 
পাবনা জেলা যুব-সাম্মলনী 
ছাত্র ও রাজননাতি 
মহাত্মা গান্ধীর মর্যাদা অক্ষুপপ রাখুন 
কত'ব্য পালনে অবাহত হউন 
বদেশী বস্ব্রষজ্ঞ : এক গববরণ 
অন্তরে ও বাঁহরে আঁম্ন 
বর্জন আন্দোলন ও গবদেশনী বস্দ্েদ বহুংসব 
বিলাতী বন্ত বজন 
বিলাতী বস্ত বন ও স্বদেশী গ্রহণ 
এই অপমান সাঁহব না 
প্রাণের লক্ষণ 
স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশ গণঠন 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় 
এবারের হোলি রঙের নয়, আগুনের 
একমান্র অস্ত্র বিলাতী বস্ত্র বন 
একতাবদ্ধ শ্রীমক-আন্দোলন 
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সাঁমাতর লক্ষা 

আঁভিভাষণ 

রংপুর সান্মলনের সাফল্য 
জালয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের স্মৃতি 
বার পূজা 

নবানববাচত মেয়র 

জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি 

কাজের কৈফিয়ত 

শ্রীহট্র জেলা ছান্র-সা্মলন' 

বাংলার সাধারণ "নির্বাচন 

স্বাধীন হওয়াই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য 
আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ 
দ্বরাজ-সাধনায় সর্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
বৈদ্যশারপীঠে উৎসব 

শ্রীমক-ধমণঘট 

সতীন সেনের অনশনব্রত ভঙ্গের জনা অনুরোধ 
আগামী বৎসরের জন্য প্রস্তুত হও 
বরিশ।ল জেলা রাম্্রীয় সম্মেলন 

হুগলী জে্লা ছান্্-সন্মেলন 

জামশেদপুর িনগ্লেট কারখানায় ধর্মঘট 
একগণুয়ে বর্মা অয়েল কোম্পান 

আবেদন : কমাঁদের পক্ষে মামলা চালানো 
রেল শ্রমিকদের আন্দোলন 

প্রকৃত আদর্শ কা 

শ্রামকদের আঁভযোগ 

গোলমাড়তে সম্পূর্ণ অচলাবস্থা ১-২ 
মালিকপক্ষের ওঁদাসীন্য 

জাতীয় শোক-দিবস 

আবেদন : ভারতের শ্রেষ্ঠ শহণীদ 
সতীন্দ্রনাথ সেন : ভারতের "প্রয় বর 
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ববৃঁতি : সতীন্দ্রনাথ সেন 
অনশনরাঁতিনীর নিকট পত্র 

যৌবনের উচ্ছৰাসই সৃষ্টির তরঙ্গ 
মুক্ত : সকল প্রকার বন্ধন হইতে মনাস্ত 
জাতীয় পতাকা উত্তোলন 

বাংলায় অশান্তি 

শানখিল বংগ সতীন সেন দবস ১২ 
অস্পম্ট অভিযোগ 

শর্তসাপেক্ষ অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করা 
একজন বার 

গবদ্রোহের ঝড় 

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করো 

তরুণ পাঞ্জাবের প্রাত 

শহন্দুস্থান সেবাদল 

পাঞ্জাব 

ভারত চায় স্বাধীন হইতে 

স্বাধীনতার উষালগ্ন সমাগত 
শ্রামক-আন্দোলন 

যতীন্দ্রনাথ দাস : জীবন ও মৃত্যু 
ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ 

পূর্ণ স্বাধীনতা 

শ্রামক-আন্দোলন 

মণীন্দ্রচ্দ্র নন্দী 

মধ্যপ্রদেশ যুব-সন্মেলন 

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছান্র-সম্মেলন 

ট্রেড ইউানয়ন কংগ্রেস : দাঁক্ষণপন্থীদের প্রাত আবেদন 
ছান্্আন্দোলন : রাজনাীতর শিকার 
মোঁদনীপর জেলা ষুব-সন্মেলন 
লাহোর-কংগ্রেসে ভাষণ : প্রতি-সরকার গঠনের প্রস্তাব 


১৯৪ 
১৯৫ 
৯১৯৬ 
২০৫ 
২১৫ 
২১৭ 
২১০-২০ 
২২ 
২৩ 
৮ 
২২১৯ 
২৪১ 
২৪১ 
২৪২ 
২৪৩ 
২৪৬ 
২৪৮ 
২৪৮ 
*৬১৯ 
২6৪ 
২৫৪ 
২৫৬ 
২৫৭ 
৫৮ 
২৬৬ 
২৭৬ 
৮০ 
২৮৮ 
৩০১ 


সংযোজন : বরস্টাল স্কুল বিল ৩১৩ 
তথ্য ও উল্লেখ-পঞ্জী ৩২২ 
৩৩৭ 


নির্দেশিকা 


৯, 
২ 


৩, 


চিত্-ী 


১৯২৯ শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসুর সৌজন্যে তাঁর ব্যন্তগত সংগ্রহ থেকে প্রান্ত। 
শহীদ সুখেন্দু বিকাশ দত্ত-র মরদেহের পাশে ৷ সুভাষচন্দ্রের ( দাঁড়ানো 
প্রথম সার, বাঁ দিক থেকে চতুর্থ ) সঙ্গে আছেন, নালনীরঞ্জন সরকার, 
কিরণশঙ্কর রায়, আম্বকা চক্রবতাঁ, ভ্‌পেন্দ্রকুমার দত্ত, শৈলেন ঘোষাল, 
হরিকুমার চক্তবতণঁ+ ভ্‌পাঁতি মজুমদার, সুরেন্্রমোহন ঘোষ, সতীশ 
চক্রবতী প্রমুখ । উপাব্টদের মধ্যে বাঁদক থেকে প্রথম ও তৃতীয়-__ 
পরবত'কালের চট্টগ্রাম অস্ত্রগার ল্‌ণ্ঠনের সংগ্রামে নিহত শহীদ টেগ:রা 
ও অধেন্দু দাস্তদার | কারমাইকেল মোডকেল কলেজে গৃহীত আলোক- 
চিত্র ২৮ অক্টোবর ১৯২৯ । শ্রীশিবরত ঘোষের সৌজন্যে । 

প্রীতালাঁপ । মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সভাপাঁত ব্রজভূবণ গুগডকে 


গলাঁখত । শ্রীশশাত্কশেখর সান্যালের সৌজন্যে | 


ক্তভ্াহ্ৃ-বচনাব্লা 
গুডল্সেম্বর ৯২১২৮ -৯১৯৮২২৯ 


নিখিল বঙ্গীয় যুব-সম্মেলন 


১৭ ডিসেম্বর ১১২৮ কাঁলকাতা ইউীনভাঁাট ইনাঁপ্টাটউট হল-এ নিখিলবঙ্গীয় যুব- 
সম্মেলনে সভাপাঁতর অভভাষণ । 


হে আমার তরুণ ভাই ও ভগিনী সকল ! আপনারা আমাকে এই তরুণ 
পাঁরষদের সভাপাতি পদে বরণ কাঁরয়া যে প্রীতির 'নদর্শন দেখাইপ্লাছেন তাহার 
জন্য আমার আম্তারক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতোছ । আজ পথবৰীর একপ্রাম্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্ন্ভ তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণের সাড়া পাঁড়য়া 
গয়াছে । এই ধিব্বব্যাপী জাগরণের প্রভাবে আমরাও আজ এখানে সমবেত 
হইয়া জীবনের সমস্যা সমাধানে বতী হইয়াছি । 

প্রায় আড়াই বংসর পরে কারাপ্রাচরের বাহরে যখন পদার্পণ কারি, তখন 
দেশের অবস্থা নিরীক্ষণ কাঁরয়া সর্বপ্রথমে এই কথাই মনে হইয়াছিল যে 
কতকগাল দুথণ্টনা ও দুদৈ্ববশত আমরা যেন আপাতত "বড়ো কথা ভাবিবার 
এবং দূরের বস্তু শেঁখবার ক্ষমতা হারাইয়াঁছ ৷ ইহার ফলে আমাদের সমাজে 
নীচ চিন্তা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও পরস্পরের মধো দলাদলি দেখা দিয়াছে, আমরা 
অসত্যকে সত্য মনে কাঁরিয়া, আসলকে ছাঁড়য়া ছায়ার পশ্চাতে ছটিয়াছি। 
কিন্তু সুখের বিষয়, আমাদের এই সামায়ক মোহ ভাঁঙতেছে ; আমরা 
আমাদের সহজ দাম্ট ফাঁরয়া পাইতৌছি। তরুণের হৃদয়ে আবার আত্মপ্রত্যয় 
জাঁদমতেছে । সে বৃঁিতেছে-- জীবনে তাহার উপর কত বড়ো দায়ত্ব ন্যস্ত 
হইয়াছে, সে উপলাঁব্ধ কারতেছে যে ভাঁবষাৎ সমাজ গাঁড়য়া তোলার ভার 
তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে । শংদ; তাহাই নয়, আমাদের তরুণ সমাজ 
আজ নিজের অন্তরে অনন্ত শান্তর সন্ধান পাইতেছে । সর্বদেশে সর্বকালে ষে 
মৃত্যুঞ্জয় তরুণ শান্ত মুন্তর ইতিহাস রচনা কারয়াছে, আমাদের দেশে আজ সেই 
তরুণ-শাস্তই নিজের আঁম্থদান কাঁরয়া বজ্জ নির্মাণের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছে । 

আমাদের জাতীয় সমস্যা বিষয়ে আমার বন্তব্য অনেক আছে । একটি 
আঁভিভাষণে বা বন্তৃতায় তাহা ব্যন্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়-__ তাই আম 
সে চেষ্টাও কাঁরব না। 'বস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আঁম মূল সমস্যা 
সম্বন্ধে কয়েকাঁট কথা বাঁলয়া ক্ষান্ত হইব । 

পৃথিবীর হীতিহাসে অনেক সভ্যতার অস্যুখান, ক্রমোন্নাত ও পতন হইরাছে। 
আমরাও একাঁদন স্বাধীন 'ছলাম । ধর্মে কর্মে, কাব্যে সাহত্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, 


পদ.র, 1১ 


২ প.ভাব-পচনাবলা 


ষণ্ধাবগ্রহে--ভারতবাসনও একাঁদন পাঁথবীর মধ্যে শীরদ্খান আধকার কাঁরত। 
কালের চক্রবৎ পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সে প্রাচীন গেরব হারাইয়াছি । 
আজ আমরা শধ্‌ পরাধীন তাগা নয়_ বিদেশী সভ্যতার সন্মোহন-বাণের 
আঘাতে আমরা আমাদের প্রাণধর্ম হারাইতে বাঁসন্বাছ । তবে আনন্দের বিষয় 
এই যে অক্ঞান-নিশা প্রায় কাটিননা 1গয়াছে, আমরা জাতীয় চৈতন্য 'ফাঁরঘ়বা 
পাইতোছি। 

সকল জাতি বা সকল সভ্যতার যে পতনের পর পুনরত্যুখান ঘাঁটয়া থাকে - 
এ কথা বলা যায় না। ভগবানের আশীবণদে আমাদের দেশে কিন্তু পতনের পর 
পুনরভ্যুখখান আরম্ভ হইরাছে । আমাদের এই জাতীর আন্দোলন বাহাক 
চাণ্চল্য-মান্র নয়-- ইহা জাতীয় আত্মার জাগরণেরও আঁভব্যান্ত । আমার কথা 
ষে সত্য তার প্রমাণ এই ষে আমাদের দেশে নব জাগরণের সঙ্ছে সঙ্গে জীবনের 
বিভন ক্ষেত্রে নৃতন সৃন্ট আরুভ হইয়াছে । সৃ্টিই জীবনের লক্ষণ ; কাব্যে, 
সাহত্যে, শিষ্পে বাঁণজ্যে, ধর্মে কর্মে, কলা বিজ্ঞানে নূতন সাম্টর যে 
'পাঁরচয় ভারতবাসী 1দতেছে-_- তাহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে ভারতের আত্ম। 
জাগিয়াছে, 'ভারতীর সভ্যতার নূতন অধ্যানন আমাদের চোখের সামনেই রাঁচিত 
হইতেছে । 

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে কোনো সভ্যতার পতন হইলে সেই জাতির সাচ্ড- 
শান্ত লোপ পান্ন, জাতির িন্তাশীদ্ক ও কর্ম প্রচেষ্টা গতানুগাতক পশ্থা অসুসরণ 
কাঁরতে থাকে, ব্যান্ত ও জাতর জনবনে ৪০৮৩1770016 ও 10161007156-এর স্পহা 
হাস পায়, কতকগযীল বাঁধা বাঁলর রোমন্থনের দ্বারা জাতি আত্মপ্রসাদ লাভ 
করে। এই অবন্থার পারবর্তন ঘটাইতে হইলে 1চন্তা-রাজ্যে বড়ো রকমের ওলট)- 
পালটের প্রয়োজন এবং জৈবরাজ্যে ()10195194] 71809) রন্ত-মিশ্রণ আবশাক । 
আঁম বৈজ্ঞানিক নাহ, সুতরাং আমার পক্ষে জোর কারিয়া কিছু বলা সভখ 
নয়। তবও আমার মনে হয় বে নুতন সভ্যতা-সৃস্টির মূলে খানিকটা রক্ক- 
সংমশ্রণের আবশ্যকতা আছে । তবে ভারতের বাহরের জাতির সাহত ভারত- 
বাসদর রক্ত-সধীমশ্রণে প্রয়োজনীয়তা নাই । এরূপ সংীমশ্রণ যাঁন বেশ হয় তবে 
তার ফল আঁহতকর হওয়ার আশঙ্কাই আঁধক | ইহার দস্টান্ত রম্ধদেশ । কিন্তু 
ভারতবর্ষের মধ্যে-_ গবশেষত হিন্দু সমাজের মধ্যে-_ যে-সব জাতি আছে-__ 
তাহাবের মধ্যে খানকটা রক্ত-সধামশ্রণ হইলে ফল ষে ভালো হইতে পারে তাহা 
মনে কারবার ষথেম্ট কারণ আছে । 


সুভাষ-রচনাবলী ৩ 


আমাদের জাতীয় অধঃপাতের অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে একটা প্রধান 
কারণ এই যে, আমাদের দেশে ব্/্তর ও জাতির জীবনে প্রেরণা বা 5101811০ 
হাস পাইয়াছে । আমরা বাধ্য না হইলে এবং কশাঘাত না খাইলে সহজে কিছু 
কাঁরতে চাই না। বর্তমানকে উপেক্ষা করিয়া ভীবষ্যতের পানে তাকাইয়া যে 
অনেক সগয়ে অনেক কাজ করা দরকার এবং বাস্তবের দৈন্যকে অগ্রাহ্য কারিয়া 
আদর্শের প্রেরণার জীবনটাকে অনেক সময়ে বে হাঁসতে হাসিতে বিলাইয়া দেওয়া 
প্রয়োজন-_ এ কথা আমরা কাষণ্ত গ্বীকার কাঁরতে চাই না। এইজন্য প্রেরণা 
বা 1710140%০-এর অভাবের দরুন, ব্যক্ত ও জার ইচ্ছাশীন্ত ক্রমশ গ্শণ ও 
নস্তেজ হইয়া পাঁড়য়াছে। ব্যন্তর ও জাতির জীখনে ইচ্হাশ'্ড পুনরায় 
জাগাইতে না পারিলে মহৎ ছু করা আমাদের পক্ষে সভব হইদে না। শুধু 
আদশের প্রেরণাতেই ইচ্ছাশান্ত জাগাঁরত হয় । আমরা আদর্শ ভুলিয়াছ বাঁলিয়াই 
আমাদের ইচ্ছাশান্ত আজ এত ক্ষীণ । বর্তমানের ভাব-্ন্য বাবদাীরত করিয়া 
শনজ নিজ জীবনে আদর্শের প্রাতষ্ঠা না কারতে পারলে আমাদের প্রেরণাশান্ত 
জাগবে না-_ এবং প্রেরণাশান্ত না জাগিলে চিন্তাশান্ত ও কর্মপ্রচেষ্টা পুনরু- 
জীবিত হইবে না । 

সমাজের পুনগ্গঠনের জন্য আজকাল পাশ্চাত্যদেশে নানা প্রকার মত ও 
কর্মপ্রণালীর প্রচলন দৌখতে পাওয়া যায়, যথা-_ ১০০1৭11510৯ 3090৩ 99018- 
1517, 00014 50015185117) ১9101911১11, 1১1119১0101)108] 4৯021010151) 
90117651517, 185015)- 1১81111115106815 10917100185 48150901508 
/১0501810 1৬190810109, 1[1101054 1৬190151)95 101018101911]) ইত্যাদি । 
এই-সব মতবাদের বিষয়ে আম সাহংরণভাবে দুই-একঢি কথা ঝলতে চাই । 
প্রথমত, সকল মতের ভিতর অজ্পাঁব্এর সত্য আছে, তু এই ব্রমোন্নাতশীল 
জগতে কোনো কোনো মতকে চরম সত্য বা চরম 1সদ্ধান্ত ঝলয়া গ্রহণ করা 
বোধ হয় যান্তনংগত কাজ নয়; দ্বিতীয়ত, এ কথা ভু'লিলে চালবে না যে 
কোনো দেশের কোনো প্রাতষ্ঠানকে সমূলে উৎপাটন কাঁরয়া আনয়া বল- 
পূর্বক অন্যদেশে রোপণ কাঁরলে সুফল না ফালতেও পারে । প্রত্যেক জাতীয় 
প্রাত্ঠানের উৎপাত হয় সেই দেশের ই।তহাসের ধারা, ভাব ও আদর্শ এবং 
নিতানোমাত্তক জীবনের প্রয়োজন হইতে । সুতরাং আমাদের মনে রাখতে 
হইবে যে, কোনো প্রতিষ্ঠান গাঁড়তে হইলে হীতিহাসের ধারা, পারপান্বিক 
অবস্থা ও বর্তমানের আবহাওয়া অগ্রাহ্য করা সন্ভব বা সমাচান নয়। 
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আপনারা জানেন যে, ১৫৪71570-এর তরঙ্গ এ দেশে আঁসয়া পেশীছিয়াছে ; 
এই তরঙ্গের আঘাতে কেহ কেহ চণ্ল হইয়া উঠিয়াছেন | %81] 18%-এর 
মতবাদ পণ'র্‌পে গ্রহণ কাঁরলে আমাদের দেশ যে সৃখসমৃদ্ধতে ভাঁরয়া উাঁঠিবে 
এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন এবং দক্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা রাশিয়ার দিকে 
অঞ্চল 'নর্দেশে করেন । কিন্তু আপনারা হয়তো জানেন যে রাশিয়াতে বে 
7301517৩519 প্রাঁতাত্ঠত হইয়াছে__ তাহার সাহত 89:090 9০০1911977-এর 
[মিল যতটা আছে-_- পার্থক্য তদপেক্ষা কম নয় । রাঁশয়া 1877151 মতবাদ 
গ্রংণ কারবার সময়ে প্রাচীন ইতিহাসের ধারা, জাতীয় আদর্শ, বর্তমানের 
আবহাওয়া এবং 'িত্যনোমাত্তক জীবনের প্রয়োজনের কথা ভূয়া যায় নাই । 
আজ ঘযাঁদ ছুঞ্র] [থাম জীবত থাঁকিতেন, তাহা হইলে তিনি রাশিয়ার 
বর্তমান অবস্থা দৌখয়া কতটা সুখী হইতেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে-- 
কারণ আমার মনে হয় যে 811 1181% ধি“বাস কাঁরতেন যে তাঁহার সামাজিক 
আদর্শ একই ভাবে, রূপান্তারত না হইয়া, সকল দেশে প্রাতীষ্ঠত হওয়া 
উাঁচত। এ-সব কথার অবতারণা কারবার উদ্দেশ্য এই যে, আম স্পম্ট কাঁরয়া 
বালতে চাই, আঁম অনা দেশের আদর্শ বা প্রাতষ্ঠান অন্ধভাবে অন-করণ 
করার 'বারোধব । 

আর-একাটি কথার উল্লেখ না কাঁরলে আসল কথাই বলা হইবে না। 
পরাধীন দেশে যাঁদ কোনো ৭%১0৮-- সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ কাঁরতে হয়, তবে 
তাহা 72010781191 | যতাদন আমরা স্বাধীন না হইতোছ ততাঁদন আমর৷ 
সামাজক ও অর্থনৌতক (9991 89৫ 8০০0০91010 ) পুনগঠিনের অবসর ও 
সযোগ পাইব না, এ কথা প্রঃব সতা । স*তরাং সবণগ্রে আমাদের সমবেত 
চেষ্টায় স্বাধশনতালাভ কাঁরতে হইবে । দেশ, ব্যান্তীবশেষ বা সম্প্রদায় 1বশেষের 
সম্পাত্ত নয়__ এবং কণ হিরু, কী মুসলমান, কী শ্রীমক, ক ধানক-- কোনো 
সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে, সকলের সহযোগ ব্যতীত, স্বরাজলাভ করা সম্ভব 
নয়। কিন্তু তাহা হইলেও, সকল ব্যান্তর ও সকল সম্প্রদায়ের ন্যাধ্য দাবি 
আমাঁদগকে স্বীকার কাঁরতেই হইবে ; কারণ সত্য ও ন্যায়ের উপর আমাদের 
জাতশয়তা ধাঁদ প্রাতাত্ঠত না হয় তবে সে জাতীয়তা একাদনও 1টাকতে পারে 
না। এইজন্য আম সংববশ্ধ' শ্রীমক বা কৃষক সম্প্রদায়কে স্বরাজ আন্দোলনের 
পারপন্থী তো মনে কারই না__ বরং আমি মু্তকণ্ঠে ক্বীকার কারব যে, 
তাহাদের সহযোগ ব্যতাঁত স্বরাজ-লাভের আশা দ:রাশা মাত্র এবং তাহারা 
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যে পযন্তি সংঘবদ্ধ না হইতেছে ত৩দন তাহাঁদগের পক্ষে স্বরাজ আন্দোলন 
অথবা সামাঁজক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের (কাজে যোগদান করা স'ভবপর 
হইবে না। এ কথা স্বীকার করিবার উপায় নাই যে সকল দেশে, বিশেষত 
আমাদের .এই অভাগা দেশে, মধ্যাবত্ত শাক্ষত সম্প্রদায়ই দেশের মেরহদন্ড- 
স্বরূপ | তাহারা যে শুধু মুন্তপথের অগ্রদূত তাহা নয়-_ গণ-আন্দোলনের 
অগ্রনূত । যতাঁদন পর্ধন্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত জাগরণ না আসতেছে, 
ততাঁদন পর্ন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই গণ-আন্দোলনের অগ্রদূত হইতে হইবে। 
এতদ্ব্তখত যাবতণয় গঠন-মূলক কাজে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অগ্রণী 
হইগ্রা পথণ্রদর্শকের কাজ কারতে হইবে । এই সকল কারণে আম মধ্যাবত্ব 
শাক্ষিত-সম্প্রদায়ের অভাব-আভিযোগের বিষয়ে দুই-একাঁট কথা বাঁলতে 
ইচ্ছা কার। 


প্রথমত তাহাদের ভাবের অভাবের কথা । আমাদের শিক্ষিত সং্প্রদায়ের 
মধ্যে যে আদর্শপ্রেম ও আদর্শীনম্ঠার অভাব আছে সে বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নাই । এই ভাব-দৈন্যের কারণ 'ি ? কারণ এই যে, যাহারা আমাদিগকে 
শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের বীজ আমাদের হৃদয়ে বপন 
করেন না। আমাদের ভাবদৈনোর জন্য আমি আমাদের শাক্ষত সম্প্রদায় ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্পক্ষাঁদগকে প্রধানত দায়ী কার । আম জিজ্ঞাসা কাঁর-- 
আমাদের বিশ্বাবদ্যালয়ের আঁঙুনায় ি মবীন্তর বায়ু খোঁলতে পায় ? যাহারা 
এ আঁঙনায় জ্ঞানাহরণের বন্য বিচরণ করে তাহারা কি মযীন্তর আদর্শের দ্বারা 
অন:প্রাণত হয়? আপনারা সকলে জানেন যে অষ্টাদশ ও উনাবংশ শতাব্দীতে 
যে পৃত আন্দোলন ফরাসী দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত 
জাগরণের বন্যা আগনয়াছিল সেই আন্দোলনের আঁধনায়ক ছিলেন-_ ফরাসা 
দেশের অধ্যাপক সম্প্রদায় । আমাদের 'বিধ্বাবদ্যালয়ের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে 
পারা যায় আমাদের জাতীয় দুদ্শা কতদূর পেশীছিয়াছে । 'কন্তু আমাদের 
হতাশ হইলে চাঁলবে না । অধ্যাপক সম্প্রদায় যাঁদ ানজেদের কর্তব্য না করেন 
তাঁহারা যাঁদ নিজ নিজ জীবনের জাদর্শ ও শিক্ষার প্রভাবে মানুষ সৃচ্টি 
কারতে অক্ষম হন-_ তাহা হইলে ছান্রাদগকে নজের চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা 
মানুষ হইতে হইবে | 

ভাবের দৈন্যের পরই অভাবের কথা মনে পড়ে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বেকার সমস্যা যে কির্প গুরুতর হইয়া দড়াইয়াছে তাহা নানা কারণে 
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আগার জানবার সুযোগ হইয়াছে । এ কথা বোধ হয় অনেকে জানেন না ধে 
আমাদের শাক্ষত সম্প্রদায়ের আর্ক অবস্থা আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের 
আঁথক অবস্থার চেয়ে অনেক বিষয়ে খারাপ । ঢাকারর দ্বারা ষে তাহাদের 
অভাব মাটিতে পারে এ আশ। নাই, কারণ শাক্ষত যুবকের সংখ্যা অপেক্ষা 
চাকুরর সংখ্যা অনেক কম । সুতরাং ইহা আনবার্ধ যে আগামী ন্রিশচাঁল্লশ 
বংসরে শাক্ষত সন্প্রনায়ের মধ্যে অনেককেই অনাহারে মারতে হইবে। 'কলন্তু 
আজ হইতে আমরা যাঁদ চাকু'রর আশা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া ব্যবসা -বাঁণজ্যে মন 
দিই, তাহা হইলে আমরা মারয়াও আমাদের সন্তান-সন্তাতদের বাঁঁচবার উপায় 
কারবা যাইতে পারব । কিন্তু এখনো যাদ আমরা চাকারর আশায় ঘুরতে 
থাঁক তাহা হইলে আমরা তো মারবই-_ সত্গে সত্গে আমরা আমাদের সন্তান- 
সন্তাতদের মরণের আযোজন কাঁরধা যাইব । আমাদের মারোয়াড়ী ভাইরা. 
চাল্লশ-পণ্চাশ বংসর পূর্বে যের-প নিঃসন্বল ও কপর্দকহীন অবস্থায় ব্যবসায়- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন আমাদগকেও ঠিক সেইভাবে ও সেই অবস্থায় 
বযবসায়-ক্ষেত্নে প্রবেশ কাঁরতে হইবে এবং 'ানজেদের অধ্যবসায়, চীরন্রবল ও 
কম্টসাহফুতার দ্বারা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ কারতে হইবে । “নানা পন্থা 
বিদাতে অয়নায় |, 

আমাদের বর্তমান কর্মপন্ধাত সংবন্ধে ব্তৃত আলোচনা না কারয়া আম 
মান্্র কয়েকটি কথা বালব । আমাদের এখন দুই '্দকে কাজ কাঁরতে হইবে । 
প্রথমত, ভাবের দৈন্য ঘূচাইবার জন্য নতন ভাবের ধারা প্রবাহত কাঁরতে হইবে। 
শ্বতীয়ত, দেশের মধ্যে যতগুঁলে যুবক-সামাতি ও ষুবকদের আন্দোলন আছে 
বা ভাবষ্যতে হইতে পারে সে সকলের মধ্যে যোগসত্র স্থাপন কারতে হইবে । 

যাঁহারা 'বাঁভন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টর কার্ষে ব্যাপূত আছেন তাঁহাদের মধ্যে 
ভাবের আদান-প্রদান যাহাতে হয় তাহার জন্য একটা 1.64886 ০01 ০৮ 
[71611018915 গঠন করা আবশ্যক | কবি, সাহাত্যিক, শল্পী, বাঁণক, বৈজ্ঞানিক 
এবং সকল ক্ষেত্রের কমর্ঁ এই 1.28০-এর সভ্য হইবেন | এক কথায় বালিতে 
গেলে, যাহারা 4১১৪ 051 06 076 50115 18101010" তাঁহাদের একন্র কারতে 
হইবে-__ তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ কারয়া দিতে হইবে 
এবং তাঁহারা সকলে যাহাতে একই লক্ষ্য স'মখে রাখিয়া জীবনের বাভন্ন ক্ষেত্র 
সংস্টিকর্ষে আত্মীনয়োগ কাঁরয়া সমগ্র জাতিকে সবল, সুস্থ ও কৃতী কাঁরয়া 
তোলেন তাহার আয়োজন কাঁরতে হইবে । 


সুভাষ-রচনাবলণ থ 


দ্বিতীয়ত, যুবকদের কর্মপ্রচেস্টা যাহাতে 1ভন্নমুখী ও পরম্পর-বিরোধী 
না হয় এবং যাহাতে সকল চেণ্টা সংহত ও সংঘবদ্ধ হইয়া একই আদর্শের দিকে 
পাঁরচাঁলত হয়, তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সাঁমীতর আবশ্যকতা । এই উদ্দেশ) লইয়া 
করেক বৎসর পর্বে নাখল বংগীয় ষুবক সাঁমাত গাঠিত হইয়াছল । বানা 
কারণে এ সাঁমাতির কার্ধকলাপ আশানুরূপ ফল প্রদান করে নাই । ধকিন্তু 
আমাদের মনে হয় যে, আজ এ নীখল বঙ্গীয় যুবক সামাতকে পুনরুজ্জীবিত 
করিবার সময় আঁসগাছে । কোনো নতন কেন্দ্রীয় স্মীত গঠন না কারিয়া 
আপনারা যাঁদ এ পুরাতন নাথখল ঝগীয় ধুবক সাঁমাতির মধ্যে প্রবেশ কাযা 
আবার প্রাণ-প্রাতষ্ঠা কারতে পারেন তাক্লা হইলে শীঘই সুফল ফাঁলবে, এ কথা 
ভশগম বিশ্বাস কারি । 
আমি পূবেই বাঁলয়াছি ষে বস্তৃত কমতাঁলকা দবার চেপ্টা আম কারিব 
না। ক আদর্শ লইগ্লা এবং ক প্রণালীতে কাজ করা আখশ্যক সে বিষয়ে কিছু 
বাঁললেই আমার কতব্য সম্পাদত হইবে । বাস্তবের দক হইতে দেখিলে 
আমাদের আনভাব প্রধানত তিন প্রকার ১. আন্লাদির অভাব, ২. বস্বাঁদর 
অভাব ও ৩. শিক্ষাদর অভাব । আমরা অন্ন চাই, বানর চাই, শিক্ষা চাই। 
কিন্তু মূল সমস্যার দিকে দোঁখুল প্রতীয়মান হইবে যে আমাদের জাতীয় 
দৈন্যের প্রধান কারণ-_ ইচ্ছাশাক্ক ও প্রেরণার অভাব । সুতরাং যাঁদ আমাদের 
বএ10781 ৬1]। বা ইচ্ছাশাঞন্ত জাগারত না হয় তাহা হইলে শুধু অন্ন, বন্ত ও 
।শঙক্ষার ব্যবস্থা ক।রলেহ জ।তীয় সমস্যার সমাধান হইবে না । 867০%০1201 
[১০৪০1-এর মতে সরকার বাহাদুর অথবা 10০8] 8০9৫%-রা যাঁদ জনসাধারণের 
আন, বস্ত ও শিক্ষার ব্যবদ্থা করি, দেন তাহা হইলেও আমরা মানুষ হইতে 
পারব না। সকলের সাহাষ্য গ্রহণ কাঁরতে দোষ নাই কিন্তু প্রধানত নিজেদের 
লমবেত চেষ্টায় আমাঁদগকে অন্ন, বন্ত ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
যাঁদ আমরা সমবায় প্রণালীতে এই কাজ কাঁরয়া যাইতে পাঠর তাহা হইলে 
আমাদের জাতনয় ইচ্ছাশান্ত ফারিয়া আসিবে-- এবং দ্বরাজ-্বাধীনতা অনায়াসে 
লভ্য হইয়া পাড়বে । 
পল্পী-সংদ্কারের কথা ি"্তা কাঁরলে এই কথাই মনে হয় । আমাদের 
সর্দা লক্ষ্য রাখা-উচিত যাহাতে গ্র।মবাসারা প্রধানত নিজেদের চেষ্টায় অন্ন, 
বস্তু, শিক্ষা ও স্দাস্থ্যো্নীতর ব্যবস্থা করেন । প্রথম অবস্থায় গ্রামের বাহির 
হইতে সাহাষ্য পাঠানো দরকার হইতে পারে কিন্তু শেব পযন্ত যাঁদ পাললেশ- 


৮ স:ভাষ-রচনাবলা 


বাসীরা স্বাবলম্বী ও আত্মীনভরশীল হইতে না পারেন তাহা হইলে সে পল্লী- 
সংস্কারের কোনো সার্থকতা হইবে না। আমাদের মনে রাখতে হইবে ষে 
সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে পরমুখাপেক্ষিতার ভাবই প্রবল সুতরাং স্বাবলদ্বনের 
ভাব জাগাইতে হইলে বহাদিন ধরিয়া অক্লান্ত পারশ্রম করিতে হইবে । 

আজকাল বন্যা ও দ:1ভর্্ষ নিত্য ঘটনায় পাঁরণত হইয়াছে । বন্যা ও 
দুভিক্ষের সময়ে অনেক সাঁমাত সাধ্যমতো এই সকল অভাব মোচনের চেস্টা 
করেন এবং ধাঁনক সম্প্রদায়ও অনেক ভাবে সাহায্য কাঁরয়া থাকেন । এ সকল 
সৎগ্রচেস্টাকে উৎসাহত করা উীঁচত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্যা ও দুভক্ষের মূল 
কারণ কি, সে বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করা প্রয়োজন । গবেষণা আর"ভ কাঁরলে 
একাঁদনেই যে আমরা একটা মীমাংসায় উপনশত হইব সে আশা আম রাখ না। 
কিন্তু তথাপি আবিলম্বে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করা দরকার । আমি সকল 
চিন্তাশীল যুবককে এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে মনোনিবেশ 
কারতে অনুরোধ কাঁর। 

আমাদের সমাজের মধ্যে যে-সব অত্যাচার ও অনাচার ধর্ম ও লোকাচারের 
নামে চাঁলতেছে সে বিষয়েও যুবকদের একটা কর্তব্য আছে। আচার্য প্রফল্লচন্দ্ 
রায় মহাশয় অনেক সময় বলেন যে, আমাদের যুবকেরা ববাহের সময়ে হঠাৎ 
বাপ-মার বাধ্য হইয়া পড়ে । আমার নিজের মনে হয় যে শুধু বাহ কেন-_ 
আমরা অনেক সময়ে সুবিধামত বাপ-মার বাধ্য হইয়া পাঁড়। যুবকেরা যে 
বাপ-মা বা গুরুজনের নামে মধ্যে মধ্যে অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন-_ এক কথা 
অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে । আম বিশ্বাস কার যে 
আমাদের যুবকেরা যাঁদ সংঘবদ্ধ হইয়া সামাজিক অত্যাচার ও দেশের অনাচার 
নিবারণের জন্য বধ্ধপাঁরকর হন, তাহা হইলে অনাতাঁবলম্বে আমাদের সমাজে 
যুগান্তর উপাস্থত হইবে । 

আমার ভাই ও ভগিনী সকল ! আ'জকার মতো আমার বক্তব্য শেষ করিতে 
চাই । মনে রাখবেন যে আমাদিগকে সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নূতন জাতি 
সৃ্টি কারতে হইবে । পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজে ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ 
কারয়া আমাঁদগকে ধনে প্রাণে মারিতে চেষ্টা কাঁরতেছে । আমাদের ব্যবসায়- 
বাণিজ্য, ধর্মকর্ম ও শিঞ্প-কলা মারতে বাঁসয়াছে । তাই জাঁবনের সকল 
শৈত্রেআবার মতসঞ্জীবনী সুধা ঢালতে হইবে । এ সুধা কে আহরণ কাঁরিয়া 
আনবে, জীবন না দিলে জাঁবন পাওয়া ষায় না। আদর্শের নিকট যে ব্যাক্তি 


সৃভাষ-রচনাবলী নট 


ভাবে 'ীনজেকে বালদান 'দিয়াছে-_ শুধু সেই ব্যান্তই অমৃতের সন্ধান 
পাইতে পারে । আমরা সকলেই অমূতের পূন্ন, কিন্তু, আমরা ক্ষুদ্র অহামিকার 
দ্বারা পাঁরবৃত বাঁলয়া অন্তীর্নহত অমত-ীসন্ধুর সম্ধান পাই না। আম 
আপনাদিগকে আহবান করিতোঁছ, আসুন-- আপনারা আসুন-- গায়ের 
মন্দিরে গিয়া আমরা সকলে দীক্ষিত হই | আসন, আমরা সকলে এক বাক্যে 
এই প্রতিজ্ঞা করি যে, দেশ সেবাই আমাদের জীবনের একমান্র বলত হইবে-- 
দেশমাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্বদ্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর "দয়া 
অমৃত লাভ করিব । তাহা যাঁদ আমরা করিতে পার তবে নিশ্চয়ই জাঁনবেন-- 

“ভারত আবার জগং-সভায় 

শ্রে্ধ আসন লবে 1” 


ছাত্রসমীজের কর্তব্য 
৩ জানুয়ার ১১২৯ আর্য সমাজ হলে যুব-ছান্রসভায় প্রদত্ত ভাষণ । 


যুবকদের বিশেষত ছাত্রীদগের এমন তীব্র আন্দোলন করা প্রয়োজন যাহাতে 
দেশের লোকের মানাসক ধারণা সমূহের পাঁরব্তন হয় এবং তাহারা 
পরাধীনতার জালা মন! মর্মে অনুভব কাঁরতে পারে । ভাবে ও আদর্শে 
স্বাধীন ভারত এক নূতন দর্শনের সৃষ্ট কাঁরবে। লোকের ধারণাকে 
বদলাইতে গেলে যে প্রচেষ্টার প্রয়ো''ন, তাহাতে প্রাতীষ্তত মতের সাঁহত 'ববাদ 
তো বাধিবেই। কিস্তু সর্বাগ্রে সমাজকে পুনরায় গাঁড়য়া তুলিতে হইবে । 
যাহারা দেশের মযান্তুর জন্য লাঁড়তেছেন, তাঁহাঁদগকে এই সমস্যার সম্মুখীন 
হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে । বর্তমানে সমাজে যে নৈরাশ্যবাদের আব- 
হাওয়া রাহয়াছে, তাহার পাঁরবর্তন করিয়া কম'বাদের প্রবর্তন করিতে হইনে। 
সমাজের দুনাঁত দূর কয়া স্বরাঙ প্রৃতত্ঠাই যুবকিগের রত হইবে । 


স্বাধীনত৷ পতাকার গৌরব হাঁনি 


৫ জানুয়ারি ১৯২৯ আসোসিয়েটেড প্রেসের প্রাতানাধর সাহত সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত 
বযাতি। 


এবার কংগ্রেসের ষে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা মাদ্রাজ কংগ্রেসে সগর্ব- 
উত্তোলিত পতাকাকে নত কাঁরয়াছে বাঁলয়া আমার বিশ্বাস । দুঃখের বিষয় 
এবারকার ভোট স্বাধীনতা বনাম ওপাঁনবোশক স্বায়ত্ত শাসনের উপর হয় 
নাই । মূল প্রদ্তাবের পক্ষে যাঁহারা ভোট "দয়াছলেন তাঁহাদের আঁধকাংশই 
যত না দিয়াছেন প্রস্তাবের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখয়া ততোধিক দিয়াছেন 
মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মাতিলালের ব্যক্তিত্বের প্রাত দষ্ট রাখিয়া । বাস্তাবক 
মহাত্মা গান্ধীর আবিভণবই' বিষয়টিকে জটিল কাঁরয়া তুলয়াছল। 

যাহারা সংশোধক প্রদ্ভাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছলেন, তাঁহারাই বয়োবৃদ্ধ 
নেতৃবৃন্দকে কংগ্রেস হইতে দরে সরাইয়া ?দবার ভয়ে তাঁহাদের পক্ষে ভোট দিয়া- 
ছিলেন । নেতৃবৃন্দের পক্ষে দিলে তাঁহাদের দূরে সাঁরয়া যাইবার সন্ভাবনা 
যথেস্ট ছিল, এই প্রকার আশহকার স'নুখীন হইতে তাঁহারা রাজশ হন নাই । 

নৈতিক জয় 


সকল নেতাই সংশোধন প্র্তাবের সম্পর্ণ বিরোধী ছিলেন । তাহা সেও 
আমি যখন দোৌখ যে আমার পক্ষে ১৭৩ জন ভোট দিয়াছেন তখন আমার মনে 
হয় আমাদের নোৌতিক জয়লাভ হইয়াছে । 

আমরা কার্ধকরী সাঁমতিতে নাদণ্ট সংখাক প্রাতিনধির পদ প্রার্ধ 
হইয়াছি। আমরা যে উদ্শ্যের জন্য বদ্ধপাঁরকর হইয়াছ তাহা ক্ষুম না 
হইলে আমরা কার্ধকরী সামাতর সাঁহত কাজ কাঁরতে প্রদ্তুত আছ । কার্ধকরা 
সাঁমাতর আঁধকাংশই যাঁদ একটা সংগ্রামমূলক কর্মপদ্ধাঁতি গ্রহণ করেন তাহা 
হইলে তাহারা তরুণদের পূর্ণ সমর্থন লাভ কাঁরবেন । 

ইহা ছাড়া আমরা পূর্ণ উদ্যমে পূর্ণ প্বাধীনতার প্রচারকাষ' চালাইব | 
আমরা সর্বপ্রযত্বে এমন একাট কার্যপম্ধাতি 'নর্ধারণ কাঁরব যাহা দ্বারা আমরা 
আমাদের জাতীয় দাঁব প্‌রণ কাঁরয়া লইব । যাঁহারা মূল প্রস্তাবের পক্ষে 
ভোট 'দয়াছেন তাঁহারা যে কাঁ ভুল কাঁরয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহাদের কোনো 
লাভই যে হয় নাই তাহা তাঁহারা অনাতাঁবলদ্বে হৃদয়ঙ্গম কারিতে পারিবেন । 
তরুণদের মতে এই প্রস্তাব স্বাধীনতা পতাকার গৌরবহাঁন কাঁররাছে । 


স্বরাজের জন্য আত্মত্যাগ করুন 


১৬ জানুয়ার ১৯২৯ সাইমন কমিশন বর্জন ও দেশবাসণর কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা 
কারবার জন্য দাক্ষিণ কাঁলকাতা মহণীশূর পাকে” আহত জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ । 


আপনারা হয়তো কাগজে দোঁখয়াছেন, কয়েকজন খয়ের খাঁ রায়বাহাদৃর এবং 
খানবাহাদুর সাইমন-চরণে উপস্থিত হইয়াছে । ইহাতে জনেকের হয়তো মনে 
হইতে পারে, কই বয়কট তো সফল হইল না । কিন্তু সাইমন কাঁমশন 'কি 
এই সমস্ত লোকের সাক্ষ্য নিতেই আঁসয়াছেন : যাঁদ তাহাই হয় তবে তাঁহারা 
নিজেদের দেশ হইতেই ইহাদের সাক্ষ্য পাইতে পারতেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তাঁহারা ইহাদের সাক্ষ্য লইতে আসেন নাই | গবনমেন্ট জানেন, কাহার 'িছনে 
কত লোক, কত শান্ত । এই-দব লোকের দেশে যে কোনো প্রতিষ্ঠা নাই তাহা 
গবন“মেন্ট বেশ ভালোভাবেই জানেন । বাস্তাঁধক যাঁহীরা দেশের স্বাধীনতা- 
পন্থশ তাঁহাদের সাহত 'গটমাট করাই গবর্নমেন্টের প্রকৃতি উদ্দেশ্য । 
তাহাদের সঙ্গে 'মটমাট না হওয়া প্ন্ত কছুই হইল না-- ইহাই গবন্মেন্ট 
বেশ জানেন । এই-সব লোক কমিশনের সাহত সহযোগিতা কাঁরতে বিরত 
হইয়াছেন । কাজেই বয়কট সফল হইয়াছে । অবশ্য খয়ের খাঁদের জন্য আমরা 
যোলো-আনা সফল ১ইতে পার নাই । 


দেশে শান্ত পণ্ার 
এখন স্বরাজ প্রাতষ্ঠার জন্য দেশে শান্ত সন্টার কারিতে হইবে, এইজন্য জাতী নব 
মহাসভা দেশের সম্মুখে এক কম তালিকা উপস্থাপন কারয়াছেন । স্বরাজ- 
লাভের জন্য দুইটি পথ আছে-- একাঁট ইংরেজের গলায় হাত দেওয়া আর- 
একাঁটি তাহার পকেটে হাত দেওয়া । 


দবলাতী বন 
কংগ্রেস প্রথম পন্থা বাদ দিয়া দ্বিতী পন্থা অর্থাৎ অর্থনৌতক বনের পথ 
গ্রহণ কারয়াছেন। প্রীত বংসর ভারতবর্ষ 'িলাত হইতে ১১১ কোটি টাকার 
মাল খাঁরদ করে৷ ইহাতে কোট কোট ইংরেজ প্রাতিপাঁলত হয় । সুতরাং 
তাহাদের জীবন আমাদের মুঠোর মধ্যে । প্রশ্ন হইতে পারে তাহাদিগকে ভাতে 
কেন মারব ! তাহার উত্তরে বলা ধায়-- আমরা 'িলাতী বর্জন কারতোছ 


১২ সূভাষ-রচনাবলা 


আমাদের উন্নীতির জন্য । কেননা আমাদের অন্য সমস্ত পন্থা আবেদন- 
ধানবেদন, তোবামোদ-_ সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে ৷ সুতরাং দুই পন্থা বজায় 
আছে-_ এক, সশস্ সংগ্রাম, দ্বিতীয় আহিংস-অসহযোগ । সুতরাং ইহাতে যাঁদ 
ইংরেজের আনিষ্ট হয় তবে তাহার জনা দায় হইবে ইংরেজই । 


বিলাতগ বনের সফল 


শুধু বাংলায় বিলাতী ব্জনে যে আন্দোলন হইয়াছে তাহাতেই ম্যাপ্টেন্টার 
ও ল্যাতকাশায়ারের কি দরদ্শা উপাঁস্থত হইয়াছে তাহা সরকারী রিপোর্ট 
হইতেই জানা গিয়াছে ! যাঁদ সকল প্রদেশ এক মন হইয়া এই বন নাঁতি 
গ্রহণ করে তবে তাহার ফল যেকণ রূপ হইবে তাহা সহজেই অনমেয় । 


স্বাধীনতার মূল্য 


ম্বাধীনতার মূল্য না দিলে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। আম জান শতকরা 
ধনিরানব্বই জন লোকই স্বাধীনতার পক্ষে ৷ কিন্তু নিরানব্বই জন প্রকৃত 
প্রস্তাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন নাই । মি. সাকলাতওয়ালা 
কাঁলকাতায় বাঁলয়াছলেন, রাঁশয়ায় জারের রাজ্য বলোপের সময় লৌননের 
পিছনে যত লোক 'ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর 'পছনে তাহা অপেক্ষা বোশ লোক 
থাকা সত্তেও তান ব্যর্থ হইলেন কেন ? ইহার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, 
আমাদের মধ্যে সেইরুপ আন্তারকতা সেইর্‌প যথার্থ কর্ম প্রবণতা ছল না, 
কাজেই আমরা সেবার ব্যর্থ হইয়াছলাম । 


আত্মতাগশ দলের প্রয়োজন 


আমাদের মধ্যে এমন একদল লোকের প্রয়োজন যাহারা বাস্তবিক দেশের জন্য 
আত্মত্যাগ কাঁরতে প্রস্তুত । তাঁহাদের 'পিছনে থাকিবে সমগ্র সমাজ । রাষ্- 
শার্ত আমাদের হাতে নাই । আমাদের আছে একমাত্র সমাজ-শান্ত ; সমস্ত 
সমাজ যদি স্বাধীনতার জন্য পাগল না হয় তবে স্বাধীনতার আশা সুুর- 
পরাহত । যখন বাস্তাঁবক শ্রামক কৃষক, যুবক, ছাত্র, নারী, পুরুষ প্রভৃতি - 
সমাজের সকল স্তরের মধ্যে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে তখন 
আর কেহই সেই আকাঙ্ক্ষা দাবাইয়া রাখিতে পারবে না । 


সুভাষ-রচনাবল ১৩ 


এই-সব লোককে জাগাইবার জন্য একদল লোকের প্রস্তরোজন । ইহাঁদগকে 
গবনমেন্ট উদ্বেজনা-সৃষ্টকার+' বাঁলয়া আঁভাহত করেন । 


স্বরাজের সখস্ব*ন 

আমি স্বীকার কার, আমরা 'উত্তেজনা-সূষ্টিকারী” । আমরা কিছুই গ্রাহা করি 
না। সমাজের সমস্ত অঙ্গকে আমরা ক্ষেপাইব । আমাদের কাছে দেশের মদান্ত 
একটা সত্য, একটা অনুভূতির বিষয় । আমরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দোখয়া 
থাক । একাদন ইতালির ম্যাটাসান এমনই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন । 
মুক্তর আনন্দ ও আস্বাদ তান পাইয়াছলেন, তাহা পাইয়াছিলেন বাঁলয়াই 
1তাঁন তাঁহার স্বগ্ন সফল কারবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন । আমরাও 
অজ্পাবস্তর এই আদ্বাদ পাইয়াঁছ । সমগ্র যুবক সমাজও ইহা পায় তাহাই 
আমরা চাই । 

আম চাই দেশের আধকাংশ লোক স্বাধীনতার আন্দোলনে লিপ্ত হউক । 
তবেই দেশের শাসনতন্ত আঁধকাংশের হাতে আসিবে, তবেই দেশে প্রকৃত প্রজা- 
তন্ত্র প্রাতষ্ঠত হইবে । 


রাষ্ট্র-চেতনার জাগরণ 
১৮ জানুয়ার ১১২৯ হাঁষকেশ পাঁকে জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ । 


আমি আজ আপনাঁদগকে একট প্রন জিজ্ঞাসা কারতে চাই-_ অন্যান্য 
যে-সব দেশের লোকেরা নিজেদের দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা কাঁরয়াছেন তাঁহাদের 
সঙ্গে আপনারা নিজেদের তুলনা কাঁরয়া দোঁখয়াঞ্ছেন কি 2 জগতে যাহারা 
প্রথম শ্রেণীর জাতি বলিয়া গণ্য, আম তাহাদের সঙ্গে আমাদের নিজেদের 
তুলনা করিয়া দৌঁখয়াছি । আমি দেখিয়াছ--- আমরা তাহাদের অপেক্ষা কোনো 
অংশে নিকৃষ্ট নাহ । তবে কেন আমাদের এই দুর্দশা ? আমরা কেন অপারের 
অপেক্ষা পিছনে পাড়া আঁছ-- কেন আমরা বিদেশীর শাসনযন্তের তলে 
ধনম্পোষত হইতোঁছ ? ইহার একমান্র কারণ আমার মনে হয় এই যে, আমাদের 
দেশের মধ্যে আমরা রাম্দ্রীয় চেতনা জাগ্রত কারিতে পার নাই । এই রাস্টর 
চেতনা জাগ্রত কারবার 'নমিত্ত দেশবন্ধু দাশ যথাশান্ত চেষ্টা করেন এবং 
কতকটা সাফল্যও লাভ করেন । এ কার্য কাঁরতে গয়া দেশবন্ধূ দাশকে অনেক 
বাধাবঘহ সহ্য কারতে হইয়াছিল, প্রাতকৃল সমালোচনার তীব্র বাণ তাঁহার 
উপর বার্ষত হইয়াছিল । 'কন্তু আমরা সকলে যাঁদ এতট-কু গভীরভাবে চিন্তা 
কার, তবে প্রত্যেকেই বুঝতে প্যারব যে, যতাঁদন পর্ন্ত দেশের জনসাধারণের 
মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত কাঁরতে না পারিব ততাঁদন দেশের মান্ত সম্ভব নহে । 
সাঁত্যই যাঁদ স্বাধীনতা আমাদের কাম্য হয় ; দেশের সবন্র স্বাধীনতার বাণী 
আমাদিগকে প্রচার করিতে হইবে ; দুর দূর গ্রামে এ ভাবধারাকে বহন করিয়া 
লইয়া যাইতে হইবে এবং তদ্দারা জনসাধারণকে আত্মশান্ততে উদ্বুদ্ধ কাঁরয়া 
তুলিতে হইবে । সংখ্যার ভাবনা আমাদের ভাববার আবশ্যকতা নাই । প্রত্যেক 
দেশেই অশ্পসংখ্যক লোক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম কাঁরয়া থাকেন, তাঁহারাই 
মাতৃভাীমর যোগ্য বেদীতে আপনাঁদগের উৎসর্গ কারয়া দিয়া স্বাধীনতার 
উদ্বোধন করেন । আঁধকাংশ লোকের কর্তব্য তাঁহাদের পশ্চাতে থাকা এবং 
যথাসম্ভব তাঁহাদের নির্দেশিত কর্ম তালিকা প্রাতিপালন করা । দেশের আঁধকাংশ 
লেকের সহানুভাঁতি ষে কংগ্রেসে ও কংগ্রেসকমাঁদের উপর রাঁহয়াছে, এ বিষয়ে 
বন্দুমান্তর সন্দেহ নাই । 

শুধু চাই দেশের সর্বত্র রাম্ট্রচেতনার জাগরণ । কেহ কেহ এই প্রম্ন 
কাঁরতে পারেন যে, এখনো তো অনেক লোক সাইমন কাঁমশনের নিকট গিয়া 


সুভাষ-রচনাবলী ৯৫ 


সাক্ষ্য দিতেছে এবং কংগ্রেসের নিদেেশের অবমাননা করিতেছে, ইহার কারণ 
কিঃ তাহাদের এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, উহা আশ্চর্যের বিষয় গকছুই নহে, 
প্রত্যেক দেশেই খানবাহাণুর, রায়বাধাদুরদের মতো 'বিভীষণের দল থাকে । 
'ব্রাটশ গভন“মেন্ট জানেন যে. দেশের লোকেদের উপর এঁ-সব ধামাধরাদের 
কোনো প্রভাব নাই । ব্রিটিশ গব্ণমেন্টকে বাঁদ আপসনম্পাস্ত কাঁরিতে হয়, 
যাহারা কাঁমশন বয়কট কাঁরয়াছেন, তীহাদের নিকটউই তাঁহাদগকে আসিতে 
হইবে । সমাজকে শান্তশালী করাই প্রথমে দরকার । সমাজ যাঁদ এ-সব 
দেশদ্রোহশীদের সমর্থনে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে, ইহারা এরপ কার্য কারতে 
শারে না। 

আমরা ষাঁদ ব্রাটশ-পণ্য বর্জন দূঢ়তাসহকারে চালাইতে পার, তাহা 
হইলে, 'ব্রাটশ গবরনমেন্টকে আপস 'নিপ্পাত্তর জনা বাধা হইরাই আমাদের 
নিকট আসিতে হইবে । 


দণ্ডিত সম্পাদকের সম্বর্ধনা 


২৭ জান্রার ১৯২৯ রাজনদ্রোহের আভবোগে দাণ্ডিত “ফরওয়ার্ড এবং 'বাংলার-কথা'র 
সম্পাদক সত্যরঞ্জন বকশশকে আভনান্দত করিবার জন্য কাঁলকাতা-প্রবাসণ বারশাল 


বাস*দের এক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ । 


দফরওগএর জন্মদিন হইতে আজ পর্যন্ত সত্যরঞ্জন বকশণ মহাশয় উহার 
সাঁহত ঘাঁনঘ্ঠভাবে যুক্ত আছেন । তবুও এইদিনে উহার সম্পাদকের স্ত্বম্ে 
দুই-একটি কথা বাঁললে বিশেষ অশোভন হইবে না। সত্যবাবূর নিয়োগ 
স্বর্গত দেশবন্ধুর অসাধারণ মানবচী'রন্রজ্ঞানের পাঁরচায়ক । “ফরওয়াড? 
ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেম্ত পান্রকা : ইহার সম্পাদকের গৌরব এবং সন্মানও 
ঘথেন্ট। এই পদের জন্য এই প্রদেশের বহ; শবাঁশস্ট ব্যক্তি পর্বেও লালায়ত 
ছিলেন এবং এখনো আছেন । প্রন উঠিতে পারে তবুও সত্যবাবু কোন: 
[বশেষ বিশেষ গুণে এ-পদ অলংকৃত করিয়া আছেন ? সত্যবাবুর চারের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার তীব্র অনুভীত হইতে উদ্ভূত বাঁলয়াই তাঁহার লেখনাঁ 
পাঠক সম্প্রদায়ের মনকে স্পর্শ করিতে পারে । বাংলার বাহিরের বহু পাঠক 
ভাহার প্রবন্ধগীলর উচ্চ প্রশংসা কাঁরয়া থাকেন । সম্পাদক হিসাবে সত্যবাবুর 
অন্য গুণ তাঁহার খাঁটি কংগ্রেপী মনোভাব ৷ বস্তুত এই 'দক দয়া দোখতে 
গেলে তাহাকে সম্পাদকদের মধ্যে অনন্য-সাধারণ বাঁলতে হয় । বাংলার যে-সমপ্ত 
সংবাদপত্র নামে জাতীয়তাবাদী, কাত তাহারা কংগ্রেসের এবং ব্যাপকতরভাবে 
দেশের বিরোধিতা কাঁরয়া থাকে । সত্য কথা বাঁলতে গেলে তাহাদিগকে 
জাতীয়তার পরিপন্থী বাঁলতে হয় ৷ এই বিষয়েও সত্যবাবূর বিশেষত্ব আছে । 
সভ্যবাবূর চারত্রের মধ্যে প্রতিভা এবং বনয়ের অপূ্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে । 
সময়-সময় মনে হয় 'তানি আর একট কম বিনয়ী হইলে যেন ভালো হইত । 
যাহা হইক তাঁহার জীবনের দষ্টান্ত দেশের মধ্যে প্রাতাম্ঠত হইলেই দেশের 
মংগল | 


কংগ্রেসের কার্ষপদ্ধতি 


২৬ জানুবার ১৯২৯ বঙ্গখয় প্রাদৌশক কংগ্রেস কাঁমাটর সভায় পাঁরবোৌশত বক্তব্য । 


কার্ধপন্ধাঁত প্রণয়নের পূর্বে আমাদের িনাটি 'বষস্ন বিবেচনা করিতে হইবে : 
১. গত বৎসর যে কার্ধভার হাতে লওয়া হইয়াছিল, ২. কাঁলকাতা-কংগ্রেসের 
নধ্ণারত কার তালিকা, ৩. ভাবষ্যৎ লক্ষ্য । 

১. প্রথম বিষয় সম্বন্ধে যে যে কাজ গত বৎসর করা হইয়াছিল তাহা 
এইরূপ £ 

ক: গত বৎসর আমরা 'বাভন কংগ্রেস কামাঁটির পুনগণ্ঠন ও সজীব- 
করণের ভার লইগ্লাছলাম । তাহা অনেকাংশে কার্যে পারণত হইনাছে । অনেক 
কংগ্রেস কঁমাটর মধ্যে দলাদাঁল ও মনোমালন্য ছিল । তাহা দরাভূত হইয়া 
সকলের মধ্যে মিলনের ভাব জাগিয়া ডীতয়াছে ।,অবশ্য সকল শ্ুটি ও 
দুর্বলিতাই যে দুর হইয়াছে তাহা নহে, আরো কাজ কারবার আছে । 


পাটের চাধ হাসের প্রয়াস 

খ, গত বৎসর বঙ্গীয় গ্রাদৌশক কংগ্রেস কীট পাটের চাষ হ্যাস করারও 
প্রয়াস পাইয়াছিল ৷ একাঁদকে এ কাজ যেগন অনেক বিলম্বে আরম্ভ করা হয় 
অন্যাদকে কাজের উপযোগী অর্থও হাতে ছিল না। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল 
[বত্শৌর চাহদা অন:মায়ী পাট উৎপন্ন করা । তাহাতে কৃষকদের অথনগমের 
সাবধা হয় । গত বংসরের পূর্ব বংসর কৃবকগণ প্রয়োজনের আতারন্ত পাট 
উৎপন্ন কাঁয়া আতশর ক্ষাতগ্রদ্ত হইয়াছিল । গত বৎসর ধাহাতে তাহা না হয় 
তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছল ॥ সুখের 'বষয়্ প্রাদৌশক কংগ্রেস কাঁমাটর 
চেচ্টা অনেকটা সার্থক হইয়াছে । এই বংসর কৃবকগণ অন্যান্য বংসর অপেক্ষা 
অনেক বোশ অর্থ পাইয়াছে । গত বৎসরের চেম্টার ফলে এবার ক্ষেত্র যেরূপ 
তৈয়ার হইরা আছে, তাহাতে এবারকার ঢেম্টা [দ্বগুণ ফলবতা হইবে। 


ক.সশন বজন 


গ. গত বৎসর সাইনন কমিশন ধখন প্রথম বোম্বাইয়ে অবতরণ করে 
তখন বখ্গীয় প্রাদোৌশক কংগ্রেস কামাট সমগ্র বাংলার যে 'হরতালে'র ব্যবস্থা 
কারয়াছিল, তাহার সাফল্য অভতপূ্র্ব হইরাছল । তাহাই ফলে এবারের 


সুর. ২২ 


৯৬ সুভাষ-রচনাবলী 


বজনও সফল হইয়াছে ৷ এই কার্য এখনো শেষ হয় নাই । সাইমন-সহযোগী- 
দগকে সামাজক বজঁন কারবার যে প্রস্তাব গত কাঁলকাতা-কংগ্রেস গ্রহণ 
কাঁরয়াছল তাহা এখনো বাক আছে । 


ব্রিটিশ পণ্য বর্ন 


ঘ. সাইমন কমিশন বজর্নের সঙ্গে সত্যে ব্রিডিশ পণ্য বিশেষত িলাতী 
বন্ধ বজনেরও আয়োজন হইয়াছিল ; এই কাজ ষে প্রবলভাবে চাঁলয়াছল 
তাহা বলা যায় না। কিন্তু যতটুকু কাজ চালয়াছিল তাহারই ফলে গত 
বংসর বাংলায় বিলাতী বস্তের আমদানী অনেক কাঁময়া গিয়াছে । দুঃখের 
ঠবষয় অনেক আবেদন সত্বেও কংগ্রেস ওয়াকিং কাঁমটি 'নাখল ভারত বর্জন 
আন্দোলন গ্রহণ করে নাই । তাহা ছাড়া বোন্বাইয়ে মিল স্বস্থাধকারী ও 
শমকদের বিবাদ দশপঘকাল স্থায়ী হওয়ায় দেশের স্বার্থ অনেক পাঁরমাণে 
ব্যাহত হইয়াছে । এইসকল বিপর সবেও বাংলার কৃতকার্ধতায় ইহা প্রমাঁণত 
হইয়াছে যে সনগ্র ভারতে বজ'ন আন্দোলন স্মভাবে চাললে তাহার ফল 
অপূর্ব হইত । 


কংগ্রেস ও [নিবাচন 

ও. গত বংসর কংগ্রেসের পক্ষ হইতে িউীনাসপ্যাঁলট, লোকাল বোর্ড 
ইত্যাদ দ্বায়স্তশাসন বিভাগের কতকগশল নর্বাচনে কংগ্রেসপ্রা্থী দণ্ডায়মান 
হইরাছল । সপত্্ই কংগ্রেসের জয় হইরাছে । তন্মধ্যে হাওড়ার নির্বাচন [বশেষ 
উল্লেখযোগা ॥ কলকাতা কপোরেশন ও নশীরার উপানর্বাচনেও কংগ্রেস 
বিজয়মুকুট পাঁরয়াছে । ইহাতে এই প্রতীয়মান হয় না ক যে কংগ্রেসের প্রাত 
জনসাধারণের শ্রদ্ধা কত অপারসীম ' বাবস্থাপক সভা বত'মান বৎসরে কর্পোরে- 
শন এবং অন্যানা 'ম্টীনাসপ্যালটর নর্বাচন-কার্য আরো সশৃঙ্খল ও 
নুষ্তুভাবে চালাইবেন। 


1নয়োগণর প্রচেষ্টা 


চ. এই বৎসর কংগ্রেসের প্রচারকার্যও সুপারচাণলত হইয়াছিল । এই- 
জন্য জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগ বিশেব ধন্যবাদ ও প্রশংসালাভের যোগ্য ৷ তাঁহার 
প্রচেস্টাতেই প্রচারকার্ধ এইরপ উল্লাতি লাভ কাঁরয়াছে । তাঁহার ম্যাঁজিক- 
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লণ্ঠটন-বন্তৃতা প্রচারের কার্ধে অনেক সহায়তা করিয়াছে । তিনি এক দল 
করারও সৃষ্ট কীরয্াছেন। এ বৎসর প্রচারকার্ আরো জোরের সাঁহত 
চালাইতে হইবে । দুই বা ততোধিক প্রচার দল প্রত্যেক শহরে পাঠাইতে হইবে, 
তাঁহারা কেবল যে প্রচারকার্য কারবেন এমন নহে, স্থানীয় কংগ্রেস কাঁমাঁট ক 
কী কাজ কারিতেছে তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া কাঁলকাতায় 'রিপোর্ট পাঠাইবেন । 

এ 'িবষয়ে “ফরওয়াড” ও বাংলার কথার ভ্মকাও বশেশ উল্লেখযোগ্য । 
অন্যান্য পাত্রকাও এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে । জ্ঞানাঞ্জনবাবূর 
“দেশের ডাক”ও যথেষ্ট কাজ কারয়াছে । 


জাহণয় কমীণ্দল : বিচারে সমন 


ছু. যেসকল সহকর্মী গত বংসর সরকার কর্তৃক বিচারার্থ নীতি 
হইয়াছিলেন আমাদের জন্য তাঁহাদের অনেক গকছু করিতে হইয়াছে । গত 
হরতালে যাঁহারা ধৃত হইয়াছলেন তাঁহারা, বাবা গরৃদৎ সিং ও জ্ঞানাঞ্জন 
নয়োগীর কথা বলা যাইতে পারে, এই বংসর হয়তো মামলার সংখ্যা বাদি 
পাইবে । অন্তত এইরূপ একাঁট জনপ্রবাদ লোকমুখে শুনা যাইতেছে । 
নৃপেন্দ্ন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানজন নিয়োগীর গ্রেপ্তার ও সত্যরঞ্জন বকশার 
কারাদণ্ড_- ইহার পূর্বাভাস । সুতরাং যাহাতে ধৃত ব্যান্তগণের পক্ষ সমর্থন 
ভা"লার্‌্পে চাঁলতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে । 

জঅপব" প্রয়াস 

জ,. আলোচা বর্ষে ঝ্গ৭য় প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমাঁট শ্রমিকদের সাহায্যে 
প্রণম আভষান করে । ইহার সাফলা হব উল্লেখযোগ্য না হইলেও-- ইহার 
সার্থকতা কম নহে । এই ব্যাপারে লিলয়া, জামনেদপুর ও বাঙাড়য়ার শ্রামক 
চাণ্চল্যের কথা উলল্লখ করা যাইতে পারে । 

এই বৎসর শ্রামক সমস্যায় আরো জোরের সাহত কাজ কাঁরতে হইবে । এ 
পর্যন্ত কৃবকদের কাজে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই । এই বৎসর শ্রমকদের সহিত 
কৃষক সংগঠনের কাজও কাঁরতে হইবে । 


দেশের বতণমান আন্দোলন 


ব, 'বগত বর্ষে 1বাভন্ন যে-সকল আন্দোলনের সাম্ট হইয়াছে তাহাতে 
কংগ্রেস পক্ষীয় লোকের কিছনা-কছু হাত আছে। ষে কয়াট আন্দোলন 
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চাঁলতেছে তাহার মধ্যে ছান্দের আন্দোলন, যুব-আন্দোলন, এবং নারীজাগরণ 
ও শরখর চর্চা আন্দোলনই প্রধান । গত হরতালে ছান্রগণ হইতে যে সহানুভ্ীত 
পাওয়া গগয়াছিল, তাহা আশাতীত ৷ ছান্রীগণও ইহাতে যোগরান কারিয়া 
আন্দোলনকে মাঁহমময় কাঁরয়া তৃলিয়াছে ৷ ছাত্রগণ রাজরোষে পাঁড়গ়া জীবন 
বিপনন কাঁরতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই । ইহা গৌরবময় দিবসের স্না 
করিতেছে । ছান্রগণকে স্বীনয়ান্তত উপায়ে চাঙ্গিত কাঁরতে পারলে তাহারা 


প্রকৃত মানুষ হইয়া উচ্জবল ভারতের সাস্ট কাঁরিতে পারিবে । 


ঘ.ব-আন্দোলনের সাফল্য 
ণনাখল ভারত ধুব কংগ্রেসের গত আধবেশন বিরাট সফলতা আনমনন কাঁরঘাছে । 
গান এই আধবেশনে যোগগান কাঁরয়াছেন 'তানই মুগ্ধ হইরাছেন । এই 
সাফল্যের একমান্র কারণ, বাংলায় ১৯২৮ সালের যুবআন্দোলনের দ্রুত 
উন্নতি । জনৈক কংগ্রেস কমার এই আন্দোলনের সাঁহত সংঁশ্লণ্ট ৷ সামাগ্রক- 
ভাবে কংগ্রেসের সাঁহত যুবআন্কোলনের একটা সংযোগ থাকা উঁচত। 
কংগ্রেসের শরাঁর চচণর কাষপন্থা ষযুবকদ্রে উপর নাস্ত করা ভালো । ইহাই 
উপযুক্ত কর্ম । 


নারী-জারগণ 


গত বংসর আর-একাঁটি আশার আলো দেখা [গয়াছে। তাহা নারী জাতির 
মধ্যে রাজনীতির প্রেরণা সন্টার | রাম্দ্রীয় মহিলা সংঘ ও ছাত্রী সংঘের উদ্যোগে, 
এই প্রেরণার সূত্রপাত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ে পণ্য বজ্ন উপলক্ষে কাঁলকাতা ও 
মফদ্বলে অনেক মাঁহলা সভ্য হইরাঁছল । যে-সকল নারী পর্বে কখনো রাজ- 
নীতির ব কথা কঞ্পনাও করেন নাই, ইউ দলে দলে উন্ত সভায় যোগদান 


480 - ও 









ত ও না কাঁরলে বড়ো 
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অন্যান্য অনঃজ্ঞান 

বিগত কংগ্রেস যে নূতন কর্মপন্থা অবলম্বন কাঁরয়াছে তাহা হইল : ১. পান- 
দোষ নিবারণের চেষ্টা ও মাদক দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং; ৩. সামাজিক 
কুপ্রথা তথা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ; ৩. স্ত্রীস্বাধীনতা ; ৪. কোনো কোনো 
স্থানে বিশেব অভিযোগ উপাঁদ্থত হইলে বাদেগালর ন্যায় ৮০৪ প্রথায় 
তাহার সমাধান । 

পূর্বে পানদোষ নবারণের বষয় কংগ্রেসের কাষ 'ভািকাতুন্ না থাকায় 
গত কয়েক বংসরে এঁবঝয়ে কোনো চেষ্টা চলে নাই । 


সামাজিক কুপ্রথা 


বাংলায় সামাজক কু€ুথা মধা ও দাঁক্ণ ভারতের মতো না থাঁকলেও. অনেক 
দিক দয়া ইহার উন্নাতি সাধন কাঁরতৈ হইবে । কালীঘাটের পান্ডাদের 
আচরণের কথা সবলেই অবগত আছেন । কয়েকজন কর্গ্রসকমণ এই 
আচরণের 'বরুদ্ধাচারণ করায় 'করূপে নিষণতত হইয়াছেন তাহাও সকলে 
জানেন । 

ময়মনাসংহের কয়েকজন কৈবর্ত কালা মান্দরে গ্রধেশ কাঁরতে না পারায় 
যে আভিযোগ কাঁরয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য । এই-সকল ব্যাপার উপেক্ষণায় 
নহে । সখের বিষয় আঁভিযোগের উপর 1ভাত্ত কীরম্া একদল কম তথা- 
কাথত অনুক্মত শ্রেণীর উন্নতবছ্পে আন্দোলন চালাইতেছেন। বাংলায় এই 
অনুন্নত শ্রেণী জাতীয়তাবোধে পাঁরপূর্ণ । জনসংঘ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

নারীদের রাজনীতিক্ষেত্রে কোনো আধকার না থাকায় তাহাও প্রাতষ্তা 
করিবার চেম্টা চাঁলিতেছে সত্য । কিন্তু বগীয় প্রাদোঁশক কংগ্রেস কমিটির 
প্রত্যক্ষভাবে ইহার সাঁহত যোগস্থাপন কাঁরতে হইবে । 


ভাবঘযং কার্পদ্ধ/ত 
[বগত ১৯২৮ সালের আন্দোলনের ফলে এই বৎসর যে ক্ষেত্র তৈয়ার হইয়াছে 
তাহা খুবই আশাপ্রদ । অনেক মভতবিরোধই দুরীভূত হইয়াছে । বিগত 
কালকাতা কংগ্রেস ও সাইমন কাঁমশনের আগমনের ফলে এই প্রদেশে একটা 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্রোত বাহয়া বাইতেছে। গত কংগ্রেসে যে মতদ্বৈধ 
সষ্ট হইয়াছে তাহা তেমন মারাত্মক িছ্‌ নহে ! ইহা বাংলার কংগ্রেস- 
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কমাদের ভিতর কোনো মনান্তর আনয়ন কারবে না। আমরা আঁবল্বে 
স্বায়ত্তশাসনই চাই বা পর্ণ স্বাধীনতাই চাই, উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের পন্থা 
এক | উভয় উদ্দেশ্যেই দেশের মধ্যে একটা শান্ত সণ্য় করিতে হইবে । কংগ্রেস 
সকল দলেরই-- এই ব্যাপারে একের অন্যের হাত ধারয়া চলিতে হইবে। 
আযাংলো ইন্ডিয়ান পান্রকাগীল তাহাদের ইচ্ছামত মঞ্জুরী (38100197) শব্দের 
বাভন্ন অর্থ করিতেছে । কিন্তু কংগ্রেসের গৃঙ্গীত প্রস্তাব এই মঞ্জুরীর 
প্রকৃত অর্থ ক, তাহা বাঁলয়াছে । | 


কংগ্রেসকমখ'র কত'ব্য 


দেশের এই জাগরণের দিনে আমি আশা কার কংগ্রেসকমশগিণ তাহাদের সকল 
দ্বন্দ ও মতাঁবরোধ ভুলিয়া একই ব্রতের জন্য মিলিত হইয়া কাজ কাঁরবে। 
কংগ্রেসের কার্ধতালিকাকে কার্যে পাঁরণত কারবার জন্য আম পক্লেরই 
সাহায্য প্রার্থনা কার । আম চাই না কংগ্রেস হইতে কেহই দূরে সাঁরয়া যান--- 
কংগ্রেসের দ্বার সকলের জনাই মুক্ত । বর্তমান বরেরি কারতালিকা প্রণয়ন 
কারয়া কোন: পথে তাহা কার্ষে রপাঁয়ত করিতে পারা যায় সে বনে সকলের 
পরামর্শ আবশ্যক । সকলে যাঁদ উৎসাহন্ডরে কাজ না করেন তাহা হইলে সাব- 
কাঁমাঁট গগনের কোনো মূল্য নাই । 

বাংলার কংগ্রেস-সেবীরাও দোঁখতেছেন যে অসহযোগ আন্দোলনের যুগ 
হইতে কমণসংখ্যা ক্লমশহই কাঁময়া যাইতেছে । দলে দলে কমা কংগ্রেসে 
যোগান কাঁরতে ইচ্ছা কাঁরলে তাহাদের জনা কংগ্রেসের দ্বার সবর্ষণ উন্মুক্ত 
থাকিবে ! কধাগ্রস কামটিতৈ এমন কোনো বড়যন্ত্র নাই যাহাতে নতন লোকের 
কংগ্রেস মোশশন কারতে বাধা হইতে পারে । যাঁদ এইরপ বড়বন্ত্র কোথাও 
গাঁড়যা উঠঠগা থাকে তাহা 'িনর্মমভাবে দর কারতে হইবে । 

এখন বণ্মান বষের কার্ধভালিকার পুঞ্খানুপৃত্থ সমালোচনা করিতে 
চাই : 

১. দেশবন্ধু স্মাতমান্দির : কংগ্রেস ও প্রদর্শনীর অর্থ ঝিছু বাঁচিয়া 
গেলে তাহা দ্বারা একাটি সৌধ প্রস্তুত কাঁরতে হইবে । উহা দেশবন্ধুর নামে 
উৎস্গ'কৃত হইবে । 


২. পাটের চাষ হাসের প্রচার । 
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৩. সাইমন কামশন বজর্ন এবং সাইমন-সহযোগদদের সামাজিকভাবে 
বয়কট । 


8. বিদেশী বস্ত্র বর্জন : প্রত্যেক হাট ও বাজারের সান্নকটে প্রচারকেন্দ্ 
স্থাপন কাঁরিতে হইবে । 
৫, 'র্রটিশ পণ্য বজন। 


৬. দেশে মিউীজয়াম প্রাতষ্ঠা : কাঁলকাতা-কংগ্নেস প্রদর্শনীর আয়োজন 
কারয়া যে উত্তম কাজ করিয়াছে তাহা স্থায়ী কাঁরতে হইলে সর্বসমেত 
একাঁট স্বদেশী মিউাঁজয়ামের একান্ত প্রয়োজন । সম্ভবপর হইলে ইহার সঙ্গে 
একাঁট স্বাথ্য বভাগ থাকবে । কলিকাতা িউীঁজয়ামের প্রাতষ্ঠা হইলে পরে 
দেশের প্রত্যেক গজলায় মিউীজয়াম করা উচিত । 

৭. 'মউীনাসপ্যালাটি ও ীজলাবোর্ড প্রভাতর দ্নিবণচন | 


৮. কাঁলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন : কলকাতা কপেণরেশনের 
কোরাধলশন পাটি কার্য আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই । বরং ইহা বার্থই 
হইয়াছে । কর্পোরেশনে মে-সকল ব্যাপার হইতেছে তাহাতে সকলের লাজ্জত 
হওয়া উচিত । দুনাীতি হইতে কর্পেবরেশনকে রক্ষা কারতে হইলে অবিলম্বে 
তাহা কংগ্রেসের হাতে নেওয়া উাঁচত । 

৯. ১৯২৯ সালের নভে বর মাসে বংগীয় ব্যবগ্থাপক সভায় যে ীনর্বাচন 
হইবে তাহাতে প্রাতযোগিতা কারতে হইবে | 

১০. কমী'গণের বচারে সাধ্য | 

১১. পানদেব (নবারণের জন্য প্রচারকাধ | 

১২. সমাজ নংকার : অন্পশ্যতা-রীকরণ ও ন্ত্রীস্বাধীনতার জন্য 
প্রচেষ্টা । 

১৩, াবশেষ আভযোগ দূরীকরণের আন্কফোলন । 

১৪. ছাত্র যুব-আন্পোলন এবং শরীরচ্আন্দোলনে সাহাষ্য দান । 

৯৫, শ্রীমক সংগঠন : ক. বান সংগঠনের সাহায্য ; খ. নৃতন 
ইডাঁনয়ন স্থাপন । 


১৬, প্রচার : পাঁত্রকা ও কমীরি সাতাষ্য | 
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অবলম্বনে কাষ্পদ্ধাতি গ্রহণ 


আগামী দুই মাসের জন্য যে-কাষপিদ্ধাতি গ্রহণ কাঁরতে হইবে তাহা এইর্‌প : 

বর্তমান বর্ষে প্রধান কার্ধপদ্ধাত 'ব্রাটশ পণ্য বজন । বজন আন্দো- 
লনকে সাফল্যমন্ডিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে চাই কংগ্রেস কমিাউগলকে 
পুনর্গঠিত করিয়া শাল্তমান করা । আগামী ফেরুয়ারি ও মার্চের কাষপিদ্ধাত : 

১. পাঁচ লক্ষ কংগ্রেস সদস্য করা ২. দুইলক্ষ টাকা সংগ্রহ ৩. প্রত্যেক 
শহরে একসহম্্র স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ! 

রাজনশৃতর দিক দয়া কর্ধগ্রাসের সদসা সংগ্রহ করার একটা মূল্য 
আছে-_ ইহাতে গৃহে গৃহে প্রচার হয় । 

দেশের অনুকণল হাওয়া বাহতেছে 1 ইহা অত্ুঈব সুবর্ণ সুযোগ । সঃতরাং 
সকলেরই এখন আন্তাঁরকতার সাঁহত কংগ্রেসের কার্খে যোগদান করা উচত | 
সকলেই যাঁদ নিষ্ঠার সাঁহত কাজ বরে ভা হইলে এই কাধ পিদ্ধাতিকে 
রূপায়িত করা কিন হয় না। কাষ সুসশপন্ন হইলে তাহা হইতে যে 'বমল 
আনন্দের সঘ্ট হইবে সকলেই ভাহা ভোগ কারতে পারবে । 


ভারতের রাপ্ত্রীয় ভাষা 


২৮ জান;য়ার ১৯২৯ ভারতের ভাঁবষ্যং রাস্ট্রধয় ভাষারুপে "হন্দখর উপযোগতা সম্বন্ধে 
আলোচনা কাঁরধার জনা আধ“ সমাজ মান্দরে আহত জনসভায় প্রদত্ত ভাষন। 


বাংলাদেশে কাহারো কাহারো মনে এই আশংকা আছে যে, হিদ্দী যাঁদ রাস্ট্র- 
ভাবারূপে গৃহীত হয় তবে বাংলা ভাষার প্রাধান্য খব" হইয়া যাইবে । কিন্তু 
এ কথা সত্য যে, আমরা স্বরাজের যতই নকউবতর্ঁ হইতেছি ইংরেজী ভাষার 
উপযোগিতা ততই কমিয়া যাইতেছে । অদূর ভাবিধ্াতে বাংলাই যে ঝ্ন- 
বিদ্যালয়ের এম. এ. পর্ন্তি শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই । সমস্ত প্রকার প্যবহারক কাষপ্রয়োজনে বিদেশী ভাষার প্রাতি আমাদের 
[বমুখতা ক্রমেই বাঁড়য়া যাইতেছে ৷ সতরাং বাংলার বাহরে যাহাতে আমাদের 
কথা সকলে বুঁঝতে পারে তচ্জন্য আমাদ্গকে এমন এঞ্ষট ভাষার আশ্রন 
লইতে হইবে যাহা ভারতের সকলেরই বোধগম্য । কাজেই বাস্তব জীবনের 
প্রয়োজনের দক দিয়া দোখিতে গেলে আমানের পক্ষে 'হন্পীভাষা শিক্ষা করা 
সংগত । 


বাংলার দান 
শুধু ভারতকে নর, সমগ্র জগৎকে দবার মতোই বাংলার অনেক কিছ; আছে । 
?কন্তু তথাঁপ যাঁদ আমরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে বাংলার চিন্তা এবং 
সাধনার সাঁহতত পারিচালত কাঁরতে চাই তবে তাহা 1" ভাষার সাহায্যেই 
করতে হইবে । স্বদেশবাসীর দিক আগার অনুরোধ আপনারা হন্দীর উপ- 
যোগ্গিতা হৃদ্য়ত্গম কাঁরয়া কালাবলদ্ব না করিয়া বিশেষ আগ্রহের সাহত হিন্দী 
ভাষা 'শক্ষা করুন । এই ভাষা আয়ত্ত কারতে বিশেষ মাঁ্তক্ক পাঁরচালনা 
কাঁরতে হয় না কিন্তু ইংরেজীর মূল সত্রগুঁল শাখিতেই বহু বৎসর কাটিয়া 
যায় । 


প্রতিবাদ 
ফ্রী প্রেসের প্রাতানাঁধদের সাঁহত সাক্ষাৎকার । 


আমি দুঃখের সাঁহত জানাইতোঁছ যে কিকাতার সংবাদপন্ত সম্বন্ধে 
বন্ধুদের সভায় যাহা বাঁলয়াছ তাহা 1ঠকগতো পান্রকায় প্রকাশিত হয় নাই। 
'ফরওয়াড” এবং “বাংলার কথা' ব্যতনত কাঁলকাতাদ্প আর সকল পান্রকাই কংগ্রেস 
জাতনয়তা-বরোধী- এ কথা আম বলি নাই । এ সকল জাতীয় পাঁন্কা 
দেশের যে অপূর্ব সেবা কারয়া আসতেছে তাহা আম আমার রাজনোতিক 
জ*বনের প্রারভ হইতে দোঁখয়া আসতোছ । সুতরাং আমাদ্বারা এইরূপ উীন্চ 
বাশ করা কখনোই সভবপর নূহ । এইরূপ ভমপূর্ণ সংবাদ যাঁদ এ সকল 
পান্রকা-সংম্গিউ বন্ধুদের ব্যথা দয়া থাকে তাহা হইলে আম দঠাখত । 
আ!ম যাহা ঝজয়াছ তাহা এই-- “অনেকেই যে-সকল পীঁন্ুকাকে জাতীয় 
পাঁতকা বাঁলয়া আভীহত কাঁরয়া থাকেন ভাঁহাদের কয়েকখা'ন কংগ্রেস- 
[রাধী " গত বয়কে বখসরের ধ্যাপারে আমার এই আভজ্ঞতা হইয়াছে বে, 
এ বয়েকখাঁন পাত্রকা জাতীয় বাঁলয়া পরিচয় দলেও তাহারা কংগ্রেস- 
1বারাধী । তাহারা কংগ্রেসের বরুষ্ধ ভাবই গুচার কারভেচছে সময় সময় পুত্যন্ম- 
ভাব এবং অনেক সময় অল।মিত । জনসাধারণ সকলেই জানেন যে দেশবন্ধ'্র 
(শেখ জীবনে কতকগুখল বিরুখ্খবাদী পীন্তকা কিরূপে ভাঁহার ৬পর অকথ্য 
আগমণ চালাইয়াছিচেন । (কথ্লমান্্র কয়েকখান পাকা তাঁহার এবং তাঁহার 
উদেশোর সমন করিয়াছেন । কাঁলকাতাস্থ ভারতীয় অনেক পান্রুকাই তহার 
উপর এরূপ নদ বাবহার করায় 'ত'ন নানা কাজে ব্যস্ত থাকা সাব 
ফরওয়াড' পান্রকা প্রকাশে বাধ্য হন । কিকাতার পান্ুকাসমূহ তাঁহাকে সমর্থন 
গিলে তাঁহার বহুগুখী কাষধারার উপর আরো অর্থ, শাক্ক এবং সময় ক্ষয় 
কারয়া 'ফরওয়।ড পন্রব। প্রবাশ কারিতেন না। দেশবখধুর মৃত্যুর পর বখ্যা 
ওপন্যা'সক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গাঁসক বসমতাঁতে যে প্রবন্ধ 'লীখয়।ছনেন 
আম তাহার কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই । +তাঁন তাহাতে ?লাঁখয়।- 
ছিলেন, ঢেশবন্ধু ইংরাজের হাতে যত বাধা পান নাই তাহা হইতে অধিক বাধা 
পাইয়াছেন দেশের লোক হইতে । আজ দ:ঃখের সাঁহত (অবশ্য রুদ্ধ হইয়া 
নহে ) বালিতে বাধা হইতোঁছি যে-সকল পাত্রকা দেশবন্ধুর জীবনে তাঁহার 
িরষ্ধাচরণ করিয়া আদসয়াছেন তাঁহারাই এখন কংগ্রেসের 'বরুদ্ধে রত 
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হইয়াছেন ৷ এই 'বরোধিতা সকল সময়ে খোলাখীলভাবে হয় না বরং প্রচ্ছ্র- 
ভাবেই হয় । 

এই কংগ্রেসবিরোধতাকে কংগ্রেসের প্রাত প্রীতির অভাব বাঁলতে হইবে । 
আমার নিকট কংগ্রেসকে আক্রমণ করা আর জাতীয়তার বিরুদ্ধাচরণ করা দুই 
সমান | কারণ এই দুভভীগা দেশে কংগ্রেসই একমান্র জাতীয় প্রাতষ্ঠান । আম 
[বশ*বাস কার এ-সকল পাত্রকার মধ্যে কংগ্রেসের প্রশত জাঁগিয়া উঠিলে তাহাদের 
মধ্যে দেশবন্ধুর অনেক অমর শন্তিই জাগ্রত হইত | 


৩১ জান:য়াঁর ১৯২৯ 


শ্রমিক-আন্দোলনের আগ প্রয়োজন : দৃঢ় সংঘবদ্ধতা 


১ ফেব্রুয়ার ১৯২৯ লিলযয়া ময়দানের শ্রীমক সমাবেশে ভাষণ । 
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দণ্ড বংসর লিলয়া শ্রামকগণের আধীশক ব্যর্থতার কারণ তাভাদের সংঘবদ্ধতাখ 
তাভাব | পক্ষান্তরে জামশেদপুরের শ্রামকগণ পূুবাহেই ভালোরূপ সংঘবদ্ধ 
হইয়াছল সেইজন্য কংগ্রেস জী হইয়াঁছল | ?ললুয়া শ্রীমকগণের ব্যর্থতার 
আর-একাটি কারণ, তাহা?গকে াবরোধ কাঁরতে হইব্নাছে গভন“মেন্টের সহিত-- 
কোনো একি কোম্পানর সাঁহত নহে । &০-৬০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইলেও 
গভর্নমেন্ট তাহা গ্রাহ্য করেন না। :কননা ভারতকে শোবণ কারয়া তাঁহারা এ 
টাকা অনায়াসেই পূর্ণ কাঁরতে পারেন । কিন্তু কোম্পান এইরূপ ভীষণ ক্ষাতি 
স্বীকার কাঁরতে কখনোই রাজী হইবে না; তাহারা শান্ত কয়েক হাজার টাকা 
ছাঁড়য়া দয়া নশ্চয়ই রোধ মটাইবে । তারপর তাহাদের ব্যর্থতার আর- 
একটি কারণ, রেলওয়ে বোর্ডে একজনও ভারতবাসী নাই | রেলওয়েবোডই 
এই-সব বিষয়ে সর্বময় কত । উন্ত ধোডে ভারতবাসীদিগকে লইবার জন্য কয়েক 
বৎসর ধাঁরয়া আন্দোলন করা হইয়াছে । সুতরাং স্বরাজ না হওয়া পর্যন্ত 
শ্রাীমকগণের অভাব-আঁভযোগের প্রাতকার হওয়ার কোনো আশা নাই । 

পাঁরশেষে বাঁলতে চাই যে সংঘবশ্ধ শান্ত ব্যতনত দাঁব আদায় সম্ভব নহে। 
তাই শ্রামকগণকে আমার সাঁনবন্ধি অনুরোধ, আপনারা সংঘবদ্ধ হউন | 


পাবন! জেল। যুব-সম্মিলনী 
৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ পাবনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপাঁতর আভভাষণ । 


পাবনা জেলার যুব-সাঁমলনীর সভাপ1তপদ প্রদান কাঁরয়া আমাকে যে সম্মান 
দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমার আন্তারক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন । আপনাদের 
এই প্রাসদ্ধ নগরীতে আসবার সৌভাগ্য ইীতপূবে' আমার কখনো হয় নাই, 
যাঁদও এখানে আসার বাসনা বহুদিন হইতে মনের মধ্যে ছিল। আজ এই 
ধাসনা পূর্ণ হইয়াছে বালা পরম আনন্দ লাভ কাঁরলাম | বাংলার জাতীয় 
জীবনের জল সমস্যা যখনই উপাষ্থত হইয়াছে এবং মতানৈক্য ঘখন মনো- 
সালন্যে পাঁরণত হওয়ার উপরুম হইয়াছে এইরূপ সময়ে একাধিকবার এই 
প্রাস্ধ নগরীতে মীমাংসা ঘটয়াছে। আজ দেশের যে অবস্থা উপপাস্থত 
হইয়াছে তাহাতে আম আশা কার যে জাতীর সমস্যার সমাধানে প্রবীণ ও 
।বচক্ষণ পাধনা জেলাবাসা যানতগ্প দেশাঠতকর কর্মপ্রচেপ্টায় অগ্রণী হইয়া পথ- 
€পর্শকের কাজ কাঁরবেন । 

যখন চক্ষু উন্মীলন কারয়া ত্শেবদেশে দাষ্ট 1নক্ষেপ কার তখন কা 
দেখতে পাই 2 দোঁখতে পাই চারদিকে জীবনের স্পন্দন-__ জাগরণের 
সমুদয় লক্ষণ ও নবসান্টর উন্মেষ । পাঁথবীর একপ্রাশ্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্যন্ত তরুণের প্রাণ জাগয়াছে । দুবলিতা, আব্বাস ও ক্রেব্য পারহার 
কাঁরয়া সে আপনার পায়ে ভর কারয়া দাঁড়াইতেছে । ভাঁবষ্যতের উত্তরাধকারী 
যাহারা সেই তরুণ সম্প্রদায় আজ নশ্চেষ্ট নয়। তাহারা আজ আঁধকার 
লাভের জন্য বদ্ধপাঁরকর হইতেছে এবং আঁধকার সংরক্ষণের জন্য যোগ্যতা 
অজন কাঁরতেছে ৷ তরুণের এই নব জাগরণ পাঁথবীর ইতিহাসে নূতন ঘটনা 
নয়, ইহাকে পাশ্চাত্য বস্তু জ্ঞান করিলে আমরা অনায় কারব । সকল দেশে ও 
সকল যুগে ধংস ও সাঁষ্টর আবশ্যকতা যখনই ঘাঁটয়াছে তখনই তরুণের 
প্রাণ জাগিয়াছে ৷ কুরুক্ষেত্রে যৃথের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃ্ক যখন বজ্বনর্ধোষে 
বখলয়াছলেন “ক্লেব্যং মাচ্ম গমঃ পার্থ” তখন তাঁহার ?ভতর "দয়া মুত্যুঞ্জয়ী তরঃণ 
শান্তর বাণী প্রকট হইয়াছল । তাই গত বৎসর নাগপ:রে তরদণদের সভায় 
আম একদন বলিয়াছলাম “00 ৮91০6 01101151708 ৬৪5 116 ৮০1০6 ০01 
1[0710119] ড০0101 ধ্যংসের করাল মত দেখিয়া অজদন ভীতগ্রস্ত 
হইয়াছিলেন ; ক্ষাণকের জন্য 'তাঁন ?িস্ৃত .হইযাঁছলেন যে ধংস বিনা সৃ্ট 
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হইতে পারে না: তাই শ্ত্রীমদভাগবৎ গীতার সাহাযো তাঁহাকে বূঝাইতে 
হইয়াঁছল যে, করুক্ষেত্রের মহাম্মাশানের উপরেই ধর্মরাজ্যের প্রীতষ্ঠা হইবে । 

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে তরুণের আদর্শ কি ? তরুণের আদর্শ বানের 
সকল প্রকার বন্ধন, অত্যাচার, আবচার ও অনাচার ধংস কাঁরয়া নূতন পমাজ 
ও নূতন জাত সাঁন্ট করা । প্রাচীনের ও বর্তমানের উচ্চ প্রাচীর আতিক্ম 
কারয়া সুদুরের সন্ধান পাইবার জন্য মানবের দঁষ্ট আত আদম কাল হইতে 
উৎসুক আছে । শুধু ভাই নয়, সুদরের জ্বস্নকে বাস্তবের মধ্যে মত 
কারবার চেষ্টা মানবজাতি বরাবর করিয়াছে ৷ এই প্রেরণার ফলে আঁত প্রাচীন- 
কালে ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের আ।ব্ভব হয় এপং প্রাচীন গ্রীসে সঞ্কেটিস, 
প্লেটো প্রভ্‌।ত মনীষ্বন্দের অভ্যুদয় হয় । 

আমরা মনে কাঁরতে পার যে, তরুণের রাচত যে-কোনো প্রাতষ্ঠান-- 
যেমন সেবাসাঁমাতি, যুবক সাঁমীত বা তরুণ সংঘ আং্গা পাইবার যোগ্য, কিতু 
এ ধারণা ভ্রান্ত | যে প্রাতষ্টান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা ও নৃতন 
প্রেরণা নাই সে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন তরুণের আন্দোলন বাঁলয়া আভাহত 
হইতে পারে না। তরুণ প্রাণের লক্ষণ কি £- লক্ষণ এই যে, সে বর্তমানকে 
বা বাস্তবকে অখণ্ড সত্য বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরতে পারে না, সে বন্ধনের বিরুদ্ধে, 
অন্যায়ের 'বর5দ্ধে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কারতে চায় এবং সে 
আনতে চায় ধ্বংসের মহাম্মশানের বুকে সাষ্টর আবরাম তাণ্ডব নৃত্য | 
ধ্বংস ও সান্ট লীলাল মধ্যে যে আত্মহারা হইতে পারে একমাত্র সেই ব্যাক্তই 
তরুণ । তারুণ্য ধার আছে সে ধংস ও সংগ্রামের ছায়া দর্শনে ভীত হয় না 
অথবা নব-সৃষ্টর্প কার্যে অপদগ হয় না। বদ্ধ হইয়াও মানুষ তরুণ 
হইতে পারে যাঁদ তার প্রাণ সবুজ থাকে আর তরুণ হইয়াও মানুষ বদ্ধ 
হইতে পারে যাঁদ তার অবস্থা হয় “বদ্ত্বম জরসা বিনা ।” 

বহুদন যাবৎ তরুণশান্ত আত্মবিস্মত ছল, তাই কলর বলদের মতো 
সে পরের কশাঘাত খাইয়া পরের 'নাদণ্ট থে চাঁলয়াছে__- এবং দাঁয়ত্বভার 
অপরের হাতে তুলয়া দিয়া অণ১ মতো কাজ কাঁরয়া আসিয়াছে । যতাদন 
পর্যন্ত এরূপ অবন্থায় সমাজের ও জাতীয় ব্রামক উন্নীত ঘঁটরাছে, ততাঁদন 
পযন্ত বিশেষ কোনো গোলমাল স্‌ষ্টি হয় নাই ; কন্তু যে দেশে বাষে যুগে 
নেতৃবর্ণের অযোগ্যতার জন্য সমাজের ও জাতির দ্গাঁত ঘটিয়াছে সেখানে 
তরুণসপ্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়াছে । সুলতানের 'হাতে সমস্ত শান্ত ও কর্তব্যভার 
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অর্পণ কাঁরয়া তর্ক জাতি যখন ক্রমশ অধোগাতির মুখে চলিতে লাগিল, 
তখন বিদ্রোহী তর্ক-তরূণেরা নব্য তুকিদলের প্রীতচ্ঠা করে । সম্রাট 
কাইজার ও তাঁহার পাঁরষদবর্গ যখন সেনাপাঁতকুলের হস্তে সমস্ত দায়িত্ব 
তুলিয়া দিল, তরুণ জার্মানী তখন িনশ্চন্ত হইতে পারল না-- বিশেষ 
কাঁরয়া যখন তরুণ জার্মানেরা দোঁখল যে তাহাদের নেতৃত্বের ফলে মহাযুণ্ধে 
সমগ্র জার্মান জাতিকে পরাজয়ের লাঞ্চনা ও দৈন্য বরণ কাঁরতে হইল, তখন 
জার্মানীতে তরুণের আন্দোলন শাল্তশালী হইয়া উঠল । মাণ'রাজ-বংশকে 
স্বীয় ভাগ্যানয়ন্তা কারবার ফলে সমগ্র চীন জাতি যখন শৌর্য, বীর্ষ, 
স্বাধীনতা ও সম্পদ হারাইতে লাগিল, তখন চীন দেশে তরুণের জাগরণ 
আরন্ভ হইল । যে পারমাণে তরুণ সপ্রদায় আত্মীবশ্বাস 'ফাঁরষা পাইয়াছে 
এবং দায়িত্বজ্ঞান-প্রণোদত হইয়া ও সম্প্ণরূপে আত্মীনভরশশীল হইয়া স্বীয় 
জাতির উদ্ধার সন্ধানে বদ্ধপাঁরকর হইয়াছে সেই পাঁরমাণে তরুণ আন্দোলনের 
প্রসার হইয়াছে । আজ যে আমরা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পযন্ত তরুণের জাগরণ দোখতোছি তাহার অর্থ এই--- ভারতের তরুণশান্ত 
আত্মাবশ্বাসী হইয়াছে, স্বীয় জা1তর উদ্ধার সাধনের ভার গ্রহণ কাঁরয়াছে এবং 
আরব্ধ ব্রত উদযাপনের জনা নাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে । 

কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত মনে কারয়া থাকেন যে, যুবআদ্গোলন রাণ্টু- 
নৌতিক আন্দোলনের নামান্তর মাত্র কিন্তু এ ধারণা সত্য নয় । ফুল যখন 
ফোটে তখন প্রত্যেক পাপাঁড়র মধ্যে তার সুষমা ও সৌরভ আত্মপ্রকাশ লাভ 
করে। বহাঁদন শষাশায়ী থাকার পর মানুষ বন পবন্থাস্থ্য বফার্য়া পায় 
তখন শরারের প্রত্যেক অঙ্গের ভিতর দয়া শান্ত, তেজ ও প্রফ্লতা ফাটিয়া 
ওঠে । শৈশব ও কৈশোর পার হইয়া আমরা খখন যৌবন-রাজ্যে আভীষন্ত হই 
তখন প্রকীতিদেবী সকল সম্পদে আমাঁদগকে ভ্যত করেন । শারীরিক শন্তি, 
মানীসক তেজ, নৌতক বল, শোর্ধ, বাঁঘ-_ সব দিক দয়া আমরা মানুষ 
হইয়া উঠি। ব্যন্তর জীবনে যতগুঁল দক আছে এবং জাতির জশবনে 
যতগদাল দক আছে-_ ততগ্ীল দক আছে ষুব-আন্দোলনের । এই বাঁচন্ 
আন্দোলনের 'বাঁভন্ন রুপের মধ্যে কোনো রূপাঁট হেয় নয়। এই রূপের 
সমান্টতে যে আভিনব সোন্দর্যপৃষ্টি হয় তাহাই যুবক মান্রেররই কাম্য ও 
সাধ্য । 

যুব-আন্বোলন রাঙ্খজনোতক আন্দোলন নয়, কিন্তু তা বাঁলয়া ইহা 1007- 
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7০110198] নয় ; রাজনীতি বর্ন করা এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয় ৷ এই 
আদ্দোলনে বাণ্ট্রনীতির স্থান আছে, যেমন জাতীয় আন্দোলনেও রাম্ট্রনগীতির 
স্থান আছে । 'িন্তু তার জন্য আমরা বলিতে পার না ষে জাতীয় আন্দোলন 
রাষ্ট্রনোতক আন্দোলন মান্ত। কাব্য, সাহত্য, শিল্পকলা, দর্শন-বিজ্তাল, 
ব্যবসায়-বাঁণজ্য, ব্যায়াম-্রড়া, সমাজ ও রান্ট্র এসবের মধ্য দিয়া জাতীয় 
জীবনের বিকাশ হইয়া থাকে । সুতরাং এ-সবের ভিতর দিয়া তরুণের আত্ম- 
প্রকাশ ঘটিয়া থাকে ৷ অন্তরের প্রাণ যখন জাগে তখন সুপ্তোখিত প্রাণধারা 
শতমুখী হইয়া নিজেকে প্রকট করে । কোন মন্্বলে সংপ্তশান্তর বোধন 
হইতে পারে তাহাই অন-সন্ধানের বিষয় । 


অনেকের ধারণা যে জনসাধারণকে বা ওরুণ সমাজকে জাগাইতে হইলে 
রাষ্ট্র বা সমাজ-সম্পকী়্ মতবাদ প্রচার করিতেই হইবে । সমাজ বা রাণ্টের 
আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে আজকাল অনেক প্রকারু মতবাদ (বা “[5" ) 
প্রচালত আছে যথা-_£178101)15যা)) 500181191, 00071001015], 73 0151)6- 
৮151), 970108119]) 1২০081)11081015177, €:009100100110911981 10010810019, 
1785015]7) ইত্যাঁদ । এক-এক1ট “*157॥”-এর গোঁড়া ভন্কেরা মনে করেন যে 
এ মতের প্রাতষ্ঠা হইলে পাঁথবার সকল দুঃখ দরে হইবে । আজকাল তাই 
কোনো কোনো দেশে +71511৮-এর লড়াই খুব ঘনাইয়া উঁঠয়াছে । আমার 
নিজের কিন্তু মনে হয় যে কোনো 7*7-এর বা মতবাদের দ্বারা মানবজাতির 
উদ্ধার হইতে পারে না, শাদ সবাগ্রে আমরা মানুযোচিত চাঁরবল লাভ না 
বশরতে পার 1 স্বামী বিবেকানন্দ তাই বাঁলতেন-- 1080-11810118 5 119 
[0159101)-_ মানব তোর করা আন জবনের উদ্দেশ্য । জাতিগঠনের এবং 
197) প্রতিষ্ঠার ভীঁত্ত-- খাঁট মানুষ । খাঁটি মানুষ পান্টি করা যুব আন্দো- 
লনের প্রধান উদ্দেশ্য । খাঁটি মানুষ সাঁন্ট বাঁরতে হইলে সবাঁদক দয়া তাহার 
ণবকাশ হওয়া চাই । ইহা হইতে প্রাতিপন্ন হইবে যে যুব আন্দোলনের সাঁহত 
3০০01811577 বা সমাজতন্ত্র-বাদের অভেদ প্রাওপঞ্ করা ঠিক নয় । সব 47577”- 
এর মূলে যে সমস্যা সেই সমস্যার :*ধান করা যুব-আন্দোলনের অন্যতম 
আদর্শ । 

তরুণ-আন্দোলনের দুইটি দিক আছে-- আন্তর্জাঁতকতার দিক ও 
জাতয়তার দক । আন্ত্াঁতকতার দক হইতে এই আন্দোললের উদ্দেশ্য-_ 
[ি“বমানবকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা । দেশ ও জাতি 'নার্বশেষে মানুষে 
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মান্‌ষে যে ভাইয়ের সন্ব্ধ-_ এ ভাব তরুণ-আন্দোলনের দ্বারা ম্পজ্ট 
হইয়াছে । আন্তজাতিক যুব-সত্মেলনের আধবেশন এই ভাব সপ্জারের সহায়তা 
কাঁরয়া থাকে । আজ আত্মন্থ তরুণ-জাঁতি অনুভব কাঁরতেছে যে সব দেশে ও 
সব যুগে তরুণের আদর্শ, প্রেরণা, সাধনা ও অনুভূতি মূলত একই । 
বিশ্বের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্মীয়তা ও অভেদাআ্বা-ভাব ঘনীভূত 
হইলে ইহার প্রভাব যে কতদূর পেশীছিবে .তাহা খচন্তা করলেই আমরা 
বাঝতে পারব । 

বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে 'বদ্বেষ-বাহ্ধ এখন প্রজালত আছে তাহা যাঁদ 
নির্বাপিত কারতে হর তাহা হইলে দেশে দেশে আন্দোলনের যথেষ্ট গুসার 
হওয়া উীচত । 'বাভন্ন জাতির মধো যাহাতে ফূম্ধাবগ্রহ না হয় এবং পাঁথবতে 
শান্ত যাহাতে স্থাপিত হয় এই উদ্দেশ অনেক দেশের তরুণেরা সংঘবস্ধ 
হইতেছে । তর;ণেরা এতাঁদন পরে বুঝতে পাঁরয়াছে যে কট রাজনীতি- 
বিদ্দের হাতে তাহারা ক্রীড়ার প্যস্তীলকার মতো । কামান-বন্দ্‌কের সম্মুখে 
তাহাদিগকেই বারে বারে অগ্রসর হইরা আত্মবাঁলদান করতে হইবে-- অথচ 
এমন অনেক বুদ্ধ হয় যাহা শুধু কউ চক্কান্তের ফল এবং তাহার দ্বারা কো?না 
জাতির প্রকৃত কল্যাণ হর না। পাথবীতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা এখন 
বার্থ হইবেই হইবে কারণ আজ অনেক জাতি শঙ্খাীলত ও পরপদদ?লত । যে 
পর্যন্ত তাহারা সকলে মস্ত না হইতেছে সে পর্ধন্ত শাস্তির অর্থ দাসত্ব ও 
পরাধীনতা । তথাঁপ এ-কথা স্বীকার কাঁরতে হইবে যে যাঁদ কোনোচন 
পা থবীতে শান্ত সংঞ্থাঁপত হয়-- তবে বিশ্বের তরুণ সমাজই তাহা স্থাপনা 
কারবে। | 

শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা ব্যতীত অন্যান্য অনেক বিষয়ে দেশ-বদেশের 
তর'ণরা সংঘবন্ধভাবে কাজ কারতে 'শাখবে ৷ মানূষের স্বভাব সব দেশেই 
মোটের উপর একই রকম এবং মানব-জীবনের সমস্যাগুলি সর্বদেশে ও 
সর্বযঃগে প্রায় একই প্রকার । এ অবদ্থায় 'াভন্ন দেশের তরুণ সমাজ আন্ত- 
জর্ণতিকতার সংন্রে আবদ্ধ হইলে যে পরম্পরের সাহাধ্য কারতে পারেন এ কথা 
আমরা সহজেই ব্াঝতে পার ! 

জাতীয়তার দিক হইতে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য নূতন আদর্শে নূতন 
জাত গড়িয়া তোলা । নূতন জাতি সৃষ্টি কাঁরতে হইলে জাতীয় অভ্যুথান 
ও পতনের নিয়ম বা কারণ প্রথমে আবিৎ্কার কাঁরতে হইবে । আমরা মনে 
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কাঁরতে পার যে প্রাচীন কাল হইতে 'বাভন্ন জাতর যে অভ্যরখান ও পতন 
দেখা যাইতেছে ইহার পশ্চাতে 'াঁধর কোনো বিধান নাই ৷ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য 
দেশে বহু চিন্তা ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে এবং কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক 
এই অভ্যুত্থান ও পতনের কারণ নরেশ কাঁরতে পাঁরয়াছেন বাঁলয়া দন 
করেন । তাঁহাদের গবেষণার সারমর্ম এই যে, ব্যান্তর জীবনে ষেরুপ জন্ম মৃত্যু 
বিকাশ আছে, জাতির জীবনেও তদ্রুপ জন্ম, উন্নাতি ও মৃত্যু আছে । জাবনী- 
শান্ত হাস পাইলে ব্যন্তি যের্‌প মৃত্যুমুখে পাঁতিত হয়, জাঁতও তদ্রুপ মুমূর্য 
হইয়া পড়ে । কখনো জাঁতাঁবশেষ ধরাপৃঙ্ঞ হইতে একেবারে গবলুগ্ধ হইয়া 
যায় এবং মান্র ইতিহাসের পজ্ঠায় তার আঁদ্তত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, কখনো- 
বা জাতাঁবশেষ একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া নররূপী পশুর মতো কোনো প্রকারে 
জীবনধারণ কারতে থাকে । যে জাতি ?িতান্ত ভাগ্যবান সে জাত মৃত্যুর 
দ্বারদেশে উপনীত হইরাও আবার পুনজরন্ম লাভ কর্মে । কিরপ অবস্থায় 
জাতির পূনজর্মম হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহাও কো.না কোনো বৈজ্ঞাঁনক 
1নদেশ কারবার চেষ্টা করিয়াছেন । গবাঁভন্ন জাতির রন্ত সখামশ্রণের ফলে এবং 
বাভন্ন শিক্ষার (০৪1০7) সংস্পর্শের ফলে জাতির এবং জাতীয় সভ্যতার 
পুনজন্ম হইতে পারে । পাশ্চাত্য বৈজ্ঞাঁনকের বাণী আমরা গ্রহণ কার আর 
না কার একথা বোধ হয় স্বীকার কাঁরতে হইবে যে ভারতবর্ষে বাভন্ন জাতির 
সধ্যে রন্ত সংমিশ্রণ ঘাঁটয়াছে এবং 'বাভন্ন জাঁতর আগমনের ফলে এই ভারত- 
ভূম বিভিন্ন শিক্ষা..র সঙ্গজমস্থলে পাঁরণত হইরাছে। হয়তো এই 
সংমশ্রণের দরুনই ভারতীয় জাতি ও ভারতের সভ্যতা বার বার মৃত্যুম*খে 
পাঁতিত হইয়াও পুনজন্ম লাভ কারয়ছ এবং তাহারই ফলে এই প্রাচীন জাত 
অমর হইয়া পরথবীর বুকে বাস কাঁরতেছে । 

ধুবাবন্ন জাতি ব। গবাঁভন্ন বর্ণের মধ্যে রন্ত-সর্ধামশ্রণের পাঁরণাম সম্বন্ধে 
আমাদের মত যাহাই হউক-না কেন, একথা বোধ হয় কেহ অদ্বীক।র কাঁরবে 
না যে ববাভন্ন সভ্যতা ও শিক্ষার (০811516) সংঘর্ষের দরুন চিন্তাজগতে 
দবস্লব উপাস্থত হয় । এই ধবগ্লবই ড।তর চৈতনোর লক্ষণ ৷ ইংরেজ এদেশে 
আসার পর আমাদের চিন্তাজগতে একটা বড়ো রকমের ওলটপালট হইয়াছিল । 
ইহ। বর্তমান ঘুগের নবজাগরণের সত্রপাত ৷ তারপর হইতে আমরা অন্তদৃষ্ট 
[ফাঁরয়া পাইয়াছি, ?জেদের বর্তমান অবন্থা বিশ্লেষণ কাঁররা দোঁখতে 
ণশাখিয়াছ এবং আমাদের বর্তমান অবস্থার সাঁহত একদিকে আমাদের প্রাচীন 


সু.র, ২৩ 
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অবস্থার তুলনা করিয়াছি এবং অপরাদকে স্বাধীন জাতির অবস্থা তুলনা 
কারয়াছ । নিজেদের বর্তমান অবস্থার হীনতা ও লাঞ্ছনার অনভ্যাতির সঙ্গে 
সঙ্গে আমরা গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দোঁখতে শাখয়াছি । যে ভাবষ্যতের 
স্বপ্ন আমরা দেখিতে শাখয়াছ তাহা আমাদের গৌরবময় অতঁত হইতেও 
আঁধক গাঁরমাময় ৷ এই স্ব্ন বা আদর্শবাদের মধ্যে সৃণ্টির বীজ লুকায়িত । 
জাতিকে যাঁদ জাগাইতে হয় তাহা হইলে বর্জমানের প্রাত প্রবল অসন্তোষ 
সৃষ্টি কারতে হইবে এবং এক উচ্চ আদর্শের ধ্যান কারতে শিাইতে হইবে । 
তাই আমাদের যুব-আন্দোলনের একাঁদকে আছে অসন্তোষ, আর-এক 'দকে 
আছে আদর্শের আকর্ষণ । 

কোন: মতবাদকে "ভাত্ত কারয়া নূতন সমাজ গাড়বার চেস্টা করব এববয়ে 
অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে । আমি এ ক্ষেত্রে এ আলোচনায় প্রবেশ 
কারব না ; আম শুধু মূল আদর্শের দিকে আপনাদের দষ্টি আকর্ষণ কারিতে 
চাই । যে মতবাদ বা ইজম: আপাঁন গ্রহণ করুন-না কেন, তাহা যাঁদ সার্থক 
কাঁরয়া তুলতে হয়, তাহা হইলে অতাঁত হীতিহাসের ধারা, আমাদের পাঁর- 
পাঁম্বিক অবস্থা ও চারদিকের আবহাওয়া স্মরণ কারয়া কাজ কাঁরতে হইবে । 
উদাহরণ-স্বর্প আম বাঁলতে চাই যে কাল মাকসের নাতি কাজে পাঁরণত 
কারবার সময় বর্তমান রুশ জাতি বা বলশোভিকগণ এমন পাঁরবর্তন করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন যাহা প্রকৃতপক্ষে কার্ল মাক্সের মূল নীতির বিরোধী । 
অনেকের ধারণা আছে যে ১০০1711৩া) অথবা 1২61040110811151 বাঁঝ-বা 
পাশ্চাত্য সামগ্রী, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ; প্রাচীন ভারতের কোনো 
কোনো নিভৃত প্রান্তে তার নিদর্শন পাওয়া যায় । 

এই-সব মতবাদ বা প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যও নগ্ন অথবা পাশ্চাত্যও নয়__ ইহা বিশ্ব 
মানবের সম্পন্ত। ভারত আজ যাঁদ কায়মনোবাক্যে 99০181157 গ্রংণ কাঁরতে 
সংকল্প করে, তাহা হইলেই যে ভারত 'বিদেশীভাবাপন্ন হইয়া পাড়বে সে 
আশা আম কার না। কিন্তু ঘে19গ॥ বা মতবাদ আমরা গ্রহণ কাঁর-না-কেন, 
ইতহাসের ধারা ও বর্তমানের প্রয়োজন উপেক্ষা কারলে আমাদের সাস্টকার্ধ 
কখনো সার্থক বা সাফল্যমান্ডত হইতে পারবে না। 

আজ ভারতের এই হীন অবস্থা কেন ? আছে তো সবই-_ প্রকাতি, 
সৌন্দর্য, শারীরিক বল, শিক্ষা, দীক্ষা, শৌর্ধ, 'িদ্যা,ব্াম্ধি-_- এর কোনোটির 
তো অভাব নাই ; এসব উপাদান লইয়া আমরা এক নিখুত মার্ত রচনা 
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করিতে পার কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথায় 2 প্রাণ প্রাতষ্ঠা হইবে 
সেই দিন__ যোদন সমগ্র জাঁতর মধ্যে মুক্তিলাভের প্রবল আকাৎক্ষা জাগারত 
হইবে । কোথায় সে পুরোহিত যে মৃতিসঞ্জীবনী সুধা আহরণ করিয়া মম 
জাতির দেহাপিঞ্জরের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কাঁরতে পারে 2 যে ব্যন্ত মান্তর 
আস্বাদ পাইয়াছে, মুক্ত হইবার জন্য এবং জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য যে ব্যন্তি 
পাগল হইয়াছে, সে অপরকে পাগল কাঁরতে পারে এবং সে-ই “জাতীয় যজ্ঞের 
পুরোহিত হইবার যোগ্য । আমাদের এই য্‌ব-আন্দোলন এইরূপ শত-সহম্ু 
পুরোহত সৃন্টি করুক! 
আমাদের আছে সবই, নাই শুধু এক বস্তু-- নিঃশেষে আত্মবালদান-_ 

বাধাবঘ: আঁতক্রম কাঁরয়া, যাবতীয় বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া একটা আদর্শের 
পশ্চাতে সারাট জীবন অনুধাবনের ক্ষমতা । এই ক্ষমতা, এই (65080119 ০ 
77000০5০ আমাদের নাই, ইংরেজের আছে-- তাই ইংরেজ" এত বড়ো আর আমরা 
এত হীন, আমরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালোবাস না, স্বজাতিকে ভালোবাস 
না তাই আমরা কাঁর গৃহাবিবাদ, তাই আমাদের মধ্যে জন্মায় মীরজাফর টীমচাঁদ। 
মীরজাফর ও উমিচাঁদ আজও মরে নাই__ এখনো তাদের বংশবৃদ্ধি হইতেছে । 
আমরা ঘ্নাদ দেশকে ভালোবাসিতে শাঁখ তাহা হইলে আত্মবাঁলদানের ক্ষমতা 
লাভ কাঁরব, আমাদের চাঁরন্তরে আবরাম ও অশ্রান্ত পাঁরশ্রমের ক্ষমতা (5080115 
01 [00010958 ফিরিয়া আসিবে । এই দুইটি বল-- 16080119০01 [9801005৩ 
বা 172] 9181/1708 ৩ থার পাইব £ বনে জং্গলে যুগ-যুগান্তর তপস্যা 
কাঁরলেও পাইব না! পাইব 'িত্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢাঁলয়া দিলে 
আঁবরাম সংগ্রামে (লিপ্ত হইলে, ঘপ্পের ,কাণে বাঁলয়া উপাসনা কারলে বা সংসার 
ত্যাগ কাঁরলে, সন্ন্যাস গ্রহণ কঁরিলে-_ সাধনা বা শান্ত সণ্ঘর হয় না। 

শান্ত পূজা কথার কথা না 

যাঁদ কথার কথা হত তবে চিরদিন ভারত 
শান্তপূজে শান্তহীন কভু হত না। 
সাধনার স্বরূপ তাই স্বামী বিবেযানন্দ ব্যাখ্যা করোৌছলেন এইভাবে : 
“পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার 
তাহা না ডরাক তোমা, 
হৃদয় মশান, নাচছুক তাহাতে শ্যামা |” 


৩৬ সূভাষ-রুনাবলী 


এই কর্ম-সংগ্রামে আবরতভাবে আত্ম-নিয়োগ কাঁরতে পারলে শীল্তলাভ 
হইবে । এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই পাাথবার দ্বাধীন জাঁতরা শান্তশালী হইয়া 
টাঁঠয়াছে । ভারতের তরুণ সমাজ এই পথে চলুক ; তাহা হইলে আমরা 
ফাঁরয়া গাইব আমাদের লুপ্ত গৌরব, ফাঁরয়া পাইব আমাদের প্রাচীন বিভব, 
ফাঁরয়া পাইব আমাদের স্বাধীনতার এ*্বর্য আর বিশ্বের এই মান্ত প্রাঙ্গণে 
আবার শির উন্নত করিয়া মানষের মতো চাঁলতে শাখব। 


ছাঁত্র ও রাজনীতি 


২ মার্চ ৯৯২৯ মালকান্দার অভয় আশ্রম ডান্তারখানা প্রাঙ্গণে প্রদত্ত ভাষণ । 


ভারতবর্ষ এক যহগ-সাঁন্ধক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এ যুগে ভারঅর 
প্রত্যেক ছান্রেরই রাজনীতিতে যোগদান করা কর্তব্য । কিছুদিন পৃবে অনেক 
আভভাবক ও শিক্ষক মনে কাঁরতেন ছান্রদের রাজনীততে যোগদান করা 
দূষণীয় ৷ সুখের বিষয় এখন মতের অনেক পাঁরবর্তন হইয়াছে । পাঁথব।র 
অন্য সকল দেশের ছান্রদের ন্যায় এদেশের ছান্ররাও রাজনীতিতে যোগদান 
কারিতেছেন-- রাজনশীতিচচণ শিক্ষার একটা অংশ বাঁলয়া বিবেচিত হইয়াছে । 
কিছুাদন পূর্বে কাঁলকাতায় যে ছান্রসাঁম্মলনণ হইয়া গিয়াছে তাহা বধ্বাবদ্যা- 
লয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ড. আকুহার্ট উদ্বোধন করেন । ছাত্রদের প্রধান 
কর্তব্য-_ শিক্ষার সঙ্গে সত্গে রাজনশীতিতে যোগদান করা এবং দেশের সর্ব 
প্রকার জনহিতকর কার্যে যোগদান করা । বর্মান স্কুল-কলেজের শিক্ষায় 
দেশের কোনো ফল হয় না। অনেক হি. এ., এম. এ. পাস কাঁরয়া হাকিম 
উাঁকল প্রভৃতি হইতেছে, কিন্তু তাহারা দেশের কোনো উপকারে আসে 
না। ছাত্র ও যুবকেরাই দেশের সৈনিক যুদ্ধে যেমন একদল সোনকের মৃত্যু 
হইলে তৎক্ষণাৎ অন্য একদল সৈন্য আঁসয়া সে স্থান পূরণ করে, সেইরূপ 
কোনো জাতীয় কমর অবসর গ্রহণ কাঁরলে ছাত্রদের মধ্য হইতে সেই স্থান 
পূর্ণ করা কর্তব্য ! 


ইংরেজ শাসনের ইতিহাস 


প্রথমে ইংরেজ এদেশে বাঁণকরূপে শ্বাসে, তখন মুসলমান বাদশাহের কাছে 
তাহাদিগকে কুর্নশ করিয়া কুঠি নির্মাণ কারবার জন্য একথণ্ড ভুমি এবং 
বাণিজ্য করার জন্য অনুমাত প্রার্থনা কাঁরতে হইয়াছিল। তারপর তাহারা 
এ-যাবং বাণিজোোর সঙ্গে সঙ্গে এদেশে শাসন ও শোষণ করিয্লা আসিতেছে । 
মৃসলমান রাজত্বের সময়ে আমাদের দেশে কোনোপ্রকার অভাব-অভিযোগ 'ছিল 
না, কারণ মুসলমান রাজারা এদেশেই বাস কাঁরতেন_ এ-দেশকেই তাঁহারা 
শনজের দেশ বাঁলয়া মনে কারতেন এবং তাঁহাদের সমস্ত অর্থ এদেশের মতগলের 
জন্যই ব্যয় কারতেন। কিন্তু বর্তমানে শাসকগণ এ দেশ শাসন কারিয়া শিজের 
দেশের জন্যই অর্থ ব্যয় করে । ফলে ভারতবর্ষে দিন দিন দাঁর্্য বাঁড়তেছে। 


৩৮ সুভাষ-রচনাবলা 


কংগ্রেস 


ভারতের অনেক ব্যাধি- শিক্ষার অভাব, খাদ্যের অভাব, জলের অভাব, 
স্বাস্থ্যের অভাব ; 'কন্তু এই ব্যাধর মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যাধ-_ ভারতের 
পরাধীনতা ৷ এই ব্যাঁধ ঘুচিলেই অন্য সব ব্যাঁধ ঘুচিবে-_ এইজন্য চাই 
স্বাধীনতা । ভারতকে স্বাধীন কাঁরতে হইলে কংগ্রেসকে শান্তমান করিতে 
হইবে । এইজন্য প্রয়োজন গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কমিটি স্থাপন-_ অর্থ ও স্বেচ্ছা- 
? সেবক সংগ্রহ । ১৯২১ সালে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, অনেকে মনে 
করেন ষে সে আন্বোলন বন্ধ হইয়াছে । বাহিরের চাণ্ুল্য ও উৎসাহ প্রভৃতি 
নাই দেখিয়া যাঁদ কেহ মনে করেন যে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হইয়াছে তবে 
তিনি ভূল কাঁরবেন। উদ্দেশ্য সাফলামণন্ডিত না হওয়া পর্ন্ত কোনো 
আন্দোলন বন্ধ হইতে পারে না। সরকার অনেক প্রকারে এই আন্দোলনকে 
বন্ধ করিবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন-- িন্তু কিছুতেই কৃতকাষ্* হইতে পারেন 
নাই। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও নীতি কোনো 
প্রকারেই পাঁরবর্তন করা হয় নাই । তবে সময়ের ও অবস্থার জন্য কাজের 
কিছ: পাঁরবর্তন করা হইরাছে । অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও প্রভাব 
অনেক আগেই যাহা ছিল কংগ্রেস চল্সিশ বংজর ধাঁরয়া দেশের মধ্যে তাহাই 
প্রচার কারা আসতেছেন । মহাত্মা গাণ্ধী ১৯২০ বালে এই আন্দোলনে এক 
নূতন রূপ 'দিয়াছলেন, দ্বাধীনভা না পাওয়া পযন্ত এ আন্দোলন 
কিছুতেই বন্ধ হইতে পারে না। 


সাইমন কমশন 


সরকার ভারতবাসীর সমবেত ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাইমন কাঁমশন 1নয়োগ 
কাঁরয়া ভারতবাসীকে অপমান কাঁরয়াছে ও তাহাদের আত্মসম্মানে আঘাত 
দয়াছে। আমরা আমাদের ঘরের ব্যবস্থা ?নজেরা কাঁরতে পার ও কারতে 
চাই__ ইহাতে পরের সাহাঘা চাই না। যাঁদ আমরা একটি কাঁমাঁট গঠন কাঁরয়া 
ইংলণ্ডে গিয়া তথাকার দেশবাসীর ব্যবস্থা বন্দোবস্ত কাঁরয়া দিতে বাঁল তাহা 
হইলে তাহারা যেমন আমাদের আবদার 'কছুতেই সহ্য কাঁরবে মা, আমরাও 
তেমাঁন সরকারের এ আবদার িছুতেই সহ্য কাঁরব না, আমরা এই কাঁমশনকে 
সর্বপ্রকারে বন করিয়া চালব । প্রত্যেক ভারতবাসীরই কাঁমশনকে সর্বপ্রকারে 
বর্জন করা কর্তব্য । 


সুভাষ-রচনাবলী ৩৯ 


১৯২৯ সালের কাষ'ক্ম 


আমরা বিদেশী বন্ত্র বয়কট আন্দোলন এই বংসর সফল কারতে চাই । 
বিদেশী বদ্ত বঙ্জন করিতে হইলে চরকার বহুল প্রচার চাই । আমাদের দেশে 
অনেক তাঁতি আছে যাহারা একযোগে কার্ম কাঁরলে আমাদের বদ্দ্ের :.ভাব 
অনেক পারিমাণে হাস পাইবে । যাঁদ আমরা চরকা কাটয়া সতা নিজের ঘরে 
প্রদ্তৃত কাঁরয়া লইতে পার, তবে তদ্দারা যে বন্ত্র হইবে তাহা একেবারে দেশ 
-_ এইভাবে যাঁদ আমরা ানজেদের কক্ত্রশল্পের উন্নাতি কারতে পার তবে 
আমাদের বয়কট-আন্দোলন সফল হইতে পারে । এ বংসনদধে আমরা প্রত্যেক 
জেলা হইতে পাঁচ হাজার কাঁরয়া স্বেচ্ছাসেবক চাই । আম আশা কার প্রত্যেক 
ছাত্র ও যুবক দেক্ছাসেবক হইবেন । 


না'লকান্দা 

আঁঘ আপনাদের একাট ধা পগলতে চাই । মাংলকা'া অণ্চলের প্রত্যেক 
বালকবালকার শিক্ষার বানত্থা করতে হইবে ও প্রত্যেক গ্রামে একাটি কারয়া 
প্রাইমার 'বদ্যালয় খুলতে হইবে । এর বেশি কিছু আম আর বালতে চাহ 
না। কারণ মালিকানা শ্রদ্ধের ড, প্রফল্লচন্দ ঘোষের জামদ্থান ও কমক্ষেত্র । 
অনেকাঁদন পরেই শ্রত্ধেয় প্রফর্বাবুর সাহত গারাচত হইপার সোভাগ্য 
আমার হইয়াঁছল : 1িন্তু তাহার এই সাধনার ক্ষেত্র দৌখবার ইচ্ডা থাকা সকেও 
এতাঁদন এখানে আসব. সৌডাগ্য আমার ঘটে নাই । আজ এখানে আসিরা 
এবং তাঁহার কর্মপ্রচেম্টা দোঁখবার সৌভাগ্য লাভ কাঁররা বিশেষ প্রীতিলাভ 
কাঁরলাম । আমার মনে হয় এইরু কর্মকেন্দ্র বাংলার প্রত্যেক জেলায় স্থাঁপত 
হইলে আমরা জ্বরাজলাভে সক্ষম হই । আশা করি আপনারা তাঁহার নেতৃত্বে 
থাঁকয়া দনে দিনে দেশের কার্ষে অগ্রসর হইবেন এবং ভগবানের আশাবাদ 
লাভেও সক্ষম হইবেন | বন্দে মাতরম । 


মহাত্ব! গান্ধীর মর্যাদা অক্ষুণ্ন র।খুন 
৪ মাচ" ১১৯৯ শুদদানন্দ পাকেরি জনসভায় প্রদত্ত ভ'ষণ। 


সমবেত ভদুনহোদ ও ভবুমাহলাগণ, আ'জকার এই সভায় আমরা বিশের 
বন্তুতা কীরতে চাই না। আজ আমরা গ্বয়ং স্হাত্াজীর মুখ হইতে বিদেশী 
বজ্নর বাণী শুনব এইজন্য এখানে সমবেত হইয়াছি। বিদেশ বন্ 
বজর্নের বাণী বাংলাদেশে নূতন নহে । ১৯০৫ খ্রীন্টাব্৭ হইতে আজ 
গর্ত আমরা বিদেশী বর্জনের পথেই চালয়াছি। তথাপি ব্বীকার কাঁরতে 
হইবে-_ আমরা আশান:রপে ফল পাই নাই। তাই বরে বারে কাগজে লাখয়া, 
প.ব্তকা প্রচার কাঁরয়া এবং সভা কাঁরয়া দেশবাসীকে এই কথা স্মরণ করাইয়া 
দিতে হয়। এই কথা আজ আবার স্মরণ করাইয়া 'দবার জন্যই স্বয়ং মহাত্মাজী 
আঁসয়াছেন। আপনারা অনেকে জানেন, অনেকাঁদিন পর মহাআজী আবার 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আমার অনুরোধ, আপনারা মহাত্মার সমান 
রক্ষা কারবেন । আজ তাঁহার মুখে যে বাণী শহীনবেন তাহার মর্ধাদা অক্ষর 
রাখিবেন ৷ অনেকাঁদন হইল আমরা এই ব্রত গ্রহণ কাঁরয়াছি । মাঝে অবসার 
আঁসিয়াছিল, গতবছর হইতে আবার নব আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে । 


সমাজজ-শস্তি 


আমাদের কিরূপ বস্ত্শল্প ছিল, এবং কিরূপে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা 
অনেকেই জানেন না। বিলাত বাঁণকের অত্যাচারে, গভর্নমেণ্টের শুক 
ধার্যে এই শিল্প নম্ট হইয়া গিয়াছে । আমাদের হাতে আইন নাই, রাল্টুশান্ত 
নাই, কিন্তু সমাজশাস্ত আছে । যাঁদ এই শান্ত প্রয়োগ কাঁরতে পারি তবে 
আমরা বর্জন সফল কাঁরতে পারব । 

আঁম আর আঁধক কিছ বাঁলতে চাই না। তবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাম্ট্রীয় 
সামাতির সভাপাতরূপে করজোড়ে আপনাদের চরণে এই নিবেদন, আপনারা 
সহাআআজীর সম্মান রক্ষা করিবেন। মীরজাফর উীমচাঁদ এখনো আমাদের 
মধ্যে আছে। তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আগাঁদগকেই কাঁরতে হইবে । 
আপনারা আজ রান্িতে প্রাতজ্ঞা কারবেন-- প্রভাত হইলে আর বিদেশণ বন 
স্পর্শ করিবেম না। বন্দেমাতরম- 


কর্তব্য পালনে অব'হত হুউন 


৪ মা ১৯২১ শ্রদ্ধানন্দ পাকের সভার পরে মহাত্মা গাস্ধধ ও শ্রীযুস্ত ফিতণশংকর 
রায়ের গ্রেপ্তারের পাংপ্রেক্ষিতে দেশবাসখর প্রতি নিবেদন । 


শ্রন্ধানন্দ পাকে 'বলাতী বন দাহ বধ কাঁরতে চেষ্টা কারয়া এবং 
মহাত্মা গান্ধী ও কিরণশঙ্কর রায়কে প্রেপ্তর করিয়া গভনমেন্ট আমাদগকে 
আণ্নপরীক্ষায় আহহান কারয়াছেন । আশা কার, বাঙালী এই আহ্বানে 
সাড়া দবে এবং এই প্রতেশ হইতে ীবলাতী বকন্ত্ দ্‌রীভূত কুরয়া আ্ন- 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইবে ॥ এই প্রদেশের যে-সকল দ্থানে বিলাতী 
বন্ধু দাহ করা সভব, সেই-সমস্ভ স্থানে ফেন উহা নিঃশেষে দাহ করা হয়। 
শ্রদ্ধানন্দ পাকের মতো কলকাতার পাকসমূহে বোবলাতা মত পোড়ানো 
আইনসংগত কনা তাহা িধ্শারত না হওয়া পধন্ত এ-সমদ্ত স্থানে দাহ- 
কার্য সম্পন্ন করা উচত হইবে না। কিন্তু ইীতিমধৌ আমরা ব্যান্তীবিশেষের 
বাড়তে অথবা এরূপ অন্যান্য স্থানে এই কার্য সপন কাঁরতে পারিব । আজ 
মহাত্মা গান্ধী যে পাঁবন্র বহ্ছাশখা প্রজ্কলত কাঁরয়াছেন তাহাতে যে 'বিলাতা 
বন্ধ 'নিঃশেষে দণ্ধ হইয়া যাইবে তাহাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই । বাঙালী 
যেন গুরুতু উপলাব্ধ কাঁরয়া কর্তব্য পালনে অবাঁহত হয় । 


বিংদশী বস্ত্রধজ্ঞ ঃ একটি বিবরণ 


৪ মার্চ ১৯২১ সন্ধ্যায় শ্রম্ধানদ্দ পাকের শান্ত জনতার উপর পদালসের অত্যাচার 
সম্পকে 'ববরণ। 


সোমবারের সভার শেষ পরন্ত আম শ্রদ্ধানন্দ পার্কে উপাস্থত ছিলাম । রান্তি 
নয় ঘাটকার সময় আম সে স্থান হইতে চালয়া আস । মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং 
বস্তদাহের সূচনা করেন । অতঃপর আঁ্ন প্রজবালত হয় । ইহার একটু পরেই 
ইউরোপায় সারজেন্ট ভারতীয় কমচারী ও কনস্টেবল লইয়া গঠিত একদল 
পৃঁলস তথায় আগমন করে এবং যেখানে আগুন জৰ'লতোঁছল সে স্থান 'ঘারয়া 
ফেলে । পুলসের হাতে লাঠি ছিল। পুলিস গায়ে পাঁড়য়া মারাঁপট করে ; 
কেহই তাহাঁদগকে আগে আরুমণ করে নাই । ইহাতে সমবেত জনতা ক্লুদ্ধ হইয়া 


৪২ সুভাষ-রচনাবলী 


০ ৮ 


উঠে । মহ।আ্মা গান্ধী ও শ্রীযুন্ত ফতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্চ গুভীত তখন সকলকে 

শান্ত হইতে এবং আসন গ্রহণ কারতে অনুরোধ করেন । ইহার কিছু সময় 
পরে ক আক্রমণ একট: শান্ত হইলে মহাত্মা গান্ধী সভাস্থল পাঁরত্যাগ 
করেন ৷ তখন ঘন ঘন “বন্দেমাতরম-” ধান উতখিত হয়। 


পংনরায় সভায় আগমন 


মহ।আজটুকে দায় দয়া আম আবার পাকে 'ফাঁরয়া আগসলাম। কারণ আমার 
সন্দেহ হইয়াঁছল ষে, পুঁজ্স আবার আক্রমণ চালাইতে পারে এবং এ বিষয়ে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করাই আমার কর্তব্য বিবেচনা কাঁরয়াছলাম । 'ফাঁরগ্লা আসিয়া 
দেখলাম যে. পাকেরে বিভল্ল হথানে পাীলস জনতাকে আক্রমণ ক'রতেছে । 
জনতা তখন ছন্রভগ্গ হইয়া চলিয়া যাইতোছিল । পাঁলস যাঁদ একটু ধৈর্য 
ধাঁরত তাহা হইলে কোনোই গোল বাঁধত না। কয়েকজন পালস আফসারকে 
আমি বার বার অনুরোধ কাঁরিলাম নে, তাঁহারা চলিয়া যাইতে পারেন এবং 
তাহাতে কোনো গোল ঝাঁধবে না। আমি ইহাওড বাঁলয়া?ছলাম যে, তাঁহারা যাঁদ 
কনম্টেং্জাঁদগকে শাত করিতে পারেন | আম জনতাকে সংখভ রা ভার 
ইতে প্র-ভুত আহ । তু কিছুতেই পও্র্গন আমার কথা শানল ন 


ণ! 


অপ্রত্যাশিত ভাক্রমণ 


একবার পালস অকং্মাং লাঠি লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে । আম সেই 
সময় সহকমীরীদগকে সঙ্গে লইয়া বব, পি, সি. সি.-র জি'নসপন্র স্থানান্ত।রত 
কারবার আয়োজন কাঁরিতেছিলাম । আম তখন অগ্রসর হইয়া এই অন্যায় 
আক্রমণের প্রণতবাদ কাঁরলাম । সাজেন্টগণ তখন লাঠি তুলিয়া আমার দিকে 
ধাইয়া আসল । জনৈক পশীলস আমার গায়ে হস্তক্ষেপ পরন্তি করিয়াছল। 
সৌভাগ্যবশত একটিও আঘাত আমার উপর পড়ে নাই । সেই পালসের নাম 
জিন্তাসা কাঁরয়াঃছলাম । কিন্তু কেহই তাহার উত্তর দিল না। আঁম তাহার 
নম্বর জানবার জন্য দেশলাই ধরাইয়াণছ দোঁখয়া সে গা ঢাকা দল এবং অন্যান্য 
পুলিস তাহাকে সাহায্য কারল। অতঃপর একজন সাজে্ট আমার নিকট 
আসয়া ব্যংগ করিয়া বিল-_ যাঁদ পারেন একবার পুঁলসের নম্বর খনাঁজয়া 
বাহির করুন । 

এই ঘটনার পরও আম পহীলস কর্মচারীদগকে বারবার অনুরোধ 


সুভাষরচনাবলী ৪৩ 


করিয়াছিলাম-_ তাহারা যেন পার্ক হইতে চাঁলয়া যায়। কিন্তু সে কথায় 
কেহই কর্ণপাত করে নাই । আম আরো আধঘন্টা আন্দাজ অপেক্ষা কাঁরিয়া 
দোঁখলাম যে, পার্ক হইতে জনতা সকলেই একর্‌প চালয়া গিয়াছে । সেই 
সময় আম 'ফারয়া আস। 

ইহার কিছুসময় পরে একজন প্রত্যক্ষদশী আসয়া আমাকে বাঁলল যে, 
তখনো প্দালস লাঠি হদ্তে পার্কের আশেপাশে ঘ্‌রিয়া বেড়াইতেছে। 
আধকন্তু আরো অশ্বারোহী পুলস আসয়া জনতাকে ইতস্তত তাড়া 
করিতেছে । রাত্র সোয়া দশ ঘাঁটকায় এই সবশেষ সংবাদ পাইয়্াছিলাম । 


& মা ১৯২৯ 


অন্তরে ও বাহিরে অগ্নি” 
৬ মাচ” ১৯২১ শ্রদ্ধানন্দ পাকের সভায় প্রদত্ত ভাষণ । 


মহাত্মাজী যে আ্ন প্রজর্থলত কারয়াছেন, দেশে এবখণ্ড ?ঝলাতী খস্ত থাকা 
পষন্তি তাহা 'নর্বাপত হইবে না। এই অগ্ন শুধু বাহিরে জঙ্লে নাই ) 
ইহা আজ সকলের অন্তরে অন্তরে জবালয়াছে । দেশের সম্মুখে আর দুই 
বৎসর পাঁড়রা রাঁহয়াছে । ইহার নধো দ্বরাজ লাভের জনা সম্পণভাবে প্রসতুত 
হইতে হইবে । গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কাঁমাট স্থাপন, অর্থ সংগ্রহ, কংগ্রেস স) 
সংগ্রহ, দ্বেচ্হাসেবক দল গঠন ইত্যাদ কাষ* দ্বারা কংগ্রসকে শান্তশালী করিতে 
হইবে । এমনিভাবে দেশ ধখন প্রদ্তৃত হইধা উঠবে তখন বিলাতগ বজরনের 
আন্দোলন পূর্ণ সাফল্য লাভ কীরবে সে বিষয়ে অণুমান্র সন্দেহ নাই । যাদ 
আইন অমান্যের প্রয়োজনই হয়, দেশ তখন পশ্চাৎপদ হইবে না। 

সোৌঁদনকার আঁভনয় আপনারা অনেকেই দোখয়াছেন। আপনারা যে 
আজও এত আঁধক সংখ্যায় আ'সগাচেন তাহাভে মনে হয় আপ্নারা সত্যই 
একটা সংকল্প লইয়া আঁসয়াছেন। আজ এমন ঘটনা ঘাঁটয়াছে যাহার জন্য 
বর্জন আন্দোলন এক নূতন রুপ লইয়া দেখা 'দয়াছে । বজন আন্দোলন 
শুধু আমাদের দেশেই নৃতন নহে । স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য আমোরকা 
এবং আয়ারল্যান্ডবাসীগণ বিলাতী দ্রব্য বন কারয়াছেন। 
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বজনের মহাস্ত্ 


আমরা 'নরন্র হইলেও আমাদের হাতে এমন এক অন্তর আছে যাহার শান্ত 
অমোঘ । আমরা বিলাতের অন্ন যোগাই । 'বিলাতের লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের 
সাহত ব্যবসা সূত্রে আবদ্ধ । প্রাতি বংসর একশত কু'ড় কো টাকার 1জানস 
[বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হয় । সমন্ত ব্যবসাই আজ অন্যের হাতে ! 
[ভাবে আমাদের কত্রশল্পে নষ্ট হইয়াছে তা অ'পনারা জানেন । শতকরা 
পণচশ ঢাকা হইতে তিনশত টাকা পধন্তি শুল্ক বসাইয়া এই িঞ্প নম্ট করা 
হইয়াছে । শধ তাই নয়, 1বলাতেপন ববসায়ী যাঁদ ভারতের বন্ত্র আমদানী 
করে কিংবা তথাকার *ভ্রী ক পুরুষ যাঁদ ভারতের কন্ত্র বাবহার করে তবে 
তাহাদের শান্ত হইবে, এইরূপ বিধান ছিল । এ-সম্ত আমরা তাহাদের লেখা 
পৃদ্তকেই পাই ॥ এইভাবে ভারতের বন্ত্রশজ্প নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাদের 
দোষ দিই না। সর্বাগ্রে আত্মরক্ষা, তারপর অন্য কথা | ইংরেজ আজরক্ষার 
জন্য এরূপ করিতে বাধা হইয়াছিল । আমরাও যাঁদ এরূপ কার তবে দোষ হয় 
না। কিন্তু আমাদের বর্জন আন্দোলন ইংরেজকে মারবার জন্য নহে-_ 
1নজেদের বাঁচাইবার জন্য : আবেদন 'নবেদন অনেক করিয়াছি, সমস্তই ব্যর্থ 
হইয়াছে । এখন আমরা ঘরে 'ফারয়াছ । আমাদের শ্পবাঁণজ্য রক্ষা কারিতে 
হইবে । আমাদের চ্বাধীনতা লাভ কারতে হইবে । আমাদের দাবি ন্যায্য । 
আমাদের পথ সত্যের পথ, ন্যায়ের পথ । 


ব্রিটিশ সাম্রাজোোর ভিত্তি 


এই শত্রাটশ সাগ্রাজ্য কি লাঠির উপর প্রাতিষ্ঠিত ? যাঁদ তাহাই হয় তবে 
বালব, ইহার পরমায় শেষ হইয়া আসিয়াছে । ইংরেজ বাঁলয়া থাকে, এদেশে 
ধর্রাটশ শাসন এদেশের লোকের সাঁদচ্ছার উপর প্রাতাঙ্ঠত | যাঁদ তাই হয় তবে 
গত পরশু এরূপ আঁভনয় কারবার কারণ কি ? বনাবচারে দেশের কর্মাঁ- 
ধদগকে কারারুদ্ধ করা হয় । তাহার অর্থ-__ প্রচালত আইনে আর কুলায় না, 
কাজেই বুঝা যাইতেছে, ইংরেজ শাসন এদেশে সাঁদচ্ছার উপর নহে"_- 
অসাঁদচ্ছার উপর প্রাতিষ্ঠত । কাহাকেও বদ্বেষ করা, ঘৃণা করা আমাদের 
জাঁতর প্রকতি নয় । কাজেই সেই জাতির সাঁদচ্ছা যাঁদ নষ্ট হইয়া থাকে তবে 
ধূঝতে হইবে ইহার কারণ অতি গভীর । 
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বিদেশী বজনের সথ্গে সঙ্গে গঠনমলক কাজ চাই । গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস 
কাঁমাঁট স্থাপন কারতে হইবে । এই প্রাতষ্ঞানগৃঁলকে কেন্দ্র কারয়া কাজ 
আরম্ভ কাঁরতে হইবে । এজন্য তিনাঁট 'জানসের প্রয়োজন-_ কংগ্রেস সভ্য, 
অর্থ এবং কম্াঁ। কংগ্রেস 'স্থর কারয়াছেন, বাংলাদেশ হইতে আমাদের পাঁচ 
লক্ষ কংগ্রেস সদস্য দুই লক্ষ টাকা এবং এক হাজার কমর” সংগ্রহ করিতে 
হইবে ৷ এইভাবে যাঁদ একবার কংগ্রেস কাঁমাটগুলিকে শান্তশালী করিতে পারা 
যায় তবে সেই কার্যপদ্ধাত সফল করা যাইবে । সম্মুখে দুই বছর পাঁড়য়া 
আছে । ইহার মধ্যে আমাঁদগকে প্রস্তুত হইতে হইবে । পথে বাধাীবঘ? 
অনেক আছে জান । কিন্তু কিছুতেই 'বিচালত হইলে চাঁলবে না! মহাত্মা 
গাম্ধী অনেকাদন পর আবার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন । কাজেই বড়ো 
সুযোগ উপস্থিত । এ সুযোগ পর্ণভাবে গ্রহণ কারিতে হইবে | যদি এই গঠন- 
মূলক কর্মপদ্ধাত আমরা সফল কাঁরয়া তুলতে পাঁন্ন তবে আমরা আইন 
অমান্যের জঁটল সমস্যার সম্মুখীন হইতে পারব । তখন ছুই আমাদের 
সাধ্যাতীত হইবে না। 


অন্তরে বাছরে অগ্ন 
৪ মার্চ মহাত্মা গান্ধী যে আগুন জৰাঁলয়াছেন তাহা যতক্ষণ পধন্ত এক 
টুকরা দীবলাতী বস্তু এদেশে থাকিবে কিছুতেই নিভিবে না। আণ্নি শুধু 
বাহিরে জলে নাই, আঁ"" আক্র অন্তরেও জবালয়াছে | পার্কে _াবলাতী বস্দে 
আঁণ্ন সংযোগ পুলিস আইনে নাঁক বে-আইনী ৷ তাই আজ বাঁড়তে বাড়তে 
হস্টেলে হস্টেলে বন্ত্র পোড়াইতে হই ণ। দেখি তাহাও বেআইনী হয় কিনা । 
ঘাঁদ তাহা হয় তবে বীবব, গৃহেও আমাদের কোনো আঁধকার নাই । 


তরহণের উপর গুর্‌ দা'য়র 


আজ তরুণ সমাজের উপর এই আন্দোলনেব সাফল্য নর কারতেছে। 
তাহারাই দেশের আশাভরসা | তাহা" 'ীদ প্রাণমনে এই আন্দোলনে যোগদান 
করে তবে আর কেহ আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতে পাঁরবে না। তখন 
আমাদের সাফল্য আঁনবা । দেশে যাঁদ সত্যই সেরূপ জনতা স্াঁন্ট হয় তবে 
শত মীরজাফর উীমচাঁদ থাকলেও কেহই আমাদগকে ব্যর্থ কারতে পারবে 
না। আজ আমাদের সংগ্রাম আরুভ হইয়াছে । অবশ্য সংগ্রাম আমাদের আহংস। 
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বিলাতশ বস্ত্র নিক্ষেপ 


আম সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান কাঁরতেছি_- আপনাদের নিকট যাঁদ 
পবলাতশী কাপড়জামা থাকে-_ এখানে ফোৌঁলয়া দিন । 

সোঁদন মহাত্মাজীও বাঁলয়াছেন, বিদেশ বন্ত বজরনের সঙ্গে সঙ্জো খন্দর 
পারধান করতে হইবে । মহাত্মাজীর ভাষায়-_ আপনারা চরকার কথা ভাবুন । 
1মলের ভাবনা মিলই ভাববে । আপনাদের সাহাষ্য ও সহানুভাত ব্যতীত 
এই শিল্পগুঁল বাঁচতে পারে না। দাঁরদ্র এবং নরন্ষের জনা এই 'শল্পকে 
বাঁচাইয়া রাখতে হইবে ॥ 


জয় মা বলে ভাসা তরণ' 


বাঁচবার জনা, জাতীয় জীবনের জন্য, আত্মপ্রাতগ্ঠার জন্য দ্বরাজ লাভ 
কারতে হইবে । সকলে স্বরাজের সৌনক হউন । জয় মা” বাঁলয়া তরা 
ভাসাইয়া দন । আসুন আমরা সকলে 'মাঁলয়া দুস্তরু সাগরে পাড় দিই 
পরপারে পেশীছবই । 


বর্জন আন্দোলন ও বিদেশী বস্ত্রের বহ্ত্য, সব 


৪ মার্চ ১৯২৯ [ীসমলা ব্যায়াম সামাতর প্রাঙ্গণে বজন আন্দোলন প্রচার ও বিঙগেশখ 
বস্ত্র বহ্যংসব উ শলক্ষে অন্যা্ঠত জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ । 


মহাত্বা গাম্ধীর গ্রেপ্তার ও শ্রদ্ধানন্দ পাকে সোঁদন যে ঘটনা ঘটয়াছে, তাহার 
সম্বন্ধে গভীরভাবে 'চন্তা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র দেশব্যাপ? 
এই আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যেই এইরুপ করা হইয়াছে । ইহাতে 
দেশবাসী উত্যন্ত হইয়া উিয়াছে । এইজন্যই সকলে বাঁহরে আঁসয়া [বিদেশ 
বস্তে আন সংযোগে উদ্যত হইয়াছে । আজ সকলে শুধু বিদেশী বস্ত্র দাহ 
কাঁরয়াই নিরদ্ত হইতোছ না, পরন্তু ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা জানাইতোছি 
যে, দেশ হইতে দেশ বস্্ সম্পর্ণভাবে দূর কারবার ক্ষমতা যেন তান 
তাহাঁদগকে দেন । 

দেশের মুস্তির জন্য যে শীল্ত প্রয়োগের দরকার, সেই শান্ত প্রয়োগের 
ক্ষমতাই বর্জন-আন্দোলনের অন্তনিণহত প্রকৃত স্বরূপ । দেশের তরুণ, 
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দলেরই এই কাজে সবাগ্রে অগ্রসর হওয়া উচিত । তাঁহারা দেশের সবর ঘ্রয়া 
বিদেশী বদ বজনের বাণী প্রচার করুন । 

আজ মহাত্মা গান্ধী আশ্রম ত্যাগ করিয়া কমক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তান স্বয়ং 
িবদেশশি বন্ত্র বজণনের বহ্যৎসবে খাত্বকের পর গ্রহণ কারয়া যে আম্শ 
প্রজবলিত কাঁরয়াছেন, তাহা সমস্ত দেশী বস্ত্র ভস্মীভূত না হওয়া পধন্ত 
নিবণপিত হইবে না। 

প্রত্যেক বংসর বিদেশী বস্ত্র আমপানীর জন্য ১২০ কোট টাকা ভারত 
হইতে 'াবদেশে চালয়া যাইতেছে । যাঁদ বিদেশবন্্ বজন আন্দোলন সফল 
হয়, তাহা হইলে ম্যাণ্েসটারের মিলসমৃহ বন্ধ হইরা যাইবে । যাহারা এতাঁদন 
ভারতের অর্থ শোষণ কাঁরতোছল তাহারাই সরকারকে ভারতের দাঁব রক্ষা 
কারবার জন্য বাধ্য কারিবে । 

এই বজন-আন্দোলনকে সফল কারতে হইলে বাংলাদেশৈর "বাভন্ন স্থানে 
কয়েকটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা কাঁরতে হইনে । এইজন্য অর্থ ও কর্মীর প্রয়োজন । 
সেইজন্য প্রত্যেকেরই কংগ্রেসের সভ্য হইয়া বন-আন্দোলন চালাইবার 
নামত্ত অর্থসংগ্রহকার্ধে নিঘুক্ত হওয়া উচিত, খদ্দর ব্যবহার করিয়া দেশীয় 
শ্পের উন্নাত সাধনে তৎপর হওয়া একান্ত কর্তব্য । 


বিলা শী বস্ত্র বর্জন 


৮ ম5৮ ৯২৯ ভবানশপুব হ'রশ প।কে বিলাত* বস্ত্র বজন উপলক্ষে জনসভায় প্রদত্ত 
ভাষণ । 


১৯৩১ সনে পঠীলস দেশবন্ধুকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করিয়া প্রেসিডেন্সি 
জেলে লইয়া িরাছল | দেশবন্ধুর প্রশ্নে ডেপুটি কমিশনার তাঁহাকে জানান 
যে, তাঁঠাকে &৪ ধারায় গ্রেপ্তার করা হইরাছে । এ ধারায় চোর গাঁটকাটা 
প্রভ্তিকে ধরা হয় । দেশবন্ধু হাসফ্: বললেন, আম বার (81) ত্যাগের 
পর ক আইন বদলাইয়াছে ? তেমান মহাত্মাকে ৫ আইনে ধাঁরিয়া তাঁহাকে অপমান 
করা হইয়াছে । যাঁদ গ্রেণ্থার কারিতেই হয় ১২৪ক, ১২১ ইত্যাঁদ ধারায় 
গ্রেপ্তার করলেই তো হইত | কিন্তু প্রন কেন এমন ঘটে ? ১৯০৫ সাল 
হইতে আজ পর্যন্ত বহ্যযৎসব হইয়াছে । কিন্তু তখন তো কছুই হয় নাই ; 


৪৮ সুভাষ-রচনাবলী 


এবার এর্প হইল কেন ? সোঁদন পার্লামেন্টে এ-বিষয়ে প্রশ্ন হইরাছে। 
উত্তরে বলা হয়, গভন“মেন্ট এ বিষয়ে কিছ? জানাইবেন না । 


দেশের বতর্মান অবণ্থা 


১৯২১ শ্রীপ্টাৰ' অপেক্ষা আজ দেশ আঁধক শীন্তশালী ৷ ইংরেজের অবস্থা 
চতুর্দক হইতে খারাপ হইরা আসতেছে । আমরা এখন অনেক সংঘবদ্ধ 
হইয়াঁছ । পাথবীর চাঁরাদকে ঘুদ্ধাবগ্রহের সূচনা দেখা যাইতেছে । এই- 
সবের জন্যই সাইমন কাঁমশন নিয়োগ কাঁরয়া আমাঁদগকে শান্ত রাখবার 
চেষ্টা হইয়াছে ! 

কিন্তু ভারতবর্ষ সাইমন কমিশনকে অগ্রাহ্য কাঁরয়াছে । আমরা কংগ্রেসের 
আদেশ মান্য কাঁরদা লইয়াছি ৷ ওয়ার্কং কমিটির কার্ধপন্ধাতর তাৎপর্য 
আমাদের অপেক্ষা পালণমেন্টই বোশ বাঝয়াছে । কারণ তাহারা জানে, যাঁদ 
পল্লশিতে পল্লখতে এই আণ্ন প্রজবালত হয় এবং সেই অ'ণন যাঁদ অস্তরেও 
জহলে তবে তাহার ফল ভীষণ হইবে । 


সমাঙ্-শান্ত 


আমরা 'নিরস্ত্র হইলেও সমাজ-শান্ত আমাদের হাতে আছে । ইংরেজের জাবকা 
গনভর করে আমাদের হাতে । প্রাতি বংসর ১২০ কোট টাকার 'বিলাত+ দ্রব্য 
আমাদের দেশে আমদানী হয় । ইহার অর্ধেকই কাপড় ॥ শাসনের নামে এই 
শোষণ চাঁলতেছে । যাঁদ আমরা এই শোষণের পথ রুদ্ধ কাঁরয়া দিই তবেই 
আমাদের আভন্ট ?সদ্ধ হইবে । কামান-বন্দুকের চেয়েও বড়ো অন্তর অর্থনীতি । 
ঘাঁদ আমরা গিবলাতের রসদ বন্ধ কাঁরতে পার, তবে জয় আমাদের অবশ্য- 
প্ভাবী । ইংরেজের আনন্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য নর । আমাদের মঙ্গলের 
জন্য এই পথ অনমরা গ্রংণ কাঁরয়াছি । সুতরাং তাতে যাঁদ তাহার আ'নণ্ট হয়, 
আমরা দায়শ হইব না। 


গঠনকাধ£ 


আমলাতন্ত্রের দুর্গের পাশাপাঁশ আমাদের দুর্গ গাঁড়িরা তু'লতে হইবে । 
কংগ্রস স্ভ্য, অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রই কাঁরতে হইবে ! পল্লীতে পল্লীতে 
শান্তশালী কংগ্রেন কাঁমাট গঠন কাঁরতে হইবে । যাঁদ কংগ্রেনকে আমরা এইরূপ 


সুভাষ-রচনাবলী ৪৯ 


শাশ্তশালী প্রাতষ্ঠানে পাঁরণত কারতে পার তবে আইন অমান্যও অসম্ভব 
হইবে না। ১৯২৯ সন উদ্যোগ পর্ব । এজন্য আমাদের প্রাণপণ কাধ" কাঁরতে 
হইবে ছু 

মহাআ্মাজী যে আগুন জবালাইয়াছেন তাহা ?নাভবে না। ঘরে ঘরে এই 
আগুন জবালাইতে হইবে । এই আনন আমাদের সমন্ত অন্যায় ও শপ 
ক্ষালনের প্রতীক । 


বিলাতী বস্ত্র বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ 


৬ মা৮ ১৯২৯ দেশবচ্ধু পাকে বল।তধ বস্ত্র বন ও স্বগেশধ' গ্রহণ সম্পকে একটি 
জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ । 


অনেকের মনের মধ্যে মাঝে মাঝে এই প্রথ্ন ওঠে, এই যে আন্দোলন ইহা কেন 
তেমন জমাট বাঁধতেছে না ? যাঁদ কেহ মনে করেন, শতকরা ১০০ জন লোক 
এই আন্দোলনে যোগদান না করিলে আন্দোলন সফল হইবে না, তবে তাহা 
ভুল । বাম্তাঁবক পক্ষে প্রতোক দেশে মুষ্টমের লোকই চরম পরীক্ষার জনা 
প্রসতৃত হয়, তাহারাই দ্বাধীনতা আনয়ন করে । প্রত্যেক দেশের মীন্ত-পাঁথক- 
দের জীবন পাঠ কাঁরলেই এই সত্য হৃবদয়ত্গম হইবে যে, তাহারা শত 1নযাতন, 
শত লাঞ্চছনাতেও আদর্শচ্যুত, সংকম্রপত্রস্ট হয় নাই । এইরূপ কম্ণী আমাদের 
দেশেও গাঁড়য়া উঠিতেছে ৷ মীন্তপথের যাত্রী যাঁরা তাঁরা অনেক সময় প্রদ্ন 
করেন, আমাদের মধ্যে এত মীরজাফর ঁমচাঁদ আসল কোথা হইতে, ইহার 
প্রাতকারই বা কশ ? বাস্তাঁবক, মীরজাফর-উমিচাঁদ আবহমানকাল হইতে আছে 
এবং ক্রমেই তাহাদের বংশ বাদ্ধ পাইতেছে। ইহা বন্ধ করার একমান্র পন্থা 
প্রবল জনমত গঠন করা । 


দুই দল 


দেশে আজ বাস্তাঁবক দুইটি দল আছে-_ একটি গভন“মেন্ট দল, অন্যাট 
দেশের জনগণের দল । যাহারা গভন“মৈন্টের চাকার করে তাহাদের কথা বাদ 
দিলেও অনেক লোক আছে যাহারা প্রত)ক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সামান্য অর্থের 
প্রলোভনে গভনমেন্টের সহায়তা কাঁরয়া থাকে । বিলাতে এই-সব মীরজাফর- 


সমর. ২॥৪ 
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উীমচাঁদ 1টাকয়া থাকতে পারে না, কেননা সেখানকার সমাজ ও রাচ্টু 
অন্যরপ | 


প্রধান কম" 


আমাদের জাতর মধ্যে আজ কর্মের জন্য একান্তিকতা গ্র্াম্ট করিতে হইবে । 
এইভাবে সকলকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত কাঁরর়া কংগ্রেসকে শীন্তশালী 
কাঁরতে হইবে । আমলাতন্রের দুর্গের পাশম্পাশি আমাদগকে দুর্গ গাঁড়য়া 
তুলতে হইবে । দেশময় কংগ্রেস কাঁমাট স্থাপন কাঁরতে হইবে । কংগ্রেসের "বার 
সকলের জন্য উম্মুক্ত । সেখানে সকলেই আসতে পারেন ৷ কংগ্রেসের কাজ 
চালাইতে হইলে অর্থ এবং কর্মবীরের প্রয়োজন । দুই লক্ষ টাকা এবং প্রাতি 
জেলায় একহাজার স্বেচ্ছাসেবক বাংলার পক্ষে কিছুই নয়। যাঁদ হহা 
সংগৃহীত হয় তবে আমরা যেকোনো কার্যপদ্ধাত সফল করিয়া তুলিতে 
পারব । বত'মান কাষধপদ্ধাতর শীর্ষে কংগ্রেস স্থান দিয়াছেন বদেশী বস্ত্র 
বর্জশনকে । | 


পরাধখনতাই মূল সমস্য 


ব্যাবসা-বাঠণজ্যের সমস্যা, শিল্পের সমস্যা, সমাজ সমস্যা প্রভীত সকল সমস্যার 
মূলে হইল পরাধীনতার সমস্যা, পরাধীনতা ঘুচিলেই আমাদের সকল সমস্যার 
সমাধান হইয়া যাইবে । এই পরাধীনতা ঘ.চাইতে হইলে আমাদের মধ্যে শব্চি 
গণ্সার কাঁরতে হইবে । নারীগণ পরুষগণের সাঁহত যোগদান না কাঁরলে 
আমাদের আন্দোলন কিছুতেই সাফল্য লাভ কাঁরতে পারে না। দেশের মধ্যে 
একটা নূতন মনোভাব নূতন শান্ত সূষ্টির মনোভাব গাঁড়য়া তুলিতে হইবে | 
একবার যাঁদ এই দষ্টান্ত স্থাপত হয় তবে দেশময় অসহযোগের ভাব 
ছড়াইয়া গড়বে । 


দাসত্বের প্রতীক 


িলাতী বন্দে আণ্ন সংযোগের অর্থ আমাদের কলত্ক-কালিমা বিদারতও 
করা। ীবলাতীবন্্র আমাদের দাসত্বের প্রতীক । 


এই অপমান সহিব ন 


১২ মার্চ ১৯২৯ গোপাল মুখাজ লেনে রায়বাহাদুর গোপালচছ্রর মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বাড়তে অন্নাষ্ঠত সভায় প্রদত্ত ভাবণ। 


এক্ষণে আমরা বিদেশী বন্ত্র পোড়ানো আরন্ভ কাঁরয়াছি, কারণ দেশী বন্দর 
দেশ হইতে তাড়াইবার উহাই একমান্ত পথ, অনেকে আমাকে বাঁলয়াছিলেন যে, 
তাঁহাদের নিকট যে বদেশী বন্ত্র আছে তাহা ছশড়য়া গেলে আর বিদেশী 
কাপড় কাঁনবেন না-_ এরুপ কথা ১৯০৫ সনে দ্বদেশখি আন্দোলনের সময়ও 
অনেকে বাঁলতেন । কিন্তু আমার মনে হর যাঁহারা এরুপ কথা বলেন তাঁহারা 
বিদেশী কাপড় পোড়াইবার হাত এড়াইবার জন্যই এরুপ অজুহাত দেখান । 
বাদ্তাবকপক্ষে একবার 'যান বদেশী কাপড় পোড়াইয়া ফোঁলবেন 1তাঁন আর 
কখনো 'বদেশী কাপড় কাঁনবেন না-_ তাঁহার মনে সর্বদাই ভয় থাকিবে যে 
বিদেশী কাপড় 'কানলেই তাহা পোড়াইয়া ফে?লতে হইবে । বিদেশী কাপড় 
আমাদের পরাধীনতার নিদর্শন | উহা উীঁচ্ছস্ট খাদাংশ, সতরাং, বিষবং 
পাঁরত্যাজ্য ৷ বিদেশী কাপড় পোড়ানোয় মনে একটা উৎসাহ ও প্রেরণা আসে । 
শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিদেশী কাপড় পোড়ানোর 'দন হইতে উহা সবন্ত ব্যাপকভাবে 
আরদ্ভ হইয়াছে ৷ ইহা মনের মধ্যে একটা ভীষণ 'বদ্লবের সস্টি কাঁরয়াছে । 
ইহা আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষন কাঁপয়া আমাদের পাঁবন্ত্র করিবে যতাঁদন না 
আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পার ও ম্বাধীনতা পুন 
প্রতিষ্ঠা কারতে পাঁর ততাঁদন খেন মহানা গান্ধী শ্রদ্ধানন্দ পাকে যে আন্ন 
স্বহচ্তে প্রজবালত কারয়াছেন তাহা গনবণাঁপত না হয় । এই বিদেশী বস্ত্ের 
ধংস আমাদের অসাহঞ্ৃতা প্রকাশ কাঁরতেছে । দেড়শত বংসর পরাধাঁনতার 
ফলে আমরা বিদেশীর সব্প্রকার অত্যাচার ঘেন সহ্য কাঁরতে অভ্যস্ত হইয়া 
গয়াছি যাহা কোনো স্বাধীন জাতি একমৃহূততও সহ্য করিতে পারে না। 
আমাদের এই সদাজাগ্রত অসাহষতা জীবনধর্মের পাঁরিচায়ক | বাঙালী জাতি 
তাহাদের পূব গৌরব হারাইয়াছে । কোনো পরাধীন জাতিই এরূপ অবস্থায় 
উন্নাত লাভ কাঁরতে পারে না। আর কিছাঁদন যাঁদ এরূপ অবস্থা আমাদের 
থাকে তাহা হইলে জাতি একেবারে ধ্বংসের সীমানায় উপনীত হইবে ॥। আমাদের 
ছাত্রসমাজের শারীরক অবস্থাও একেবারে শোচনীয় । তাহারাই ভাঁবষ্যৎ 
জাতির আশাস্থল ৷ স.তরাং ছান্রসমাজের দৌহক উন্নাতর একান্তই প্রয়োজন । 


&২ সুভাষ-রচনাবলী 


ইংরেজ আমাদের সাহায্যেই আমাদের শাসন করিতেছে ৷ তাহারা আমাদের 
জেলের ভয় দেখাইয়া শাসন করিতেছে, কিন্তু মানুষ একবার জেলে গেলে 
তাহার আর জেলের ভয় থাকে না । অনেকেই জেলে গিয়াছেন, অনেকেই তো 
ফাঁসকাচ্ঠে প্রাণ বিসর্জন 'দিয়াছেন-_- তবে আর ভয় গিসের ? যতাঁদন না 
আমাদের মাতৃজাতি সন্তানদের ?শশকাল হইতে সাহসী হইতে শিক্ষা দেন 
ততাঁদন এই মিথ্যা ভয় যাইবে না। 

কংগ্রেস এই স্বাধীনতার বাণী গৃহে গৃহে প্রচার কারতেছেন । আমাদের 
যতপ্রকার ভীর্তা, কাপুরুঘতা আছে, এই 'বদেশী বস্তের সঙ্গে সঙ্গেই 
পাঁড়য়া আমাদের পাবন্ন করুক | সেই ভগ্নরাঁশ হইতে নতন জবনের সূচনা 
হউক । 

অপনানের চাবুক ঘখন গায়ে লাগে তখন দেশের চৈতন্যের উদয় হয় । 
কয়েকদন পৰে মহাত্মা গান্ধী ও কিরণশহ্কর রায়ের গ্রেঞ্ধারে আজ অনেকের 
চক্ষু খুলয়াছে । আজ দেশের লোককে বিশে কাঁরয়া বুঝতে হইবে ইংরেজ 
তাহাদের নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য সবণীকছু করিতে প্রস্তুত । যাঁদি 
দিনের পর দিন ইংরেজ তাহাদের স্বার্থের জন্য এরুপ করে, আর আমরা যাঁদ 
চুপ করিয়া শান্ত ছেলের মতো নঈরবে সকল অত্যাচার সহ্য করি তবে আমাদের 
মনব্যত্ব রাঁহল কোথায় ? যাঁদ আমাদের মনয্যত্ব থকে তবে বারের মতো 
হুঙ্কার দিয়া বলিতে হইবে যে আমরা কছুতেই এই অপমান সাহব না। 
দেড়শত বৎসর শাসন ও শোষণের ফলে আজ আমরা সবস্ব হারাইয়াছি। 
আমাদের গনজেদের বাঁলতে কিছুই নাই । এমন-ীক আমাদের মনটা পযন্ত 
ইংরেজ জয় কাঁরয়া ফৌঁলয়াছে । আমাদের ব্যাবসা-বাঁণজ্য সব নন্ট কাঁরয়া 
আমাদিগকে একেবারে পঙ্গু করিয়া ফোলয়াছে। 

ইংরেজ জাতি তাহাদের দোকান হইতে বৌশ অর্থ 'দয়া ?ঞ্জনিস ক্লু করে। 
তবুও তাহারা কোনো ভারতবাসীর দোকান হইতে সেই জানস অল্প মূল্যে 
পাইলেও কয় করে না। ইহা বাস্তাঁবক তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা কারবার 
বিষয় বটে। 

প্রত্যেক হাটে বাজারে কংগ্রেস কমি প্রাতঘ্ঠা কারতে হইবে । বেখানে 
শাবলাতী বস্ত্ের আড়ত সেইখানেই কংগ্রেস কিট প্রাতষ্ঠা কাঁরয়া 1বলাতী 
বদ্ কেনাবেচা বন্ধ করিতে হইবে | সমগ্র দেশের ভিতর একটা নতন প্রেরণা 
জাগাইতে হইবে । সেজন্য চাই কংগ্রেসের সদস্য, অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক । 


প্রাণের লক্ষণ 


৯৫ মার্চ ১১২১ হাঁধপাকে বম বয়কট ও স্বদেশণ গ্রহণ প্রঙ্্গে জনস্ভায় প্রদত্ত 
ভাষণ । 


আমাদের দেশের একপ্রকার জীব আছেন যাহারা সব বিষয়েই সমালোচনা না 
করিয়া থাকতে পারে না। তহারা 'িনজেরা কোনো ভালো কাজ কর! দুরে 
থাকুক অপরকেও নানাপ্রকার ব্যঙ্গোন্ত কাঁরয়া তাহাদিগকে নরুৎসাহত 
করেন। সোৌঁদন বড়বাজারের একজন বস্ধ-ব্যবসায়শ বাঁলয়াছেন যে পূর্বে 
এখানে প্রায় "ত্রিশ হাজার টাকার আঁধক কাপড় 'িক্লয় হইতে, এখন দেশী কাপড় 
তাহার দোকানে বিক্রয় হয় বৎসরে অনাঁধক ৫& লক্ষ টাকার মতো । বয়কট- 
আন্দোলন যত অজ্পই হউক-নাকেন সে আন্দোলুনের ফল কিছ হইবেই 
হইবে । এবার ল্যাংকাশায়ারে ৭৬ট বিলাতী কপেড়ের মিল বন্ধ হইয়াছে । 
এসব দেখিয়া শুনিয়া যান সমালোচনা করিতে চান মনুষ্য সমাজে তাঁহার 
স্থান নাই । চক্ষু থাকতে যানি চক্ষু ব্যাঁজয়া থাকিতে চান তান থাকুন, 
দেশের তাহাতে কিছু আসে যায় না। 

যাঁদ ছাত্নেরা প্রত্যেক স্কুলে কলেজে, এমন-ক ক্লাসে, এরূপ একটা সাঁমাঁত 
গঠন করে ও সংঘবদ্থভাবে সংকল্প করে যে তহারা িলাতী বন্ত্র পাঁরধান 
কারবে না-_ তাহা হইলে অনেক কাজ হইতে পারে । অনেক ব্যাপারে দকুল- 
কজেজের বর্তৃপক্ষ অনেক গুকার প:রুকারের ব্যবস্থা করেন । যে ছাত্র যত 
বেশ বস্ত্র সংগ্রহ করবে তাহাকে সদ এপ্রকার পুরস্কার দেওয়া হয় তাহা 
হইলে ছান্রদের মধ্যে একটা দেশাত্মবোধের সঞ্চার হইবে । ছাত্রেরা যাঁদ নিজেরাই 
এ-কার্ষে অগ্রসর হয় তবে সর্বাপেক্ষা আনন্দের কথা । দেশের লোক আজ 
একটু অসাহফ্ণু হইয়াছে । ইহাই প্রকৃত ভীবনের লক্ষণ । 

আমাদের মনোভাব পাঁরবর্ভন কারবার ইহাই উত্তম সুযোগ । যাঁদ 
বলাতপ বদ ত্যাগ কাঁরলে উত্তম স্াবাত্তর পরিচয় দিতে পার তবে সেই 
আবহাওয়াই সৃষ্ট কাঁরতে হইবে । যাঁদ এরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি হয় তবে 
যাহারা তখনো বিলাতী কাপড় পাঁরবে__ তাহারা হয় দেশছাড়। হইবে, না- 
হয় তাহাঁদগকে সমাজের মধ্যে একঘরে হইয়া বাস কাঁরতে হইবে । 


স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশ গঠন 
৬৬ মার্চ ১৯২১ সংবাদপত্রে প্রকাঁশত দেশবাসখর প্রাত আবেদন । 


জনসাধারণ অবগত আছেন যে গত ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা- 
কংগ্রেসের ষে আধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে উন্যমের সাহত কাজ কারবার 
জন্য একটি কার্ধতাঁলিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে, একমান্র যাহার অনুসরণে 
'ব্রাটশ সরকারও ভারতের জাতীয় দাঁব স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইবে । সূতরাং 
ভারতে রাজনোৌতিক মুক্তসংগ্রামে দেশকে প্রস্তুত কারবার জন্য সম্পর্ণ 
১৯২১ সাল ব্যয় কাঁরতে হইবে । 


1ৰদেশখ বস্ত্র বজন 


বর্তমানে বিদেশী বন্ত্র বর্জনই কংগ্রেস কার্যতাঁলকার প্রধান বিষয় বাঁলয়া 
গ্রহণ করা হইয়াছে । সমগ্র দেশ এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছে । মহাত্মা গান্ধীর 
কংগ্রেসের ব্ কমিটির সভাপাঁতি হওয়া এবং 'নিঙ্জগনবাস হইতে আসিয়া 
এই আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করা এক পরম সৌভাগ্যের ?বষয় বালিতে 
হইবে । 


মহাযাজীর কাষযণারম্ভ 


গত ৪ মার্চ মহাত্মাজী স্বয়ং শ্রদ্ধানন্দ পাকের সভায় বাংলার এই আন্দোলন 
আরন্ভ করিয়াছেন এবং 'তাঁন বংশাতি সহম্্র লোকের সম্ম:খে প্রথম বহ্যুৎসবের 
আগন সংযোগ কাঁরয়াছেন । এই কারণে এবং সরকারের দমননশীতর দরুন 
বাংলার জনসাধারণের পরৃর্ণোদ্যমে বন-আন্দোলন চালানো উঁচত। 

বিদেশী বস্ বজনের সংকল্প বাংলায় নূতন নহে । এই রাজনোতক 
অদ্ব্ের সাফল্যও বাংলা এতকাল ীঝ্বাস কাঁরয়া আসিয়াছে | স্বদেশী 
আন্দোলনের সময় বঙ্গভঙ্গ রাঁহত কারবার ।জন্য এই অন্ত নাক্ষপ্ত হইয়াছিল । 
ইহার ফল কা হইয়াছিল তাহাও সর্বজনাবাঁদত ৷ 

বিদেশ বস্ত্র বন পর্ণ সাফল্যমাণ্ডত কারতে হইলে নিম্নের এই 
কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে : 

১. বর্জন-আন্দোলনকে জনাপ্রয় করিবার জন্য পযুদ্তিকা ও পোস্টার 

প্রভৃতি মুদ্রিত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ । 
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২, কংগ্রেসের কার্যতালকাকে কার্ষে পাঁরণত কারবার জন্য প্রত্যেক 
জেলায় বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন । 
৩. প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে বিশেষত হাট ও বাজারের সল্িকটে বজন 


সভা আহধান করা । 

8. প্রচারকার্ের জন্য শাক্ষত বস্তা তৈয়ার করণার্থ কলিকাতায় 
বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করা । 

&. বজণন প্রচারের জন্য ছায়াঁচন্র সহ একশত কম মফদ্বলে প্রেরণ 
করা । 


৬. বন্তাগণকে ছায়াচন্র প্রদান করা । 
৭, প্রয়োজনমতো খদ্দর ও স্বদেশী বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য ভান্ডার 
প্রীতষ্ঠার জন্য উৎসাহত করা । 
৮. এই দেশের স্বদেশ-জাত দ্রব্য প্রদর্শনার্থ,+ কলিকাতা ও মফদ্বল 
শহরে স্বদেশী মিউীজয়াম স্থাপন । 
৯. স্বদেশ-জাত দ্রব্যের আধ্াঁনক সংবাদ পাওয়ার জন্য স্বদেশী 
'ডিরেক্তাঁর প্রণয়ন । 
এই বংসরের মধ্যে সমগ্র প্রদেশে ডীল্লাখত কার্য চালাইতে হইলে অন্যূন 
দই লক্ষ টাকার প্রয়োজন । অধুনা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভাণ্ডার 
অর্থশন্য | কার্য সূচারুরূপে চালাইতে হইলে অর্থের একান্ত প্রয়োজন । 
সুতরাং আম জনসাধারণের নিকট আমার সাঁনর্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি সে 
তাঁহারা যেন কংগ্লেস ভান্ডারে তাঁহাদের সাধ্যমতো অর্থ সাহায্য কারয়া 
দেশবাসীর সেবায় সহায়তা করেন ' আম বি"বাস কার দেশবাসী এই ডাকে 
সাড়া দিবেন ৷ "যান যাহা সাহায্য করিবেন তাহা বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কামটির সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন । বাঁড় বাড়ি এবং রাস্তায় রাস্তায়ও 
অর্থ সংগ্রহের ব্যবদ্থা করা হইবে । দাতাকে তাঁহার দানের জন্য বখ্গায় 
প্রাদেশক কংগ্রেস কমিটর সভাপাদ্ত বা সম্পাদকের স্বাক্ষীরত রাসদ প্রদান 


করা হইবে। 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় 


১৬ মাচ" ১৯২১ শনিবার সব্ধ্যায় সবৃজ সংঘের সভায় ভাষণ । 


ভ্রাতৃমন্ডলী, রাত অনেক হইয়াছে ; তরুণদের সভায় অন্তরের অনুকূল 
আবহাওয়া আমাকে আনন্দ দেয়, সেখানে আম নিজের অন্তরের প্রাতিধ্ধান 
শুনিতে পাই ; তরুণদের 'নমন্ত্রণ এইজন্য আমার কাছে একান্ত লোভনীয় । 


অশান্তি-_ জগবনের লক্ষণ 


আজ সরব্বন্ন যে অশান্তি দেখা যাইতেছে তাহা জাঁবনের লক্ষণ । এই অশান্তির 
মধ্য দয়া যুবকের আশা আকীাও্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে । ঘুব-আন্দোলন 
ইতিহাসে নূতন নয় ; পাশ্চাত্য হইতেও ইহার আমদানী হয় নাই। আত 
প্রাচীনকাল হইতে এই আন্দোলন ইতিহাসের রত্গমণ্ডে বারে বারে দেখা 
দিয়াছে । 

য,ব-আন্দোলনের হেতু 


ভিতরে প্রাণ হারাইয়া ফৌলয়া বাঁহরের আচার ও বন্ধনকে আমরা যখন 
একান্ত সত্য বাঁলয়া গ্রহণ কার, তখন দেশে দেশে এই আন্দোলনের আঁবর্ভাব 
হয় । গাঁতায় ঘখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উৎসাহত কারবার জন্য বাঁলয়াছলেন-_ 
ক্লৈবাং মাস্ন গমঃ পার্থ । তখন তাঁহার মুখ দিয়া তরুণের মর্মবাণী প্রকাঁটত 
হইয়াছিল । 

সৃষ্টি ও ধৰংস পাশাপাশি চলিয়াছে 


সৃষ্ট আর ধ্বংস-- উভয়ই পাশাপাশি চালয়াছে। যাহা নজে গাঁড়তোছ 
তাহাই আবার ভাঁঙতোঁছ । ভাঁঙতে'ছ-_ কেননা কোনো জাঁনসই দীর্ঘকাল 
জীবন্ত থাকে না, কালকমে ভিতরের প্রাণ শকাইয়া যায় ; জাগয়া থাকে কেবল 
বাহরের প্রাণহীন রূপ ; এই শুত্ক কংকালকে ভাঙবার জন্যই চাই ধংস । 


ধংলের নগাতি চিরকালের 


গৌতম বুদ্ধ হইতে শর কাঁরয়া যত বড়ো বড়ো মহাপুরুষ পাঁথবীতে 
আপসয়াছেন তাঁহারা সমাজের প্রাণহীন নাতি ভাঁঙবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
তাঁহারা সমাজের সঙ্গে গোঁজামিল দিয়া চলিতে পারেন নাই, সমাজকে তাঁহারা 
আঘাত কাব্রয়াছেন। মানষের ইতিহাস গাঁড়য়া উাঠগ়াছে এই-সব বিদ্রোহখ 
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পর্ষদের হাতে, যাঁহাদের হাতে ছিল ধ্বংসের 'নশান । তাঁহারা একাঁদকে 
ভাঙিয়াছেন, আর-একাঁদকে গাঁড়য়াছেন । ধংস বাদ দিলে সৃ্টি থাকে না; 
সৃষ্টি বাদ দলে ধ্বংস থাকে না। 


জীবনের লক্ষণ-_-সংস্টি ক্ষমতা 


আমরা বাঁচিয়া আছি 'িনা-_ বাঁচার মতো বাঁচয়া আছ 'কিনা-_ ইহাই 
প্রশেনের বিষয় । জীবনের লক্ষণ-_ সৃষ্টি ক্ষমতা, যাহার সে ক্ষমতা নাই সে 
বাঁচিয়া নাই-__ সে মৃত । ব্যান্তর পক্ষেও যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, জরা 
ও মৃত্যু আছে, জাতির পক্ষেও তাহা সত্য । অনেক জাতি পাঁথবী হইতে লব্ধ 
হইয়া গিয়াছে । অনেক সময়ে জাতির আঁন্তত্ব লোপ না পাইলেও পুরাতনের 
রোমন্থন কাঁরয়া কোনো রকমে সে জীবন কাটায় । এই অবস্থা হইতে জাতির 
পুনজর্ম হইতে পারে । আমাদের সৌভাগ্য আমরা "এখনো বাঁচয়া আছ। 
যখন দোঁখতেছ আমরা পুরাতনকে ভাঁঙতোছ এবং সেই ধ্বংসম্তুপের উপর 
নূতনকে সৃষ্ট কারবার চেষ্টা করতেছি তখন মনে হয় আমরা এখনো বাঁচয়া 
আছ । আমাদের কর্তব্য জীবনীশান্তর সাধনা ৷ এই শান্তু 'নজেদের মধ্যে 
সষ্টি কারতে হইবে, অপরের মধ্যে সণ্তারত কাঁরতে হইবে ৷ নিজেদের মধ্যে 
যতক্ষণ শান্তকে অন কারতে না পাঁরতোঁছ ততক্ষণ অপরের মধ্যে আমরা 
তাহা সণ্টারত কাঁরতে পারব না। 


অপন্তোষ জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস 


সব্ত্র আজ অসন্তোষ ও অশান্তির প্লাবন দেখা দিয়াছে । ইহা আমাদের 
জাবন চাণুল্যের প্রথম অধ্যায় । "দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানুষ বদীঝতে পারে» কেন 
তাহার ভিতর এই চাঞ্চল্য ॥ আমাদের জাতীয় জীবনে এই দ্বিতীয় অধ্যায় শর, 
হইয়াছে । আমরা দিন দিন যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য বুকিতে পারতেছি । 
এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে আত্মণব*্বাস জাগিতেছে । আত্মবি*বাস 
(ব্যাম্ট ও সমস্টির উপর ) আমাদের উন্নাতির পথে লইয়া যায় । 


নৃতনত্ব-_ তার;ণ্র লক্ষণ 


যাহার প্রাণ জাগয়াছে সে সব কাজের নতনত্ ফুটাইয়া তুলিবে । প্রাণ 
যেখানে জা'গয়া উঠিয়াছে সেখানে রাষ্ট্রে, খেলাধুলায়, লাহত্যে-_ সবন্তু 


&৮ সুভাষ-রচনাবলা 


বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিবেই। এই নৃতনত্বের মাপকাঠিতেই আমরা সকল 
প্রীতিষ্ঠানের তারুণ্য বাঁঝতে পারব! সেবা-সাঁমিতি, সাহত্য যাঁদ গতানু- 
গাঁতকের বাঁধা রাস্তা দয়া একটানা চলে, তবে তাহা তরুণোচিত হয় না,কোনো 
প্রাতষ্ঠান বা আন্দোলনকে তরুণোচিত হইতে গেলে চাই নূতন 18101, চাই 
নবজীবনের সাড়া । 


আমল পারৰর্তন চাই 


আমূল পাঁরবর্তন চাই । চাই সবাঙ্গীণ মুক্তি | 9০০19], ০01701010, [১011108] 
_সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সিংহাসন প্রাতীষ্ঠত কাঁরতে হইবে । ফুল যখন 
ফোটে তখন তাহার গুত্যেকটা পাপাঁড়র মধ্যে ফুল ফোটার সন্ধান পাই । 
আমাদের জাতি যখন জাগিবে তখন সেই জাগরণের লক্ষণ আমরা জাতির 
কল ক্ষেত্রে দেখিতে পাইব । ঘরের এককোণে যখন প্রদীপ জবালাই তখন 
সমস্ত ঘরখাঁন আলোকিত হইয়া উঠে । ম্যন্তির প্রকৃত আকাতক্ষা জাতির মর্মে 
যাদ একবার জাগাইতে পার তবে সকল দিকে জীবনের জ্যোতিঃ প্রকাশ 
পাইবে । অনেক দেশ আছে যেখানে মুক্তি সর্ব্গীণ নয় । আমরা যে মুক্তির 
সাধনা কাঁরতোছি তাহা রাষ্ট্রে সমাজে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সর্বত্র আমাদিগকে 
মুৃক্তদান কাঁরবে-_ কোনোঁদকে আমাদের কোনো বন্ধন থাকিবে না। 


নৃতন মনোভাবের সণ্টি চাই 


নূতন মনোভাবের সৃম্টি চাই । 776 176) 20170600191) 01 [6601 
তরুণদের মধ্যে জাগাইতে হইবে । নবীনের চিত্তে এই নূতন মনোভাবের যাঁদ 
আমরা সৃষ্ট কাঁরতে পাঁর তবে আমাদের অর্ধেক কাজ সফল হইবে । এই 
নূতন 7700811 চাই । কণ প্রকারে আত অল্প সময়ের মধ্যে, দেশের চিত্তে 
আমরা এই নূতন মনোভাবের সৃষ্টি করতে পারব, তাহাই আমাদের সমস্যা । 


সমাজের ভিত্তি নড়াইতে হইবে 


সমাজের ভিত্তি না নাঁড়লে জাত জাগবে না! সমাজের আধকাংশ লোকের 
কাছে সামাজিক অত্যাচার রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের চেয়ে বোৌশ সত্য। নিদ্ন- 
শ্রেণীর লোকগনীল যতদিন সামাজক নির্যাতন হইতে মুন্ত না পাইবে ততাঁদন 
তাহারা বান্ত্ৰীয় আন্দোলনে যোগদান কাঁরবে না । আমরা সকল দিক "দয়া মন্ত 


সুভাষ-রচনাবলা ৫৯) 


চাই-_ এই বি"বাস যখন জাগিয়া উঠবে তখন জাতি মঢান্তর জন্য পাগল হইবে। 
একবার মুক্তির জন্য পাগল হইলে মস্ত সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে | 


জীবন ও সা?হত্য 


সাহিত্য ও জশবন-- অংগাংগীভাবে জাড়ত । আমাদের মধ্যে নূতন জাঁবন 
না জাগিলে নূতন সাহত্য অসম্ভব ৷ এই সম্টর জন্য চাই ধ্বংস । 


বাঁচার সার্থকতা অছে 
আমরা যে এখনো বাঁচয়া আছি মার নাই, তার মানে আমাদের একটা 
71155100. আছে । এই [4155100-এর অর্থ অতাতের মধ্যে ড্াঁবয়া থাকা নয় । 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় কারবার শান্ত আমাদের আছে ; ম্বাঁমজী সেই 
উপদেশ দিয়া গিয়াছেন । আমরা নানা দিক দয়া প্রন্দী হইলেও এখনো 
জগৎকে অনেক নৃতন 'জানস দান কারতোছ । এই জাতি যাঁদ একবার জাগে 
ইহার দ্বারা অসাধ্য সাধন হইবে । 


অতখতের চেয়ে উদ্জবলতর ভাঁবষ্যং 


আমাদের দানের জন্য জগৎ অপেক্ষা করিয়া আছে । আমাদের অতনতের 
অপেক্ষা উদজ্জবলতর আমাদের ভাবষ্যং । সেই দানের যোগ্য হইবার জন্যই 
তরুণের সাধনা । 


পুজা তার সংগ্রাম অপার 
আমরা আবরাম কর্মের প্রবাহে যেন চলিতে পার । কর্ম সংগ্রামের মধ্য 
দয়াই আমরা ভগবানের পূজা কার । তাঁহার পূজা মানে আঁবশ্রান্ত অক্লান্ত 
সাধনা । এইভাবে কমের পথে চাঁলতে পারলেই আমাদের জীবন সার্গক 
হইবে। 


এবারের হোলি রঙের নয়, আগুনের 


৯৭ মার্চ ১১২৯ বড়বাজার কংগ্রেস কামাটর উদ্যোগে বড়বাঙ্জার অজংন ব্যায়ামশালা 
প্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ । 


আজ আমাদের দেশে বিলাতী বয়কট করিবার মে আন্দোলন ব্যাপকভাবে 
আত্মপ্রকাশ কাঁরয়াছে-_ তাহাকে সাহায্য ও সাফল্যমাণ্ডত করাই সর্বপ্রধান 
কাজ । আজ আপনারা সকলেই জানেন, প্রাত বংসর আমাদের দেশে ষাট 
কোট টাকার 'বলাতী বন্ত্ব আমদানী হয় । যাঁদ আমরা বিলাতী বন্ত্র পাঁরধান 
করিব না বলিয়া প্রাতিজ্ঞা কার তবে 'বলাতের অবস্থা কী হয় তাহা আপনারা 
সকলেই বুঝিতে পারেন । সামান্য কয়েকাঁদনের চেম্টার ফলে ল্যাঙকাশায়ারে 
৭৬টি কাপড়ের কল বন্ধ হইয়াছে । এমন সহজ ও শান্ত উপায়ে আমরা 
ইংরেজকে জব্দ করিতে পারি । দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যান্তগণ ও মহাত্মা গান্ধী 
বিলাতীবন্ত বয়কট কারবার জন্য দেশবাসীকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
কারতেছেন। সোঁদন তিনি ক্বয়ং শ্রদ্ধানন্দ পার্কে াবংশসহম্ম লোকের সম্মুখে 
এক বিরাট বিলাতী বস্রস্তূপে অশনি সংযোগ কাঁরয়াছেন । সেই আগুন 
দৌখয়া পুঁলস যে আঁভনয় প্রদর্শন কাঁরয়াছে তাহা সকলেই জানেন । 
মহাত্মা গান্ধী যে-আগুন বাংলায় প্রজীলত করিয়াছেন যতদিন দেশে একখণ্ড 
বিলাতী বস্ত্র থাকবে সে আগুন আমাঁদগকে জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে। 
সমগ্রভারতে যে আগুন জালয়া উঠিয়াছে এ আগুনে সকলকে শুদ্ধস 
পাবন্ন হইয়া একমনে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে । এ কাজে 
অনেক দুঃখ কষ্ট, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য কারতে হইবে । বিপদের মধ্যে মানবের 
সত্যকার রূপ আত্মপ্রকাশ করে । ভারতের এই বিপদে দেশবাসীকে শান্ত ও 
সংযতভাবে অগ্রসর হইতে হইবে ৷ তবেই আমরা মুন্ত হইতে পারব । 

হোলি আপসয়াছে । এ সময় দেশের লোকের কাঁ করা কর্তব্য তাহা আর 
বালয়া দিতে হইবে না। আম আশা কার এবার হোলি উৎসবে কেহই যেন 
ণেবলাতী বন্ত ক্রয় না করেন। হোলি আমরা কাঁরব-- তবে রঙের নহে, 
আগুনের ৷ বিলাতাঁ বদ্বের আগুনে আমাদের আঁবলতা, পাঁত্কলতা পাড়া 
ভস্ম হইয়া সত্যের পথকে প্রকাশিত করিয়া দিবে । 


একমাত্র অস্ত্র বিলাতী বর্জন 
১৯ মা ১৯২৯ ব্ল্যাকোয়ার স্কোয়ারে বিদেশশ বন্ধ বজনের সভায় প্রদত্ত বন্তুতা । 


'রাঁটশ সাম্রাজ্যের সাল ও মোরাঁডথ টাউনসেন্ডের ন্যায় চিন্তাশীল ব্খ্য়া- 
ছিলেন যখনই ভারতবাসীর মনোব্ৃত্তির পারবর্তন হইবে এবং জাতির প্রাণের 
বিদ্রোহের বাহন প্রজবালত হইবে তখন এতবড়ো শান্তশালী 'ব্রাটশ সাম্রাজও 
তাসের পাহাড়ের ন্যায় ধাঁসয়া পাড়বে । 


বেকার স্মগ্যা 


বাংলার এমন কোনো মধ্যাবত্ত পারবার নাই যে বৈকার সমস্যাব দায়ে পড়ে 
নাই । ফরাসী দ্রোহের সময় এই সবর্ধংসঈ অবস্থা দূর করাই ছিল 'বিদ্রোহশ- 
দের প্রথম ও প্রধান কাজ । ইংলন্ডেও আজকাল বেকার শ্সমস্যা দেখা দিয়াছে, 
সেই দেশের লোক আমাদের দেশের ন্যায় এইরূপ সর্বংসহা নহে । পাছে 
কোনো বিদ্রোহের সাঁম্ট হয় এই ভয়ে সরকার ইহার প্রাতকারের বাবস্থা 
কারতেছে। কিন্তু এদেশের অবস্থার দিকে তাকাইলে মনে হয় ইহা হইতে 
মুক্তির আর পথ নাই । ইহার মূল কারণ কোথা এবং কিরুপে ইথাকে দূর 
করা যায় ইহাই তো আমাদের সম্মুখে ঝড়ো সমস্যা । 


বিদেশাগত দুব্য 


[হিসাবে দেখা গিয়াছে আমাদের দেশে বিদেশ হইতে ১২০ কোট টাকার দ্রব্য 
আমদানণ হয় । আমাদের গ্রামবাসীণা তাহাদের খাদ্যের আঁতরিক্ত দ্রব্য বক্ুয় 
কাঁরয়া উ-সকল বিদেশ 'জানস ক্রয় করে। এই দেশের অদৃস্টের কী 
পারহাস ; এদেশে যে শস্য উৎপন্ন হয় দেশবাসীর তাহা খাওয়ার পরও 
অনেক শস্য উদ্বৃত্ত থাকার কথা । কিন্তু বেশ হইতে দক্ষ কখনো দুর 
হয় না। দেশে যে শস্য হয় আমাদের তাহার ব্যবহার কারবার ক্ষমতা নাই । 
এমনই আমাদের দুভগ্য ॥ ইংরেজরা এদেশে আসার পর হইতেই আমরা 
তাহাদের বস্ব ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য ক্লয় কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলাম । ইহার ফলে 
দাঁরদ্রু তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা প্রথম মত হইয়া দেখা দেয়। 
পরে আস্তে আচ্তে দেশের সকল গৃহাশিজ্প ধৰংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেকার 
সমস্যাও দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত প্ন্ত ছাইয়া ফৌলল। 


৬২ সূভাষ-রচনাবলী 
গহশিল্গের প্রতিষ্ঠা 


সুতরাং ইহা দূর করিতে হইলে পুনরায় গৃহশিল্পের প্রতিষ্ঠা ক'রতে 
হইবে । শিল্পের উন্নাতির জন্য অর্থ ও সরকারা সাহায্যর্প যে দুইটি প্রধান 
উপাদানের প্রয়োজন, আমাদের তাহার একটও হাতে নাই । এই ধ্বংসোন্মুখ 
জাতিকে উদ্ধার কারতে হইলে আবলম্বে আমাদ্রে শাসনভার হাতে নেওয়া 
প্রয়োজন | | 


গাসনভার গ্রহণ 


দুইটি উপায়ে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে । একাট সশন্ত্ব বিদ্রোহের দ্বারা, 
অপরাঁট তাহাদের বাঁণজোর সাঁহত অপহযোগিতা-_ অর্থাং সবপ্রকারে 
বিদেশ? দ্রব্য বন কারয়া | প্রথমটা আমাদের দেশে সম্ভবপর নহে । কিন্তু 
আমরা দ্বিতীয়প্থ অবলদ্বন কারতে পাঁর । ইহা আমাদের সাধ্যায়ত্ত । বিদেশী 
দ্বব্য [িবষবৎ ত্যাগ কাঁরলে একাঁদকে যেমন সেই দেশে বদ্রোহানল জবাঁলয়া 
টীন্বে, অন্যাদকে আমাদের দেশের 1শজ্পও গাঁড়য়া উঠবে । আমাদের দেশে 
ব্জন-আন্দোলন আরম্ভ হইতে না হইতেই পার্লামেন্টে একটা আতক্ষের 
সৃস্টি হইবাছে। বহু সভ্য এই আন্দোলনকে অংকুরেই বিনাশ করিবার জন্য 
ব্যস্ত হইয়া উাঠয়াছেন ৷ কারণ এ পধন্ত ৬৬টি মলের কার্য বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে । সুতরাং াবদেশী বন্তর বর্জনের যে কী অমোঘ শান্তি তাহা সহজেই 
অনুমেয় । 


বস্ত্রযজ্ছের উপকারিতা 


[বিদেশী কল্ত্র দাসত্বেরে প্রতীক । সুতরাং দাসত্বের হাত হইতে মক 
পাইতে হইলে ইহাকে সর্বাগ্রে ভ্মীভূত কাঁরতে হইবে ৷ আঁণ্ন পাবন করে 
বাঁলয়া তাহার এক নাম পাবন ৷ আমরা গবদেশী বস্ত্র পারধান কারয়া দেশকে 
যে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ কাঁরয়াছি এবং তাহাতে যে পাপ সয় 
কাঁরয়াছি, আজ তাহা আগ্নতে আহাতি দিয়া আবার পবিন্র হইব । এই বন্ 
ত্যাগ কারতে পারব ক পারব না এইরুপ 'দ্বিধাগ্রদ্ত মন যাঁহাদের তাঁহারাও 
এই বস্ত্র বর্জন কাঁরয়া দুর্বলতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন । 


একতাবদ্ধ শ্রমিক-আন্দোলন 


২২ মার্চ ১৯২৯ আলবাট হলে সমগ্র ভারতবষেণ বিশেষত বাংলাদেশে শ্রামকনেতাদের, 
গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে আবোজত জনসভার ভাষণ । 


অনেকাঁদন পর্বে বিলাতের ভতপ-ব প্রধানমন্ত্রী 'ম. লয়েড জর্জ 'িলাতের 
নির্বাচনের সময় বাঁলয়াছলেন যে যাঁদ তিনি পার্লামেন্টে ক্ষমতা পান তবে 
কাইজারকে ফাসকান্ঠে ঝুলাইবেন ও জার্মান দেশ হইতে টাকা আনায় 
কারবেন। নির্বাচন আসন্ন হইলে পরই এর একটা-না-একটা ধরপাকড় 
কাঁরয়া বলাতের ভোটারাধগকে জানানো হয় যে তাহারা ভারতবষকে 
শ/সনাধীনে রাখবার জনা কত চেস্টা কারতেছেন | যখনই ইংরেজ দেখে যে 
দেশের শান্ত বৃদ্ধি হইয়াছে তখনই গ্রেপ্তার বা এরপ একটা কিছু অত্যাচার 
কাঁরয়া দেশের শান্ত নণ্ট কারতে চেষ্টা করে । ৫৬ বংসরম্পূর্বে একাঁদন এর২প 
ভাবে বাংলার শতশত কমীকে গ্রেপ্তার কারয়্াছল । আজ আবার ভারতের 
শ্রীমক-আন্দোলনের কমর্৫ ও নেতৃলন্দকে গ্রেপ্তার করিয়াছে । এতদ্দৰার। 
ইহাই িশেবরূপে প্রতীন্নমান হয় যে দেশে একটা শান্ত জাগয়াছে। 1বলাতের 
[নবণচন আসন্ন বালয়াই এই গ্রেপ্তার । দ্বিতীয় কারণ এই যে £55০991)তে 
71809 70179201981] ও 6০110 5801 81] পাস করাইবার জন্য গভনমেন্ট 
উাঠুরা পাঁড়ন্া লাগিগ্লাছেন । তৃতীয় কারণ হুইটাীল কাঁমশন ( লেবার 
কামশন )। হুইটএঁল কজশন ভারতে আসয়া যাহাতে সাইমন কামশনের মাতা 
অবস্থায় না পড়ে সেজন্য প্‌ঝ হইতেই নেতৃবৃন্দকে অপসারণ করা হইয়াছে । 


হইট-লি কমিশন বয়কট 

আমার মতে হৃইটলি কমিশন বয়কট করা একান্ত কতব্য। ইংরেজ আমানের 
কাঁধের উপর ত প্রকার কাঁমশন চাপাইয়া দক-না কেন আমরা বয়কট কারণই । 
বয়কটই একমান্র অস্ত । 

এখন আমাদের সম্মুখে তন» কতব্য আছে। প্রথমটি এই যে 
আমাঁদগকে এই মকদ্দমা পারচাঁলিত কারবার জনা অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে । 
দ্বিতীয়ত, যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে তাহাদের পাঁরবারবর্গ যাহাতে কোনো 
প্রকার কষ্ট না পায় তাহার চেষ্টা কীরতে হইবে । আর-একাট প্রয়োজনীয় 
কাজ এই যে শ্রমিক-আন্দোলনকে বাঁচাইগ্না রাখিবার জন্য কর্মী সংগ্রহ করিতে 
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হইবে ৷ যে-সব স্থান শূন্য হইয়াছে সে-সব স্থান নৃতন কমী্বারা পূরণ 


করতে হইবে । 
দেশের এই বিপদের সময় আমাদগকে একতাবদ্ধ হইয়া শ্রীমক-আন্দোলনকে 


সংঘবদ্ধ কারতে হইবে । যে-সব নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাঁহারা যাঁদ জেল 
হইতেই দেখেন যে তাঁহাদের কাজ 'িছনুমান্র নষ্ট না হইয়া উত্তরোত্তর উন্নাতির 
দিকে অগ্রসর হইতেছে তবেই তাঁহাদগের প্রাতি সত্যকার সন্মান দেখানো 
হইবে। 


সমিতির লক্ষ্য 


বেহালা সেবা দাঁমাঁতর চতুর্থ বার্ধক আঁধবেশনে প্রদত্ত ভাষণ । 


আজ উৎসব উপলক্ষ্যে আপনারা ঘে আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন সেজন্য 
আপনারা আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন | ইীতিপ:বে' এই বেহালায় এলেও 
কোনো সভায় যোগদান করবার, সকলের সঙ্গে সাঁম্মীলত হবার কোনো সুযোগ 
ঘটে নি, তাই আজ সানন্দে আপনাদের এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করোছ । সকলের 
সত্গে মালিত হবার সুযোগ পেয়ে আনন্দলাভ করেছ । 


দেশে আজ অসংখ্য সামাত গড়ে উঠেছে ! নকলেই এইভাবের উদ্দেশ্য 
নিয়ে কাজ করছে । এই কাজ যে কত বড়ো, কত শবরাট তা দেশের অবস্থা 
একট; চিন্তা করলে বেশ বুঝতে পারা যায়। আপনাদেরক্কাক্ত দেখে আনন্দ 
ও আশা পাওয়ার অনেক 'কছুই আছে । এই কয় বৎসরের মধ্যে যে কাঁড 
করেছেন, তা প্রকৃতই উল্লেখযোগ্য । তবে এও বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, যে 
আরো বোশ চেম্টা করলে আরো বোঁশ সুফল পাওয়া যেতে পারে । 

কার্ষাবলী দেখে বোঝা যাচ্ছে, একসত্গে অনেকগুঁল কাজ আরম্ভ 
হয়েছে । এইরকম সর্বতোমুখী কাজ একযোগে আরম্ভ করা সত্যই আনন্দ্রে 
বষয়, আর এই-ই সকলের আদর্শ হওয়া উচিত । মানুষের সকল অভাব, 
সকল দিক 'দয়ে দূর করথ'প জন্য সবণঙ্গীণভাবে চেষ্টা হওয়া প্রয়োজল । 
আমরা সাধারণত ভাব মু'ন্টভিক্ষা বা অর্থীভক্ষা দ্বারা সমস্ত কল্যাণ 
সাধত হয় । 'ীকন্তু এইটুকু ভাবলেই চলবে না। দেখা উচিত আমাদের 
উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য-- অভাব মোচন । 'কন্তু অভাব ক 2 অভাব__ অন্ন, 
বন্ধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ! একযোগে এই অভাব দূর করবার চেষ্টা না হলে, সবই 
বার্থ হবে । আনন্দের কথা, আপনাদের এখানে, মুদ্টাভক্ষা ভিন্ন আরো 
নানাভাবের কার্য আরম্ভ করা হয়েছে । 


একটা কথা বলতে চাই, এ পধন্ত সেবাসামতিগুীল যেভাবে কাজ করে 
এসেছে, ঠিক সেইভাবে কাজ করলে চলবে না৷ এই যে অন্নাভাব, এটাক করে 
দুর হবে 2 প্রীতি সপ্তাহে অন্ন অর্থ সংগ্রহ করা হয়, সে ভালো কথা ! কিন্তু 
দেখা দরকার, যাদের সাহায্য করা হচ্ছে, তারা কোনোদন স্বাবলম্বী হবে 
[কনা । সাহাধ্যপ্রার্থী ছান্রই হোক 'িধবাই হোক-__ তাকে স্বাবলম্বী করার 


৬ হু 


সর, ২1৬ 
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দিকে দাঁন্ট দতে হবে । আপাতত কজনের দুঃখ ভিক্ষা করে দূর করলেও 
দারদ্যু এতে দুর হবে না। 

দারদ্য দূর করবার উপায় ক-_ তাই দেখা উচিত । ১৯২২ সালে বন্যায় 
উত্তর বাংলা বপন হয়ে পড়োছিল। সেই বিপন্ন নরনারীর সাহাযোর জন্য _ 
তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য সারা বাংলায় বপুল চেস্টা হয়োছল । তাদের 
অভাব মোচনের ব্যক্থা করা ইয়ে'ছল । এই উপলক্ষে রবীন্ত্রনাথ বলোছলেন-_ 
এই বাংলাদেশে বৎসরের পর বৎসর দুভিকক্ষ, বন্যা দেখা দিচ্ছে । দেশবাসী 
বিপন্ন হচ্ছে, কন্তু এর প্রীভকার ক, সেই সন্বম্ধে অনুসন্ধান করা দরকার ! 
তাঁর কথার মর্ম অনেকাঁদন পরে আনরা বৃঝতে সক্ষম হয়োছ । জাঁতর মধ্যে__ 
তাঁর কর্মে ও চিন্তা এমন একটা 'নশ্চেটভাব এসেছে, যাতে আনরা কোনো 
সমস্যার সমাধান করতে চাই না। বন্যা কেন হয়, সেটা অনসম্ধান না করে 
শুধু দুঃখ মোচন করতে অগ্রসর হলেই কাজের সমাধান হবে না। দারিদ্র্য, 
দুর্ভক্ষের সন্বন্ধেও এ কথা খাটে । প্রকৃত সেবক হতে হলে দেখতে হবে, এ 
ঃখের কারণ কি, আর কিভাবে সেটা দূর করা যায়! যদ কারণ নির্ধারণ 
করতে সক্ষম না হই, তবে ফলে কছুই লাভ করা যায় না। 

যারা সামাতির সাহায্য গ্রহণ করে তাদের দিয়ে ঠোঙা তোর, স:তা কাটা 
এমন ভাবের নানা কাজ কাঁরয়ে নতে হবে । কুটিরাশল্পের এতে [বশেষ 
উল্নাত হয় ৷ অন্যদেশে দেশলাই-এর কাঁতি, কাগজ প্রভৃতি ঘরে ঘরে দিয়ে 
আসা হয়, তারা অবসর সময়ে সেগুলি তৈয়ার করে । সুইজারল্যান্ডে এই 
ভাবে আলদপিন তমার হয় । আমাদের দেশে ও ঢাকার গ্রামে গ্রামে কুটির- 
শল্পের সাহায্যে বোতাম প্রস্তুত হয়। এইভাবে অবসর সময়ে কাজ করে 
লোকে আয়বৃদ্ধি করতে পারে । প্রত্যেক সাঁশীতরও এই বিষয়ে চেষ্টা করা 
দরবার । এতে সাঁমাতরও আয় হয, আর যারা সামাতর সাহাষ্য গ্রহণ করে, 
তারাও ভাবতে পারে যে তারা খেটে খাচ্ছে, তাটেরে মনের কুণ্তা দর হতে 
পারে । অলস থাকলে, পরানগগ্রহে জীবন ধারণ করলে, মনযষ্যত্বের অপথান 
করা হয় । 10120119 ০118৮০০ বলে একাঁট কথা আছে । সত্যই এ একটা 
সম্মানের জিনস । এই মনোভাব দেশের মধ্যে সৃ্টি করা দরকার । 

একাঁট কথা শুনে সখী হলুম যে, জলসন্রের ব্যবস্থা করে আপনারা 
মেলার সময় কাজ করে থাকেন । এই-সব মেলা হচ্ছে কাজ করবার একটা মস্ত 
সুযোগ-_ উপয্য্ত ক্ষেত্র । দেশের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে হলে, এই-সব 


সুভাষ-রচনাবলী ৬৭ 


জেলাতেই তার আয়োজন করা দরকার ৷ দেশ-ীবদেশ থেকে, কত ভাবের কত 
লোকেরই না একন্রে সমাবেশ হয়-_ দেশের লোককে শিক্ষা দিতে হলে এর 
চেয়ে আর কি সুযোগ পাওয়া যেতে পারে 2 এখানে 781016 1697016, যাত্রা 
প্রভাত দ্বারা সমাজে সতাশক্ষা দেওয়া যায় । 17:0788808 করবার «ই 
একটা মস্ত সুযোগ । তবে, যে দেশে কাজ করতে হবে, সেখানকার আচার- 
অনুষ্ঠান প্রভৃতির দিকে বিশে লক্ষ্য রাখা দরকার । আজকাল মেলাস্থলে 
সুশক্ষার কোনো বন্দোবস্ত থাকে না। কুশিক্ষাই বরং লাভ করবার সুযোগ 
পাওয়ায় জীবন কলুষত হইয়া ওঠে । এই-সব ভার আমাদের নিতে হবে। 
মেলার এই শবাবধ লোকের মিলনের অপব্যবহার না হয়ে যাতে সংশিক্ষার 
ব্যবস্থা হয়, সেই বিষয়ে দাঁষ্ট রাখতে হবে । এই মেলাই হচ্ছে আমাদের 
দেশোপযোগী শিক্ষার প্রকৃত বাহন । অনা দেশে অন্য রকম ব্যঝস্থা থাকলেও 
আমাদের দেশে এই মেলাকেই প্রকৃত সুযোগে পরিণত কল্পতে, প্রকৃত ব্যবস্থা 
বলে গ্রহণ করতে হবে । 

অভাবগ্রস্তকে বস্নাদ দান খুব ভালো বাপার । ?কম্তু এই বন্ত্র বাজারে 
না কিনে যাঁদ সুতো কেটে, তাঁত রেখে কাপড় ব্যানয়ে বিতরণ করা যায়, তবে 
আনন্দ আরো বোশ হয় । আর যারা এই কাজ করে তাদেরও সত্ণে সত্গে লাভ 
হয় । এইভাবে তাঁতেরও 'িদ্তারলাভ হতে পারে । নানা কারণে এই বিষয়ে 
দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । 

তারপর রোগ-পাঁরচ্+-_ রোগীর সেবা শুশরযা এ খুব বড়ো কাজ। 
কিন্তু কাজটা সার্থক করতে হলে, এমন কাজের স্চনা করতে হবে, যাতে 
(রাগের বারণ হয়, সাধারণের স্বাধ্য ভালো থাকে । এবিষয়ে সাধারণের 
মধ্যে জ্ঞান [বস্তার করতে হবে । মালোরিয়া, কালাজবর, কলের। প্রভুতি কী 
কী ভাবে এই-সব রোগ চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়ে, আলোক-চন্র সাহায্যে তা ঘরে 
ঘরে জানানো প্রয়োজন । আর এভাবে কাজ না করলে সেবাকার্ সার্ণক হবে 
না। রোগকে আঁবরত সেবা করে পারা যায় না । 11610১ 2701%889309ঞ করা 
দরকার । আজকাল চাঁরাদকে প্রায়ই 1168101) 551079109হ, হচ্ছে, তারই 
সাহায্যে বন্তুতা দিতে পারলে খুব কাষকরা হয়। এইভাবে সাধারণের মধ্যে 
জ্ঞান বিস্তার করা বিশেষ দরকার । আর সঙ্গে সঞ্যে প্রয়োজন ব্যায়ামচচ্চা । 
আজকাল শিক্ষিত যুবকদের, স্কুল-কলেজের ছান্রদের দেখলে মনে ভয় হয়, ক 
করে এরা জগবনযান্রার সংগ্রামে জয়ী হয় ! শক্ষার' এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার? 
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যাতে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এলে শরাঁর ও মনের পূর্ণ শক্তি থাকবে 1 কিন্তু 
'আমাদের ভাগ্যক্রমে তা ঘটে না । আমরা কাঁ মনে, কাঁ শরীরে নিস্তেজ হয়ে 
পাড়, তাই সব বিষয়েই আমরা পশ্চাৎপদ । 

আজকাল অধিকাংশ সাঁমতিতে ব্যায়াম প্রদর্শনী হয় । লাঠিখেলা, ছোরা- 
খেলা সব শেখানো হয় । বার্ষক উৎসবে তার নৈপুণ্যও দেখানো হয় ৷ এইভাবে 
ব্যায়ামের ফলে ছেলেরা সাহসাঁ, শান্তশালী হয় ৷ বাজারে ভালো খাদ্যের অভাবে 
ছেলেমেয়েরা নিজাঁব হয়ে পড়ছে-_ এই কারণে ব্যায়াম-চর্চা বিশেষ প্রয়োজন । 
দাঁরদ্ু হলেও, ব্যায়ামের পক্ষে কোনো অন্তরার ঘটে না। ব্যায়ামের ফলে আমরা 
রোগের সঙ্গে ধুঝতে পারব, শুধু তাই নয়, রোগ থেকে মুক্তও হতে পারব । 
বাংলার চাঁরাঁদকে ঘুরে বোঁড়য়ে দেখাঁছ, অনেক জেলা এমন শোচননয় অবস্থায় 
এসে গড়েছে, এমনভাবে মৃত্যুহার বেড়ে চলেছে যাতে মনে হয়, একশো বৎসর 
পরে দেশে আর মানৃষ থাকবে না। দশ লক্ষের মধ্য এক লক্ষ লোক এক 
বৎসরে মরে কেন 2 এর প্রাতিকার সম্পর্ণভাবে আমাদের হাতে না থাকলেও 
যতটুকু আমাদের হাতে আছে, তা করতে হবে, এইজন্য ব্যায়াম শিক্ষা করা 


ণ্‌ 


দরকার । 

গ্রামে অগণ্নকান্ডেও ছেলেরা যে কাজ করেছে এ খুব আনন্দের কথা । 
এএবষয়েও টি 11] শিক্ষা করা দরকার । এই শিক্ষা পেলে বেশ যন্দ্রের 
মতো কাজ করতে পারা যায় । কোনো গোলমাল ঘটে না। আগ্নকান্ডের 
সময় প্রায়ই সাধারণ লোকে একটা হট্টগোলের সৃষ্ট করে । যারা কাজ করতে 
যায়, তারাও এই গোলমালে কাজ করার সুযোগ পায় না। এই কারণেই এই 
বয়ে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন যাতে গোলমালের মধ্য হতেও কাজ করবার 
মতো সুযোগ আঁবক্কার করা যেতে পারে । 

তারপর চ5৮ /৭ শিক্ষার ব্যবস্থা । হাসপাতালে যাঁরা কাজ করে, 
তাঁদের মধ্যে এক-একজন বেশ প্রয় পটু বলে মনে হয় । আবার কেউ-বা 
অপ্রীতিকর বিরাগভাজন বলে মনে হয় । রোগের সময় ওষধ চাই, কিন্তু 
পরিচর্যা তার চেয়ে ঢের বৌশ কাজ করে । রোগীকে মিষ্ট কথায় ভোলানো, 
তাকে শান্ত করা বেশ শন্ত কাজ । ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্রভাতি ব্যাপার শিক্ষা করা 
উঁচিত__ সঙ্ঞো সঙ্গে শেখানো উীচত, সেবকের মনোভাব 06৪ করা । 
সম্ভবপর হলে, এ বিষয়ে উপযুক্ত 'ট্রোনং দতে পারলে, খুব অলপ সময়ের 
মধ্যেই, ভালো “নার্স তোর করতে পারা যায় । 
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সংগাঁতের ব্যবস্থা দেখে বলতে হয়- এই কাজটা এখন খুব বেশি প্রয়ো- 
জনাঁয়। এমন একটা সময় ছিল, এমন মনোভাব আমাদের দেশে এসেছিল, 
যখন এর চর্চাটা সময় নণ্ট বলে বিবেচিত হত । এর অনাদরের ফলে, আমরা 
অমানুষ হয়ে পড়েছিলুম | ব্যায়াম যেমন শরারের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সংগ'ভ 
তেমাঁন মনের পক্ষে ৷ একমান্র জাতীয় সংগঈতই সারা বাংলাকে স্বদেশ'ভাবে 
অন:প্রাণত করতে সক্ষম হয়েছিল। আজ আমরা বুঝোছ, সংগীত কত 
আদরের হওয়া উাঁচত। এর শিক্ষার একটা আয়োজন করতে হবে । সমাজে 
যাতে এর আদর হয়, তার ব্যবস্থা করতি হবে । লোকের ভুল ধারণা ভাঙতে 
হবে । শুধু বিদ্যালয়ের প্রথম ছান্র হলেই পুরুষার্থ লাভয় হয়, অন্য বিষয়ে 
প্রশংসা লাভের মূলা নেই-_ এই ছল এতাঁদনকার ধারণা | কিন্তু কাত দেখা 
যাচ্ছে, জীবঝন-সংগ্রামে মানুষ জয়লাভ করে, শুধু বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান 
আঁধকার করে নয়, সবাঁদক দিয়ে মানুষ হয়ে । তাই শহধ; শলখাপড়ায় প্রথম না 
হয়ে, জীবনক্ষেন্তে প্রথম হবার শিক্ষা, আমাদের লাভ করতে হবে | তাই যে পর্যত 
সমাজে এই সংগীতের চচ্চা না হয়, ততাঁদন এর সুফল পাওয়া যাবে না। 

সেবকদের জন্য একটা শিক্ষার পদ্ধাত 'স্থর করতে হবে । সেবার উদ্দেশ্য 
লোককে “মানুষ” করে তোলা । যতাঁদন জেরা না মানুষ হচ্ছি, ততাঁদন কি 
করে লোককে মানুষ করব ? এই-সব শেখার জন্য রীতিমত ৪1018 নেওয়া 
দরকার, সাধারণ লোককে শিক্ষা দেবার জন্য [18] 5018991 খোলা যেতে 
পারে। কিন্তু তা করতি হল, কি শেখানো হবে-_ কিভাবে শিক্ষার বিস্তার 
করতে হবে, সেগুলি আবক্কার করা দরকার । সাধারণ দ্কুল-পাঠশালার 
ব্যবস্থা এখানে চলবে না । এর জন্য ১১০০৪ (121171715 দরকার, নচেৎ ভালো 
কর্ম তোর হতে পারে না। অথচ নৈশ 1বদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাও বিশেষ 
দরকার । দশজন ভালো কর্ম পেলে, একটা "কুল বেশ চলতে পারে । আর 
এই-ই লোকাশক্ষার একটা মস্ত 161, তবে এই-স্ব কাজ সার্থক করতে হলে, 
দেখতে হবে, দেশের যে অবস্থা নিত্য দেখাছি, তাই দেশের প্রকৃত রূপক না। 
বাঁৎকমচন্দ্রের আনন্দমঠে দেশমাতৃকার যে ।৩নটি চিত্রের কথা আছে, সেই চিন্র 
1তনাট মানসপটে আঁত্কত রাখতে হবে তবেই বর্তমান সময়ে কী করা উঁচত-_ 
তা আমরা বুঝতে পারব । চিন্ত তিনাট : দেশ কী 'ছিল-_ কা হয়েছে-_ 


আর কী হবে। 
যে দেশ এককালে বড়ো ছিল, যে দেশে গাগা মৈত্রেয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন, 
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যে দেশে এককালে মানূষ জন্মেছিল, সে দেশ আবার বড়ো হতে পারে | স্বামা 
বিবেকানন্দ বলতেন, “জাতির মধ্যে আত্মবিবাস ও শ্রদ্ধা ফারয়ে আনো 1” 
দেশবন্ধুও বলতেন-_- “আত্মবোধ ভুলে যাওয়াতেই বাঙালী এইরূপ হয়ে 
পড়েছে 1৮ এ খুব সত্য কথা । তাই মেকলে আমাদের সম্বন্ধে যা বলেছেন, 
তাতে জাত হিসাবে আমরা অপমানিত হয়োছি বটে, কিন্তু তার মধ্যেও কিছ 
সত্য আছে । কেননা যাদের সংসর্গে তান এসৌছলেন, তাদের মধ্যে কয়েকাঁট 
সত্যই তেমাঁন স্বার্থপর হীন লোক তখনো ছিল । মেকলে ভুলরুমে তাদের 
কাঁটকেই বাংলার স্বরূপ, প্রতীক বলে গ্রহণ করোছলেন । 

আজ আমরা আবার মান:ষ হবার চেস্টা করছি । আত্ম'বমবা স আমাদের 
গফাঁরয়ে আনতে হবে-- নিজের শান্তর ওপর বিশ্বাস আনতে হবে । যাঁদের 
গৌরবে আমরা আজ গর্ব অনুভব করি, তাঁদের জীবনী আলোচনায় দেখতে 
পাই, যে, স্বামী বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ বা জগদীশচন্দ্র প্রমুখ সকলেই 
জীবনের গোড়া থেকে এমাঁন আত্মীব*বাস পেয়েছিলেন । আত্মীব*বাস হাঁরয়েই 
আজ আমরা অন্নবস্ত্ুহীন, শিক্ষা ও স্বাস্থাহপন । দর্দনের এই অন্ধকারের 
মধ্যেও আমাদের দেশে এত মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন, যে সত্যই আশ্চর্য হতে 
হয় । বাঙালী সভাজগতে সকলের সঙ্গেই প্রাতযোগিতায় সক্ষম ৷ কী বিদ্যা, 
ক? জ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য-_- সকল বিষয়েই আমাদের দেশের লোকেরা পাঁথবীর 
শ্রেষ্ঠ লোকদের সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ করতে পারে । এই পরাধীন জাতির 
মধ্যেও এই ভাব দেখে মনে হচ্ছে, জাতি এখনো বেচে আছে । 

বিবেকানন্দ বলতেন-__ 10080. [1810100 15 0) [51551010-- খাঁটি মান্‌ষ 
তোর করাই সবচেয়ে বড়ো কাজ । কেননা ব্যান্ত হচ্ছে জাঁতর ভাত্দ্বর্প ৷ 
আর এই ব্যক্তিত্ব ফুটবে ক করে-_ মানুষ তোরি হবে কি করে ? হবে, এই-সব 
সামাতর দ্বারা । বাংলাদেশের শিক্ষার ব্যবস্থায় কিছু হবে না-_ যাঁদ ক 
হয়, এই সাঁমাতির দ্বারাই হবে । 

সাঁমাতির যারা সেবক, তাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, সেবা করে 
তারা অপরকে ধন্য করে না, তারা নিজেরাই ধন্য হয় । তারা সত্যকার শিক্ষা 
লাভের সুযোগ পেয়ে “মানুষ” হতে পারে । সেবা করে জীবনে এমন একটা 
প্রেরণা আনন্দ জাগে, এমন একটা ছাপ হৃদয়ে আত্কত হয়, ধা সারা জীবনের 
একটা সম্পদ হয়ে ওঠে । আমার ব্যক্তিগত ধারণাও এই । সামাতিই প্রকৃত মানুষ 
হবার কেন্দ্র । এই ভাব সর্বদা মনে রাখতে হবে । পাঁচজনের উপকার করব, 
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এ ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ না করলে কিছ হবে না। সাহায্যপ্রাথাঁর মধ্যে প্রকৃত 
মনুষাত্বের উদ্বোধন না হলে জানতে হবে আমরা অপরের কিছুই করি নি, 
আমাদের নিজেদেরই উপকার করাছ । সেবার প্রকৃত উদ্দেশ্য ক? তা জানতে 
হলে একটু দূরদর্শা হতে হবে, পাঁরিণামের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। পর্বে 
বন্যার প্রসঙ্গে যা বলোছলুম সেই কথাই আবার বাল, এ সম্বন্ধে অনুসম্ধ ॥ 
করা দরকার ৷ সেবা করতে 1গয়ে, আমরা এ কাজে 1কাণৎ অগ্রসরও হয়োছিলুম । 
অনেকের সাহায্যও নেওয়া হয়োচছিল, তাতে বোঝা গেল, এর প্রাতিকার সম্ভব- 
পর । দহীভক্ষি বন্যার প্র।তরোধ করা আমাদের সাধ্যাতীত নয় । সবই মানুষের 
হাতে । একটা কথা ভেবে দেখলেই হবে, অন্য দেশে দুভিক্ষ হয় না আর 
আমাদের দেশেই বা হয় কেন ? এই ইংলণ্ডে দু মাসের উপযোগা খাদ্য উৎপন্ন 
হয় আর আমাদের দেশে দু বৎসরের উপযোগী খাদ্য জন্মায়: এ ক্ষেত্রে 
আমাদের দেশেই বা এরূপ দক্ষ হয় কেন 2 

এর একমাত্র কারণ আমাদের দেশে সংরক্ষণে কোনো ব্যবস্থা নেই । সং- 
রক্ষণের রীতিমত ব্যবস্থা থাকা দরকার ৷ পূর্বে এই ব্যকণ্থা ছিল, কাজেই 
দুভিক্ষি এত আঁধক হত না। আর আজকাল একাঁট জেলায় যাঁদ কোনো বংসর 
অজন্মা হয়, তবে সেখানে দুর্ভিক্ষ উপাস্থত হয় । এর কারণ কি 2 এ সমস্যার 
সমাধান করা দরকার কেননা এ-ই প্রকৃত অন্ন স্মস্যা ! 

এক শত বৎসর পূর্বেও ঘরে ঘরে চরকা তাঁতের প্রচলন ছল । বাংলাতে 
লক্ষাণধক তাঁত জোলার কাস ছল ; তারাই কোট কোটি লোকের বস্ত্র সরবরাহ 
বরত । যখন ছিলাতী সস্তা কাপড়ের আমদানী হল-_- তখন সস্তার দকে দাঁচ্ট 
রাখতে গিয়ে, একবার ভেবে দেখল: না, এর পাঁরণাম ক হবে! গ্রামে গ্রামে 
চরকা তাঁতি বন্ধ হয়ে ধাওয়ার ফলে, খাংলার লক্ষ লক্ষ লোক মন্নহারা হয়েছে, 
অনেকে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে । এইভাবে যখন অন্যসব 'জানস বদেশ 
হতে আসতে লাগল, তখন বাংলাদেশের যাবতীয় শিপ একে একে ধংস হতে 
লাগল । আর জীবকা অজণনের পথ বন্ধ হওয়ার কোট কোট লোক অন্নাভাবে 
প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে । ৮স"স আর শিল্প-বাণিজ্যই হচ্ছে দেশের 
উন্নাতর সোপান, পরম সম্পদ । শিল্প বাণিজ্য হস্তান্তারিত হওয়ার ফলে, 
কেবলমাত্র চাষের উপর নির্ভ'র করায়, আমরা আরো দাঁরদ্র হয়ে পড়াছ। 
দাঁরদ্য এত আঁধক যে. জাঁমতে চাষের জন্য সার ব্যবহার করে জমিকে উর্বরা 


করার ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের নেই । 
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আর, এই একশত বংসর ইংরেজদের অবস্থা ক ছিল দেখা যাক ৷ তখন 
এদেশের কাপড় বিলাতে বিক্লীত হয়ে এদেশে অর্থেরই আমদানী করত । 
1নজের দেশের উৎপন্ন থেকে নিজেদের অভাব মিটে যেত ; যা উদ্বৃত্ত থাকত, 
তাই 'বদেশে রপ্তানী করা হত । তাই সেই সময় ইউরোপ এদেশ সম্বন্ধে 
মন্তব্য প্রকাশ করত- 10019 0111015 ৮6210) 01 01069 ৮0110 ০ 21৬65 
11010171008 10 £51010-_ আজ ইউরোপ যা করছে ভারত একাঁদন তাই করত, 
তাই দৃদিক দিয়ে আমাদের লাভের অঙ্ক পুষ্টিলাভ করত-_ ফনে ভারত 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠ্োছল । 

ভারতের এই ধন এট্বর্ষের আকর্ণেই ইংরেজ এদেশে এসোছল । 
এ*বর্ষের কারণ ছিল, আমরা এ দেশের উদ্বৃত্ত বগ্যানণ করতুম বটে, ওদেশ 
থেকে তার 'ানময়ে কিছ,ই আমদানী করতুম না। ইংরেজ তাই নিজের 
দেশকে সমন্ধ করবার আশায় 'নয়ম করে শুল্ক বাঁসয়ে আমাদের দেশের 
কাপড় চালান দেওয়া বন্ধ করতে চেষ্টা করোছিল । তাতেও বশেষ ফললাভ 
না হওয়ায়, তারা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করল ষে, ভারতীয় বন্ত কেহ ব্যবহার 
করতে পারবে না, কোনো ব্যবসায়ঈ তা আমদানী করতে পারবে না- করলে 
রাজদণ্ডে দন্ডিত হবে । তাতেও যখন আশানুরূপ ফললাভ হল না, তখন 
তারা সামাজক প্রথার সাহায্য গ্রহণ করলে । এইভাবে তারা সে দেশে ভারতীয় 
বস্নের ব্যবহার বন্ধ করে, দেশে বন্নরশিজ্পের অভ্যুদয় ঘাঁটয়োছল । আমাদের 
দেশের ধ্বংসের সত্যে সঙ্গে তাদের শ্রীবাদ্ধ হতে লাগল । 

আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় এভাবে শিল্পের অভ্যুদয় ঘটানো অসম্ভব । 
এমনভাবে আমরা শৃঙ্খালত যে, কোনো কাজ করতে সক্ষম নই । হীম্পারয়েল 
ব্যাক আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক হলেও, দেশের কোনো ব্যবসাকে সে সাহাষ্য 
করবে না। এদেশের রেলের ব্যবস্থাও ভিন্ন । এক প্রদেশ থেকে আর প্রদেশে 
কোনো 'জানস চালান করতে রেলে ঘা খরচ পড়ে ইংলণ্ড ক আমোরকা 
থেকে সে জিনিস ভারতে আনতে তার চেয়ে অল্প খরচ লাগে এত বেশি 
এর ভাড়া ! কাজ করবার কোনো সুযোগই আমাদের নেই । গভনমেন্ট স্টোর 
আছে, কিন্তু এদেশী জানসের এখানে কদর নেই; এর উদ্দেশ্য ?নজেদের 
ব্যাবসার শ্রীবৃম্ধি করা ! এমন-কি, জার্মানর অজ্প মূল্যের জীনস বাদ 'দিয়ে 
বোশি দামের ব্রিটিশ 0০০5 এখানে কেনবার ব্যবস্থা হয় ! 10০78100601 
০1 10089071653 এইরকম একটা ভ্য়ো সংস্থা । ইংরেজ বাঁণক ব্যাবসা 
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করতে এসেছে, সংতরাং গভন“মেণ্টের উদ্দেশ্য তাদের ব্যাবসা-বাণজ্যে সাহায্য 
করা। বেঙ্গল কাউীন্সিলেও ইংরেজ ব্যাবসাদার সদস্যরা গভন“মেন্টের পক্ষে 
ভোট দেন এই কারণে ব্যবসায়ে সাহায্য লাভে আমাদের স্থান কোথাও 
নৈই। অল্প মাইনের চাকুরি কয়েকটা খোলা আছে-_ তার কারণ এত মল্প 
বেতনে বিদেশ থেকে লোক আসে না। একটু ভালো চাকুরতে এ দেশীয় 
লোকদের অধিকার নেই । 

বেশ দেখা যাচ্ছে, শুধু চাষবাসে দেশ ঝড়ো হতে পারে না; অন্ন সমস্যা 
বেকার সমস্যার কোনো সমাধান হয় না। ক কাজ আমরা করব 2 এক চাকার 
আর ব্যাবসা । ?কন্তু সেও আমাদের করায়ত্ত নয় । এর জন্য কাঁমাঁট অনেক 
1নযন্ত হয়েছে_- কিন্তু আসল কথা, যতাঁদন না ব্যাবসা-বাঁণজ্য আমাদের 
হাতে আসছে. ততাঁদন কোনো আশা নেই । আমাদের সংকম্প করতে হবে_- 
ব্যাবসা আমাদের হাতে নেওয়াই চাই ! যে-সব বন্ধনে আমরা আবদ্ধ, তা 
মোচন করতেই হবে । আমাদের পথ খুজে নিতেই হবে, কেননা ব্যাবসা ছেড়ে 
দিলে, শিক্ষার দিক দিয়েই বা আমরা কোথায় 2 ইংরেজ আজ দেড়শো বৎসর 
ধরে ভারতবর্ষ শাসন করে শতকরা পাঁচজনকে শিক্ষা দিয়েছে-__ এতে তাদের 
এদেশে আর শাসন করবার দাব কোথায় £ এইভাবে শিক্ষা পেতে হলে, 
সারা ভারতের শক্ষিত হওয়ার পুবেই জাতি ধংস হয়ে লোপ পেয়ে যাবে। 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বললেই গভরনমেন্ট বলেন টাকার অভাব, অথচ তাঁদের 
কোনো কাজে টাকার ক*কনা অভাব ঘটে না। উদাহরণস্বর্প দেখানো যেতে 
পারে ছ কোটি টাকা ব্যয়ে “বালী ব্রিজ” হতে পারে__ প্ালসের জন্য 
অভস্্র টাকা ব্যয়ও কিছুই নয়- কননা পুলস না হলে বর্তমান শাসন- 
পদ্ধাত চলবে না-_ ব্যাবসা-বাণিজ্য ও ধর্মঘট প্রভ্ততে বা কুলী-মজরের 
হক দাবতে বন্ধ হয়ে যাবে-- কাজেই এ বিষয়ে ব্যয় করতে গভনএমেন্ট 
মুন্তহস্ত । কেবল আমাদের দেশের কাজের বেলাতেই টাকার অভাব ঘটে। 
অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা আর স্বাস্থ- এই চারাঁটি হচ্ছে আমাদের বড়ো সমস্য-_ 
গভন“মেন্টের সাহায্য না পেলে দেশ এড ব্যাপকভাবে কোনো কাজ না করলে 
এ-বষয়ে কোনো সুফল হবে না। কিন্তু গভননমেন্টের সকল কাজের বেলায় 
উত্তর একই, টাকার অভাব । 1107815 120080010 8] কাকরী করবার 
ব্যবস্থা হচ্ছে তাতেও (৪ দিতে হবে । যদিও আমাদের দেশ দরিদ্র, করভারে 


ইতিমধ্যে প্রপখীড়িত তন্রাচ টাকা চাইলেই সেই এক উত্তর-__ ৪» দাও । 
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সকল সমস্যার মূল ধন-সমাদ্ধ করতে হবে। শস্যের রগ্ানী বন্ধ করে, 
দেশে অন্নের সংস্থান রাখতে হবে । পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে । অবশ্য 
এ-বিষয়েও সেই উত্তর-_ টাকার অভাব । প্রকৃতপক্ষে গভন“মেন্ট ট্রেজা'র 
আমাদের হাতে না এলে, কিছুই হবে না। গভন“মেন্ট আমাদের ওপর কি 
রকম ধারণা পোষণ করেন, তা দিনাজপুরে গতবার দুীভ“ক্ষের সময় প্রকাশ 
পেয়েছে । ভীষণ দহাভক্ষের ফলে মানু পশুঙতে পাঁরণত হয়েছিল-_ মা 
সন্তানকে বিরুয় করেছে, স্বামী জ্ভ্রীকে পধন্ত 'বককয় করতে বাধ্য হয়েছে । 
শোচনীয় দুদশাতেও গভর্নমেন্ট এবিষয়ে দাপ্টপাত করলেন না। শুধু তাই 
নয়, স্ত্রী ও সন্তানাবক্লয়ের অন্য কারণ 'নদেশি ক'রে ব্যাপার অতির'ঞ্জত 
ঘটনা বলে এক ইস্তাহার জারী করলেন ! এ সগয় সাহাষ্য করা দুরে থাক, 
এই ব্যাপারে জাতিকে অপমান করতেও তাঁরা কুশ্ঠিত হন নি। দ্বাধীন দেশ 
হলে এই ইস্তাহার দেওয়ার পর গভনমেণ্ট একাঁদনও থাকত ?ক না সন্দেহ । 

যারা বেশ ভালোভাবে, এ*বযের মধ্যে সুখে থাকেন, তাঁরা দুঃখ-্দারদ্রয 
বুঝতে পারেন না। শাসক যাঁদ প্রজার বেদনা অনুভব না করে তবে এরকম 
ইস্তাহার হবেই । যাঁদ তারা দুভিকক্ষ-পাঁড়িত অঞ্চলে বাস না করে তবে সেখান- 
কার দুঃখ ব্যথা বুঝবে ক করে 2 তাই আমাদের সমদ্ত ৮9110০৪1 210901617) | 
ইংরেজ বলেন সামাঁজক সং্কার না হলে চ9116041 97901917 ঘচবে না। 
কিন্তু মুখে তা বললেও, কার্ধতি তাঁরা কোনো সংকারই পছন্দ করেন না, 
তাঁরা বেশ জানেন যে প্রাণ যে জাতর একবার জেগে উঠেছে, সে জাত 
সর্বতোভাবে জেগে উঠবে । তাঁরা কোনো অঙ্গের মধ্যেই জীবনের স্পন্দন 
দেখতে চান না। তাঁরা জানেন, তাহলে এ শাসন এ শোষণ আর চলবে না। 
এই কারণেই বিশেষ দরকার “সেবা” । কন্তু এবষরে অনেকদূর লক্ষ্য রেখে, 
আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে । আমাদের এখন বড়ো সমস্যা হচ্ছে 
পরাধীনতা-__ জাতিকে এর নাগপাশ থেকে মুক্ত করা। ক্ষমতা আমাদের 
কিছুই নেই । ক্ষমতা নিজেদের হাতে এলে বলতে পার আমাদের ইচ্ছা 
অনুসারে আমরা জাতি গড়ে তুলব । গত দশ বৎসরে আমাদের এশিয়ার কত 
সুগ্চ জাঁতই জেগেছে, তার কারণ ক্ষমতা এসেছে তাদের হাতে । 

এদেশেও আজ প্রাণের স্ফুরণ দেখা দিচ্ছে । জাঁতর জীবনীশান্ত আজ 
আত্মপ্রকাশ করতে চেষ্টা করছে । সাহত্য, দর্শন, কাব্য, রসায়ন, খেলাধুলো, 
ব্যায়াম-_ সব বিষয়েই নূতন সৃস্টি দেখা যাচ্ছে, এই হচ্ছে জাতির জীবনের 
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ক্ষণ । আমাদের মধ্যে যে সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, তার যে লক্ষণ চারদিকে 
ফুটে উঠেছে, এই আশার কথা । জাতাঁয় জীবনের আজ সর্বতোমুখাঁ আত্ম- 
প্রকাশ দরকার । 

এই-যে সামাতর মধ্যে এসে সকলে মালভ হয়, এ সুখের বিষয়__ ঝেলনা 
এই প্রকৃত শিক্ষার বেন্দ্র। বুঝতে হবে সেবা ফি? মানুষ ক: দেশের 
বতমান অবস্থা, দেশের স্বরূপ কি 2 এই-সব বুকতে প্রাণে অনুভাত 
বরকার। মহৎ কাজের মুলে থাকে অনুভূত । গৌতম বন্ধ, জরা দৈন্যের 
নিদর্শন দেখে দুখ পেরে, সেই দুঃখ দূর করবার সমস্যার সমাধান করতে 
ব্যস্ত হয়ে পড়োছলেন । লোকের কম্ট দেখে সে কণ্ট দূর করবার জন্য ঘাঁদ 
শ্রাণে আগ্রহ না জাগে তবে প্রেরণা আসবে কোথা হে £ দুখের মহর্ত 
দেখলে প্রাণে বেদনা জন্মে । বেদনা না জাগলে সেবা করা যার না। প্রত্যেক 
কমাঁকেই একটা-না-একটা বেদনা পেতে হয়েছে_-এ্ভবেই জীবনে একটা 
[0:9.18510117)81101) এসেছে । 

লেখাপড়ার উদ্দেশ্য শুধু ?নজের সংখবাদ্ধ নয়। গতানুগাতিকের 
পথ থেকে সকলকে ফেরাতে হলে প্রাণে বেদনা, অনুভ্তি জাগাতে হবে । যাঁদ 
আমরা ভাব, আমরা কী ছিলুন, আর যাঁদ কশ্পনায় ভেবে দেখি আমরা ক 
করতে পার, যাঁদ প্রাণকে জাগাতে পার, বর্তমানে স্বাধীন জাতিরা ?িভাবে 
আছে আর আমরা কী হতে পার তবেই মানুষের প্রাণ জাগবে । মানুষের 
জীবনকে এমনভাবে রুশ তরিত করতে হবে যাতে তারা দেশসেবার জন্য আত্ম- 
বিসজ'ন করতে পারবে । এই হওয়া উচিত যুবকের আদর্শ, আর এতে আছে 
আনন্দ । ত্যাগে কোনো কস্ট নেই, তাহলে মানুষ ত্যাগ করতে পারত না। 
আপনাকে নঃশেষে 'বাঁলয়ে দিতে না পারলে আনন্দ জাগে না । ত্যাগেনৈব 
আনন্দম্‌__ এ কথায় মথ্যা কিছুই নেই । ্‌ 

সাঁমতির মধ্যে যতাঁদন না মানুষ তোর হবে, ততাঁদন বুঝতে হবে 
সামাতর উদ্দেশ্য সফল হয় নি। মানুষের শান্ত জাগাতে পারলেই অসম্ভবকে 
সম্ভব করতে পারা যায় । বর্তমান -* কর্মের ঘুগ, আত্মীবসজ নেই প্রকৃত 
আনন্দ, এই ভাব মনে জাগয়ে রাখলে দশীবশ বৎসরের মধ্যে নতন জাতির 
সৃষ্ট হবে। বিরাটত্বে, বৈচিন্যে, আমাদের দেশে অভাবের কিছুই নেই । 
এমন প্রাকীতিক সৌন্দ্য এমন জাতীয় সম্পদ কোথায় আছে ? কাব, দার্শীনক, 
বাঁণক, শান্তশালী বলবান লোক প্রত্যেকেরই এক 'বোঁশষ্ট্য আছে । প্রকৃতপক্ষে 
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উপাদানের অভাব আমাদের কিছুই নেই । আমাদের এখন দরকার এই বিচিতি 
উপাদানগলি একত্র আহরণ করে সংঘবদ্ধ করে এক অপুর মূর্তি গঠন করা । 
তারপর সেই মৃূতিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে? আর সেটা সম্ভবপর 
হবে যাঁদ আমাদের প্রাণ জাগে । যদি আমরা বেদনা পেয়ে প্রাণকে জাগাতে 
পারি, তবেই অসাম শান্তর উদ্বোধন হবে । এই শান্তির প্রথম উদ্বোধন হবে 
ব্যক্তিত্ব-_ তারপর ব্যন্তি থেকে সমগ্র জাতির মধ্যে এ শান্ত অন:প্রাণত হবে । 
আজ আশা কার, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা চলবেন । আপনাদের 


সাঁমীতিতে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ঠবকাশ হবে । 


২২ মার ১৯২৯ 


অভিভাষণ 
৩০ মাঠ ১৯২৯ রংপুরে অন্যষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপাতির অভভাষণ । 


মাননীয় অভ্যর্থনা সাঁমাতর সভাপাঁত মহাশয়, 
সমবেত ভত্রমাহলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, 

প্রাদোশক রাষ্ট্রীয় সান্মিলনশর সভাপাতত্থে বরণ কাঁরয়া আপনারা আমার গ্রাতি 
যে অসীম স্নেহ ও অতুলনীয় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার জন্য আমার 
অন্তরের এঁকান্তক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন । স্বর্গাদীপ গরীয়সী জন্মভামর 
সেবকমান্রই আপনাদের স্নেহের পান্্ এবং আম গত কয়েকবংসর যাবৎ দেশ- 
মাতৃকার সেবার ভিতর দয়া নিজের জাবন সার্থক ও সফল কারবার চেষ্টা 
কারয়া আঁসতোঁছ । বিদেশী আমলা-তন্ত্র মাতৃসেবার প্রচেষ্টাকে সন্দেহপূর্ণ 
দঘ্টতে নিরীক্ষণ কারিয়া থাকে এবং তারই জন্য আম্নুলাতন্তের নকট মাতৃ- 
সৈবককে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ভোগ কাঁরতে হয় । কন্তু লাঞ্চত 
সেবকের ন্লান ললাটে আপনারা সম্মান ও প্রীতির রক্তচন্দন টকা পরাইয়া 
থাকেন এবং ভাব-প্রবণ বাঙালী জাতির স্বাভাঁবক উচ্ছৰাসের সাহত ভাহার 
উপর স্নেহ ও শুভ-ইচ্ছা বর্ষণ কাঁরয়া থাকেন । তথাপ এ কথা আম আজ 
বাঁলতে বাধ্য যে ব্যান্তগত যোগ্যতার গুণে আমি আজ এ-আসন গ্রহণ কাঁর 
নাই। আমাকে সভাপাতত্ব প্রদান কাঁরয়া আপনারা সম্মান ও আস্থা 
দেখাইয়াছেন বাংলার জাগ্রত তরুণ শান্তর প্রত; এই অনুষ্ঠানে আম আজ 
নামত্তমান্র । আম এখনো যৌবনের সীমানা আতক্রম কার নাই এবং অগাণত 
মনন্তপথযান্্রীর মধ্যে আমিও একনন পাঁথক | তাই বাল, হে আমার বাংলা 
মায়ের সন্তানবন্দ, আশীর্বাদ করন যেন আঁজকার এই প্রাঁত ও সম্মানের 
কথথাণ্চং যোগ্য হইতে পার ; যৌবনের প্রারম্ভে যে পথ আশ্রয় কারয়াছ, 
সারাটি জীবন যেন ক্ব্য, শ্রান্তি ও মোহের হাত এড়াইয়া সেই পথেই বাঁর- 
পদক্ষেপে চাঁলতে পার। 

যে স্থানে আজ আপনারা সম.৩ হইয়াছেন কত হীতিহাস তাহার আছে। 
কত রাগোজ্জবল প্রভাত ও কত ঘোর অমানশার কাঁহন তার অঙ্গে অঙ্যে 
জড়াইয়া আছে, কত সভ্যতার কাঁহনী এই ধণলতে তাহার চরণচিহ্ন রাখিয়া 
ধগয়াছে ৷ সেই অতাঁত সমাদ্ধর স্মৃতি বাঙালীর মানসপট হইতে লবরপ্রায়। 
কন্তু আত্মীবস্মাতর ভিতর 'দিয়া জাঁতর নবজাগরণ আঁসতে পারে না। 





৭৮ সভাষ-রচনাবলা 


তাই আসুন, স্মৃতিবহুল এই পুরাতন ও পবিল্র বরেন্দ্রভূমে আমরা একবার 
কালের অবগৃণ্ঠন সরাইয়া রংপুরের অতীত গৌরবের পর্যালোচনা কার । 

প্রাচীন িংবদন্তাঁ এই অঞ্চলের সহিত দেবাঁদদেব মহাদেবের লীলা 
গিবজাঁড়ত করিয়া রাখিয়াছে । এই িবধামে মুন্তকামী বাঙালীকে আপনারা 
আজ আহ্বান কাঁরয়াছেন । কালের চক্রান্তে অমৃতের পূত্রগণ শিবত্ব হারাইয়া 
মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইয়াছে ; তাই স্মৃতি 'দয়ে ঘেরা, এই অতাঁতের 
ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আমরা শব-সাধনার জন্য সাম্মালত হইয়াছ । 

মহাভারতের যুগে রংপুর কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষের অন্তভুন্ত ছিল । 
ভগ্দত্ত 'ছলেন রংপুরের অন্যতম রাজা এবং 'তাঁনই নাক রাজপ্রাসাদ 
শনর্মাণের পর “রঙ্গপুর” নামকরণ কাঁরয়াছিলেন । পরবতাঁ ঘুগে বিখ্যাত 
পালবংশীয় আঁধপাঁতগণ রংপুর অণ্ুলে শাসন বিস্তার কারয়াঁছিলেন এবং 
তাহাদের মধ্যে ধর্মপালের নাম উল্লেখধোগ্য ॥ ধর্ম পালকে পরাজিত কারয়া 
মাঁনকচন্দ্র তাঁহার রাজত্ব স্থাপন করেন । মানকচন্দ্রের গান আজও নানাঙ্থানে 
গীত হইয়া থাকে । এই-নব গানের ভিতর দয়া উত্তরবঙ্গের আধবাসঈগণ 
মাঁনকচন্দ্রের পত্বী ময়নামতীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা, তাঁহার পত্র 
গোপীচন্দরের ও তদীয় পত্বীদ্বয় অদুনা-পনুনার হদয়গ্রাহী কাহনী শাানয়া 
থাকেন । তারপর উত্তরবঙ্গে যখন প্রবল পরাক্রান্ত নীলধহজ বংশীয় রাজগণ 
রাজত্ব করেন, তখন রংপুর তাঁহাদের অন্যতম রাজধানণ ছিল । মুসলমান 
যুগে হুসেন শাহের মতো বচক্ষণ ও ধরমপরায়ণ নৃপাঁত এই অণ্চলে শাসন 
কারয়াছলেন । মুসলমান ঘুগের অবসানে ও 'ব্রাটশ ঘুগের প্রারদ্ভে যখন 
আরাজকতা সস্টি হইয়াছিল তখন ভবানী পাঠক, দেবী চৌধূ্রান গ্রভাতর 
নেতৃত্বে শত শত সন্যাসী এবং সহস্র সহস্র নভা্ক ও স্বদেশানূরাগী বঙ্গাবানা 
দবাধীনতার জন্য প্রাণপাত কাঁরম্লাছলেন । এই-সব অলৌকক ঘটনা 
অবলম্বন কাঁরয়া, বতমান ঘুগে বাঁতকমচন্দ্র 'আনন্দমণ” ও দেবী চচোধুরানী, 
-- প্রণয়নের দ্বারা নবজাগরণের বোধন কাঁরয়াছেন । জাতীয়তার প্রধান 
পুরোহত-_ কবি, 1শল্পাঁ ও সাহাত্যক বাত্মচন্দ্রকে এই রংপুর জেল। 
ঘচন্তার ও স্যান্টর কত উপকরণ যোগাইয়াছে ! কে বাঁলতে পারে যে অতীত, 
বর্তমান ও ভাঁবষ্যং ভারত্রের যে স্বপ্ন সত্যদ্রষ্টা বাঁৎকমচন্দ্র দোঁখয়াছলেন 
এবং তাঁহার অতুলনায় লেখনী সঞ্জালনের দ্বারা তান যাহা সাহিত্যে অধর 
কাঁরয়া গিয়াছেন__ সেই স্বপ্ন তিনি রংপুরে দেখেন নাই ? 
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. বংপররের হীতিবৃন্ত আলোচনা করিতে গেলেই মনে পড়ে বরেন্দ্রভ্মের 
কথা, গোঁড়ের দ্বস্নময়ী স্মাত, পাল সাম্রাজ্যের কাঁহনণ ; সহস্রাধক নংসর 
পর্বে যে বরেন্দ্রভূমে বাংলার রাজগণের অপ শৌর্য বীর্ধ দেখা গিয়াছিল 
কা শল্প, কী সাহতা, কী পান্ডত্য-- সকল বষয়ে একাদন যে দেশ 
বাঙালী প্রাতিভার চরম বিকাশ হইয়াছল-_- আঁজকার এই রংপর 
সেই বরেন্্রভূমেরই অন্যতম অংশ বাঙালীর শৌর্ধবশর্ষের গৌরবময় 
লীলাদ্থল । 

এই বরেন্দ্রভূমে সপ্তব ও অস্টন শভাব্ণীতে প্রজাশান্ত ও রাজশীন্তর মধ্যে 
[বপুল সংঘর্ষের ফলে অরাজকতা সৃষ্টি হইয়াছিল । সে সংঘর্ষে জর হইয়া 
প্রজাবগ্হি নিজ মনোনীত ব্যাক্ক গোপালদেবকে সিংহাসনে বসাইয়াছল এবং 
দেশ হইতে 'মাংস্য-ন্যায় বা অরাজকতা 'বদীরত কাঁরয়াঁছল । তারপর 
পালবংশের অন্যতম রাজা মহপপালের অত্যাচারে প্রজারুন্ৰ বদ্রোহী হইরা উঠে 
এবং মহপাল 'সিংহাসনচ্যত ও ?নহত হন । প্রজামণ্ডলী কৈবত জাতীর একজন 
প্রতিভাসম্পন্ন ব্যান্তকে রাজপদে আঁভাষন্ত করেন । তাঁহার নাম দব্বোক । 
কৈনতজাতশর রাজগণ ক্ছধাল শাসন করার পর পালবংশীয়েরা আবার 
বাহুবলে রাজ্য 'ফারয়া পান । পালবংশীয় রাজা দেবপালের আমলে বাঙাল 
[হমাঁদ্র হইতে বিদ্ধাচল এনং পূর্সাগর হইতে পাশ্চমসাগর পরন্তি এক 
বদ্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রাতদ্ঠা করিয়াঁছল । “এই দেবপাল উৎকল-কূল উৎকালত 
কারয়াঁছলেন, হূণ-গর্ব খর্ব কীরয়াছিলেন, দ্রাবিড় গুজরি-নাথের দর্প চূর্ণ 
কররিয়াছলেন, সমু মেখলাভরণ। বসন্ধরা উপভোগ কারয়াছলেন |” (গরুড় 
স্তদ্ভীলপি, ১৩শ শ্লোক )। ই সাম়াজ্ের রণতরী ভারতের 'বাঁভন্ন 
নদ-নদদতে গননাগমন কারত- সুদুর িংহল সংমান্রা যবদ্বীপে পষন্তি 
বাংলার পণ্যবাহী অর্ণবপোভ চলত । কথত আছে যে বাঙালীর এই 
[দ1গ্বজয়শ বার্তা শ্রবণ্মান্ত্-- “উৎকলাধীশ অবসন্ন হৃদয়ে রাজধানী পারত্যাগ 
কারতেন-- আর প্রাগজোোতিষের অধীম্বর বাজাদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া 
সান্ধ-ব্ধন করতেন । বাঙালী” হবিজয়গৌরবে দাক্ষিণাত্যের শিল্পর্ঁচ 
আঁতক্কান্ত হইরাদছিল, লাট দেশের কমণীয্ন কান্তি আবল হইয়াছিল, অঙ্গদেশ 
অবনত হইগ্না পড়ছিল ; কর্ণটের লোলুপ দঁন্ট অধোনুখে অবাস্থত 
থাকতে বাধ্য হইয়াছিল, মধ্যদেশের রাজ্যসীনা সংকুচিত হইয়া 'গিয়াছিল।” 

এই হইল প্রায় সহস্রবংসর পর্বের কথা । এ কাঁটদস্ট জীর্ণ হাতিহাস 
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আজকার বাঙালণর নিকট 'হয়তো নিশাশেষের সুখ-্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়- 
মান হয়। 

বাঙালীর এই জাতাঁয় সভায় দাঁড়াইয়া বাঙালীর কর্তব্য সম্বন্ধে কিছ 
বাঁলবার পূর্বে আমি তাই একবার আলোচনা কাঁরতে চাই-_ বাংলার 
ইতিহাসের ধারা, বাংলার স্বরূপ, বাংলার আদর্শ ও সাধনা । বাংলাকে যে 
চেনে না-- বাঙালীর সুখ-দুঃখের কাহিনী ও আশা-আকাজ্্ষার সংবাদ ষে রাখে 
না, সে বাঙালীকে তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে কি পরামর্শ দিতে পার 5 

সমগ্র বাংলা জেলা-মহকুমা প্রভাতি ভাগ-ীবভাগ সত্বেও এক অখন্ড 
পূণণত্গ দেশ । শর্ষে ধবলতুষারকিরাঁট হিমাদ্র ; চরণদেশে কলহাস্যময় 
[চিরচণ্চল বাঁরাধ ; বক্ষে গঙগা-পদ্মাকরতোয়া-রক্ষপুত্র প্রভাতি কলঃষহর- 
তরঙ্গা নদ-নদীর বিচিত্র শোভা ! এই বৌঁচত্র্যের সমাবেশের ফলে আজ 
আমাদের বঙগজননী এক অখণ্ড ?নখত রূপের মধ্যে আমাদের নিকট প্রকট 
হইয়াছেন । 

বাভন্ন জেলায় সামান্য সামান্য পার্থক্য সত্বেও বাংলার হীতিহাস, 
বাংলার সমাজ, বাংলার ধর্ম এক অখণ্ড সত্য । তাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশ একাঁদন বাঁলয়াছলেন-_ বাংলার মাটির মধ্যে এক চিরন্তন সত্য নাহত 
আছে । সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব ভাবে প্রকাশিত কারতেছে । 
শত সহস্র পারবর্তন আবর্তন ও 'ানবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই 
ফুটিয়া উঠিয়াছে । সাঁহত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্মে, কর্মে, 
অজ্ঞানে, অধর্মে, স্বাধীনতায় পরাধীনতায় সেই সতা আপনাকে ঘোষণা 
কারয়াছে, এখনো করিতেছে । সে ষে বাংলার প্রাণ-_ বাংলার মাটি, বাংলার 
জল সেই প্রাণেরই বাঁহরাবরণ ।' 

বাঙালীর সভ্যতা একদিনে ফাটিয়া উঠে নাই । ফুল কখনো একাঁদনে 
ফোটে না। তাহার বকাশের জন্য অতাঁতের অনেক আয়োজন আবশ্যক । 
শত সহস্র বংসর ধাঁরয়া বাঙাল আত্মীবকাশের জন্য চেষ্টা কাঁরয়া আসতেছে । 
শতদল্র্পাী যে বাঙাল সভ্যতা, তার প্রত্যেক দলের মধ্যে আছে অনেক গান, 
অনেক কথা, সুখদঃখের অনেক করুণ কাহিনী । তাহার গন্ধে আছে অনেক 
কালের অনেক মধুময় স্মাতি, তাহার প্রতি বৃন্তে আছে বহু শতাব্দীর 
অনুভাঁতি চিহ্ন । 

বাংলার একটা চিরন্তন আদর্শ আছে । বিশবদরবারে শুনাইবার বাঙালীর 
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একটি চিরদ্তন বাণী আছে । সমগ্র বাঙালী-জাতির যে. অখণ্ড ইতিহাস 
তাহা সেই শাশ্বত বাণীকে প্রকট করিবার জন্য চিরকাল চেষ্টা কাঁরয়াছে, 
কাঁরতেছে ও কারবে। আজ আমরা আমাদের ইতিহাসের ধারা ভুলিয়া 
যাইতে পার কিন্তু বাংলার ইতিহাস ও বাংলার প্রাণ-ধর্ম কখনো আমাদের 
ভূঁলবে না। বাংলার প্রাণ চায় সর্বদা-_ বৌঁচন্র্য, সমন্বয় ও সাম্য । বাঙালী 
সব কাজের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও নতনত্ব ভালোবাসে । সে স্বভাবত গাঁতশগল 
ও পাঁরবর্তনাভলাধী-_ ীবপ্লবী” বাললেও বোধ হয় অত্যান্ত হইবে না; 
অগত প্রাচীনকাল হইতে এমন-ক বোদক যুগ হইতে, আজ পর্য্ত এই 
কথার ভার ভার প্রমাণ পাওয়া যায় । 

বোদিক যুগে মগধ, বঙ্গ প্রভাতি পূর্বাঞ্ুলকে 'কিরাত' দেশ বলা হইত। ] 
এই প্রদেশ আধ সভ্যতার গণ্ডীর বাহরেই ছিল এবং এই দেশে কোনো আর্য 
আসলে সে পাঁতত হইত । এই অণ্চলের অধিবাসীবৃন্দের সাহত আর্ধদের 
নরবাচ্ছিন্ন সংগ্রাম চাঁলত । “দস্য,, “অনা” প্রভৃতি আখ্যা আধদের বিকট 
প্লাইলেও এই অঞ্চলের আঁধবাসীরা যে অত্যন্ত সুসভ্য ছিল তাহা বেদ ও 
মহাভারত পাঠ কারলে বুঝা যায় । বৃহত্তর মগধে (বা পূর্বাঞ্চলে ) আয 
সভ্যতা ক্লমশ প্রভাব বস্তার কাঁরলে স্মাতির বধান পাঁরবর্তন হইল এবং 
তখন পূবাঞ্চলে আসলে আর্ষেরা পাঁতিত হইত না। করাত দেশে গমনা- 
গমনের বাধা উঠিয়া যাওয়ার পর এই প্রদেশের লোকেরা ক্রমশ আর সমাজে 
স্থান পাইল । 

আধযসভ্যতার সংস্পর্শ লাভ কারয়া যে শিক্ষা (০৮ ০10০) পুবাণলে 
গাঁড়য়া উঠিল-_ আমরা তাহার নাম 'দতে পার 'মাগধী শিক্ষা” (1188201)1 
€0010816) । এই শশক্ষার কেন্দ্র প্রথমে ছিল মগধ দেশে কিন্তু পরব্তা 
বুগে মগধ দেশ উত্তরাপথের সাঁহত সম্পূর্ণরূপে মাঁলয়া গেলে বঙ্গদেশ মাগধা 
গশক্ষার উত্তরাধকারী হইল এবং মাগধী শক্ষার নৃতন কেন্দ্র বাংলায় 
উদ্ভূত হইল । কিছুকাল বোঁদক সভ্যতার প্রভাবে বাস করিয়া পূবাঞ্চল- 
বাসীরা বোদক ধর্মকান্ড ও বর্ণীশ্রম পর্ম আর সহ্য কাঁরতে পারল না। 
দুইটি ?বস্লবের ধারা তখন এই প্রদেশ হইতে প্রবাহত হইল-_ জৈনধর্ম 
ও জৈন মতবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধমতবাদ ৷ এই 'বস্লবের ভিতর দিয়া 
বৃহত্তর মগধ চেষ্টা কারল সমাজের উচ্চ প্রাচীর ধ্বংস কারয়া সাম্য প্রাতষ্ঠা 
কারতে এবং বেদের পারলৌকিকতা ও কর্মকাণ্ডের পাঁরবর্তে ইহ-জীবনে 


সর, ২৩ 


৮২ স্‌ভাষ-রচনাবলা 


গন্কাম কর্ম ও সেবার দ্বারা শ্রেপ্ঠ মানবত্ব লাভ করিতে । বহু শতাব্দী পরে 
বৈষব কবির অ€নন্দনীয় ভাষায়ও এই মানবতার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল-- 
শিনহ মানুষ ভাই 
সবার উপরে মানুষ সত্য 
তাহার উপরে নাই 1 
এই মানবতা ও সাম্যবাদের আদর্শ রাণ্্রীয় ক্ষেত্রেও প্রকট হইল ॥ 
বৌদ্ধযূগে বৃহত্তর মগধে গণতন্লমূলক শাসনপদ্ধাত প্রবর্তিত হয়। 
এীতহাসকগণ এই ষহগের ইতিহাস হইতে প্রায় ৮০ট গণতন্মূলক রাজ্যের 
নাম উদ্ধার করেন । যে জৈনধর্ম আজ মান ভারতের পাশ্চম প্রাম্তে আশ্রয় 
পাইয়াছে-_- বাঙালী আজ ষে ধর্ম সম্পর্ণরূপে পাঁরত্যাগ করিয়াছে, সেই 
জৈনধর্মের মহাপুরুষ তীর্থকরগণ যে আধকাংশই আমাদের অর্থাৎ অনার্ধ 
মগধ-ব্গ প্রদেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে সংবাদ কি আমরা 
আজকাল রাখি? জৈন ও বৌদ্ধ ধের ভিতর দিয়া বেদ ও বোদক ধের 
রুদ্ধ বিদ্রোহ ষে প্রদেশে প্রথম দেখা দিয়াছল সেখানকার জল ও মাটি যাঁদ 
শাবপ্লবের অনুকূল হয় তবে সে অপরাধ কাহার ? 
নৃতন ধর্ম ও নৃতন আদর্শের প্রেরণায় পূর্বাঞ্চলবাসীরা 'দাগ্বজয়ে 
বাহির হয় । ইহাই বোধ হয় ভারতের প্রথম আভিযান-- যাঁদও এই আভষানের 
অস্বন ছিল তরবার নয়-_ জ্ঞানের প্রদীপ ! জ্ঞানের প্রদীপ হস্তে লইয়া এই 
প্রদেশের লোকেরা মেগস্পশা' পর্তরাজি ও উত্তাল তরগ্গস'কুল সমুদ্র পার 
হইয়া দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পণড়ল । নৃতন সত্য, নূতন উদ্দীপনা লাভের 
ফলে ভারতীয় সভ্যতা সব দিক 'দয়া ফুটিয়া উঠিল; কাব্য-ীশপ্প, পর্শন- 
বিজ্ঞান, ধর্ম-কর্ম ব্যবসায়-বাণিজ্য দিছুরই অভাব রাহল না । যে সপ্প? সৃষ্ট 
কাঁরয়া ভারতবাসী ধন্য হইল, তাহা লাভ কারয়া সমগ্র এশর। জ্ঞানালোকে 
উদ্ভাসিত হইল । ভারতের হীতহাসে সে এক অতুলনীয় গৌরবময় যুগ । 
এই সময়ে পূরবাণুলে জগ।দ্বখ্যাত নালন্দা বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় । চীন 
পারব্রাজক ইউরান চোয়াং এর গুরু আদ্বতীয় পাণ্ডত শীলভত্র এবং 
জগন্বধ্যাত দীপক্কর শ্রীঙ্জান এই যুগে বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন । 
এতনব্যতীত কত শপ, কত সাধক যে জান্নয়াছলেন কে তাহার 
গহসাব রাখে ? 
বো?ক যুগের পর ব্রাহ্মণ্যশান্তকে খর্ব কারয়া ক্ষত্রিয়শান্ত যেরপ প্রাতিষ্ঠ। 


সুভাষ-রচনাবল? ৮৩ 


লাভ করিয়াছিল-__ বৌদ্ধফূগের পর আবার সেই ব্রাঙ্মণাশ-ন্তর প্রাধানা 
প্রতিষ্ঠত হইল এবং হিন্দুধর্মের পুনর্ভ্যুরয় হইল । মৌযবিংশীয় রাজগণ 
যেরূপ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সহায়তা কাঁরয়াছলেন পরব্ত। গুঞ্জবংশীয় রাজগণ 
তদ্রুপ 'হন্দুধর্মের পুনরভ্যুখানের সহায়তা করিলেন । বৌদ্ধযুগে ভারতীয় 
জাতির যে সংপ্রসারণ (6 %08751017 ) ঘাটয়াছিল তাহা কতকটা বাধা পাইলেও 
বন্ধ হইল না। সমহদ্রগুপ্তের শাসনকালে তাঁহার রাজ্য বিপুল খ্রশ্বর্য, শন্তি ও 
বৈভব লাভ কাঁরল । ঢেশের বাহরে সংমান্রা, যবদ্বপ গুভৃূতি দ্বপপঞ্জে 
ভারতীয় সভ্যতা প্রচারত হইতে লাগল । 

প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ কাঁরয়া গুঞ্তবংশীয় রাজগণের শাসনকাল পর্যন্ত 
মগধ ও বাংলাদেশ শিক্ষায় দীক্ষায় ধর্মে কর্মে একসূত্রে সংযংস্ত ছিল । কিনতু 
গুপ্তরা হীনবল হইযা পাঁড়লে দেশে অরাজকতা বা 'মাংস্য-্যায় সৃ্টি 
হইল । এই অরাজকতা-ষৃগের শেষে মগধ ও বাংলা (বা গোড়বগ ) বিচ্ছন্ন 
হইয়া গেল। বাংলা দেশে সুপ্তাখিত প্রজাশান্ত গোপালট্বেকে মনোনগত 
কাঁরয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইল এবং পাল বংশের অধাঁনে বাঙাল আবার 
বৌন্ধ হইল । এই সময় হইতে একদিকে মগধ দেশ শিক্ষায় দীক্ষায় উত্তরা- 
পথের সাহত 'মাঁশয়া গেল এবং অপর 'দকে বাংলাদেশ নিজের স্বাতন্তয 
বজায় রাখিয়া দ্বীয় অন্তর্ণান্ট ও অনুভূতির প্রেরণায় বৈশিষ্টোর পথে 
চলিতে লাগিল | মাগধী শিক্ষার (148885011 098516 ) কেন্দ্রগুল মগধশ 
হইতৈ বাংলাদেশে স্থান। তঁরিত হইল । তারপর বাংলাদেশ অসংখ্য বৌদ্ধ 
1বহারের প্রাতষ্ঠা ; শীলভদ্র ও দীপন্কর শ্রীজ্ঞানের আঁঝ্ভণব, বিখ্যাত ভাস্কর 
ধীমান ও বীতপালের জন্ম । পালবংশর অধীনে বাঙালী শিক্ষা আত্মপ্রাতিষ্ঠ 
হইয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দিশ্বিজয়ের অ'ভযানে বাহর হয় ॥ বুক্ত মগধবাংলা 
মৌর্যবংশের অধীনে যের্প সপ্প্রসারণ ও দিশ্বিজয় আরম্ভ কাঁরিয়া'ছল স্বতন্ত 
বাংলা তদ্রুপ পালবংশের অধীনে সপ্রসারণ ও 'দাঁণ্থজয় আরুদ্ভ করে। 
বাঙালীর সাম্রাজ্য যে কতদূর বিন্তৃহ হইয়া,ছল তাহা বর্ণনা করতে হইলে 
শ্রীধুন্ত রাজেন্দ্লাল আচার্য মহাশয়ের ভাষায় বাঁলতে হয়__ 

“সংহাসনে আরোহণ করিয়া ধর্মপালদেব “মনো জুভহ্গি রিলাসে' 
ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদ, বন অবান্তি গান্ধার ও কীর গুভৃতি বাঁভন জনপদের 
নরপালাঁদগকে পরাজত কাঁরয়া১ কান্যকুব্জর রাজশ্রী লাভ কারয়া,ছলেন। 

১. খাঁলমপর শাসক, ১২শ শেলাক ॥ ভগলপর শ।সক, ওয় *্লোক ॥ - 


৮৪ সুজষ-রচনাবলা 


রাজসিংহাসন তখন সমগ্র উত্তরপথের অধিপাঁত ইন্দ্র'ঃগের করতলগত ছিল । 
তাঁহার রাজ্য গাদ্ধার হইতে মিথিলা র প্রান্ত সাঁমা পযন্তি বিস্তৃত ছিল । 
আমি এীতহানসিক নাহ, তবুও আমার বিশ্বাস যে প্রীন্টাঁয় অস্টম 
শতাব্শীতে অরাজকতার অবসানে পালবংশীয় রাজা গোপালদেবের প্রতিষ্ঠায় 
্বতন্দ বাংলার (বা গৌঁড়-বঙ্গের ) জন্ম। সঙ্কম্ীধক বংসর বাংলা নানা 
সখ-দঙখের ভিতর দিয়া স্বাতন্ত্র্য ও বৌশন্টযের পথে চলিয়া আসতেছে । 
গচরকাল একভাবে যায় 'না, তাই পাল-বংশ শান্তহীন হইরা পাঁড়লে সেন- 
বংশের রাজগণ গোৌড়-বধ্গের সিংহাসন আঁধকার করেন । সেন-বংশের প্রাতজ্টার 
সঞ্গে হিন্দুধর্মের প্‌নরভ্যখখান আরম্ভ হয় এবং সেন-বংশীয় রাজগণের রাজত্ব- 
কালে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম সৃষ্টি হয়। সেনবংশীয়েরা 
গৌঁড়বঙ্গের এক্ছন্ন আধপাত ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের আমলে সামাজক. 
কলহ-বিবাদের দরুন রাষ্ট্শান্তও দুর্বল হইয়া পাঁড়য়াছিল। তারপর পাঠান- 
রাজ বকণতয়ার খিলজি মগধ বিজয় কান্না গৌড়-বঙ্গের পশ্চিমাংশ আঁধকার 
করেন । পাশ্চমবঞ্জের প্রাসান-তোরণে যখন ইসলামের অর্ধচিন্দ্র শোভা পাইতে-. 
«ছিল পর্ববিঙ্গের প্রাসাদশীর্ঘ হইতে তখনো স্বাধীনতা-সূর্ঘের শেব রাম্মটুকু 
নি'ভমা যায় নাই । কিন্তু প্রায় এক শতাঙ্দী পরে অন্যত্র বাংলা (বা গৌঁড়- 
বঙ্গ ) মুসলমান শাসনের অধীনে আসে । 
মুসলমান শাসনের সময়ে সাম্যবাদী বোদ্ধসমাজ দো-্টানার মধ্যে পাঁড়ন্রা 
গেল । আঁধকাংশ বৌদ্ধরা ব্রাঙ্মণ্যশান্তর পুনরভ্যুদয় পছন্দ না কারয়া এবং 
ইসলামের সাম্যবাদে আকৃষ্ট হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কারিল, অবাঁশন্ট বৌদ্ধ 
শহন্দু সমাজে 'ফাঁরয়া আসল । বাহ্যত বৌদ্ধধর্মের ধ্বংস হইলেও বৌদ্ধধর্মের 
সাম্যবাদের লোপ হইল না । 'হদ্দুসমাজের ধমনতে এই আদর্শ ক্রিয়া কারতে 
' লাগল । ইহার ফলে স্মার্ত রঘুনদ্ধন নৃতন হিদ্রন্সমাজ গঠন কারবার জন্য 
নূতন স্মাত প্রণয়ন কারলেন-_- তখন তান রাখলেন মাত্র দুইটি বর্ণ-_. 
ব্রান্ষণ ও শ্রু। উদার দৃষ্টি লইয়া দোখলে স্বীকার কাঁরতে হইবে যে 
রধুনন্দনের স্মৃতি সাম্যের দকে বাংলার হিদ্দু সমাজকে অনেক দুরে লইয়া 
গিরাছে। রবহনদ্দনের আরব্ধ কার্ধ সমাধা কারবার জন্য, অর্থাৎ সাম্যবাদের 
1ভাত্বর উপর হহিদ্ৰু.সমাজকে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশে বৈধব ও 
ব্রান্ম আন্দোলনের আঁবভ্ণব | সাম্যম্থাপনের প্রচেষ্টা এখনো সফল হয় নাই । 
ইহা সফল কাঁরতে তিন দিক দিয়া কাজ করা সব্ভব-- 


সুভাষ রচনাবলী ৮৬ 


১. জাঁতিভেদ একেবারে তুলিয়া দেওয়া । বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম আন্দোলন মোটের 
উপর এই চেষ্টাই করিয়াছে । 

২. সব বর্ণকে শুদ্রে পরিণত করা । 

৩. সব বর্ণকে ররাহ্মণ করা । 

প্রথম উপায় অবলম্বন কাঁরয়া বাঙালী 'হন্দুসমাজ সাফল্যমশ্ডিত হয় 
নাই । এখন সেই দিক 'দয়া আরো চেস্টা করা উচিত-_ না অবাশম্ট দুইটি 
উপায়ের মধ্যে কোনো উপায় অবলদ্বন করা বাঙালীর কর্তব্য, তাহা বাঙাল 
হন্দূর পক্ষে এখন চিন্তার বিষয় । 

যে জাতর মধ্যে রন্ত-সধামশ্রণ বোঁশ পারমাণে ঘাঁটয়াছে-- সেই বাঙালী 
জাতিকে আজ রন্ত-সংমশ্রণের ভয় কারিলে চাঁলবে না। আজ আর অস্বীকার 
করা যায় না যে বাংলাদেশে মধ্যোল, দ্রাবিড় ও আর্য রক্তের সধামশ্রণ খুব 
ব্যাপকভাবে ঘাঁটয়াছে। বাঙালী চারত্রে যে বৈচিত্র্য ও,সার্বভৌমিকতা আমরা 
পাই তাহার অন্যতম কারণ যে এই রন্ত-সংমশ্রণ নয়-- এ কথা জোর কারয়া 
কে বাঁলতে পারে ? 


দ্বাদশ শতাব্দীর প্র যখন বাংলার রাজদণ্ড মুসলমানদের হাতে, সে 
সময়েও বাঙালণর প্রাণধারা সজীব ছিল এবং জীবনের নব নব দকে নব নব 
ভাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা কীরতেছিল । আম পূবেই বাঁলয়াছ যে বাঙালী 
চায় সবর্দা-_ বৈচিত্র্য, সমন্বয় ও সাগ্য । সাম্য স্থাপনের জন্য ফম্গু নদীর ধারার 
মতো একটা প্রচেম্টা শন আদম কাল হইতে চলিয়া আসতেছে-_ তদ্রুপ 
বাঙালী যখনই শান্ত সামর্থ পাইয়াছে তখনই সব দিক দিয়া নিজের ব্যান্টর ও 
সমান্টির জীবনকে ফ্টোইয়া তুলির চেষ্টা করিয়াছে । একঘেয়ে জীবন বা 
একঘেয়ে নীতি সে কখনো পছন্দ কাঁরতে পারে না। কিন্তু বৈচিত্র্য যেখানে 
সে সৃষ্ট করিয়াছে সেখানে সে একতার দুষ্ট ও সমন্বয়ের ক্ষমতা হারায় নাই। 
চতুর্দশ, পণ্,শ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যে কয়টি বাঁচন্র চিন্তার, 
সাধনার ও 'শক্ষার ধারা বাংলাদেশে প্রসূতি হইয়া বাঙালীর প্রাণধর্মের অদ্ভূত 
পাঁরচয় দিয়াছে তাহার সমন্বয়ও বা.।ণশী সঙ্গে সত্গে কাঁরতে পারয়াছে । 
বাংলার বৌশন্ট্যের পাঁরচয় আমরা পাই-__ রঘ:নাথ শিরোমাঁণর নব্যন্যায়ে, 
গোৌরাত্গের দ্বতাদ্বৈতবাদে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্তরসারে, রঘহনন্দনের 
স্মৃতিতে এবং জশম্‌তবাহনের দায়ভাগে । ন্যায়শাস্বে, আইনশাচ্দে, বৈষণব- 
শাচ্বে ও সাধনায় এবং স্মহতিতে বাঙালী নূতন ধারা প্রবার্তত কাঁরয়াছে । 


৮৬ গূভাষ-রচনাবলা 


আর তন্মশান্দ সম্বন্ধে আপনারা তো জানেনই যে ইহা “গৌড়ে প্রকাশিতা 
বন্যা” | পন্তশ ও ষোড়শ শতাব্ীকে 0: 14617 255 01 13৩179811 0411815 
বাললে অন্যান করা তইবে না। 'চন্তা ও সাধনার রাজ্যে বাঙালী যাহা 
আ'বৎ্কার বা সৃষ্ট করয়াছল তাহার পণরচা, আমরা সমসামায়ক সাহিত্যে 
পাই । বিদ্যাপত ও চণ্ডগপস্‌, মূকু* রাম ও ভারতচগ্্ু, কাশীরাম কীত্তবাস ও 
রামপ্রসাদ প্রভূত অসংখ্য জ্যোতিদ্ক চতুদশ শতাঙ্গী হইতে অন্টাদশ শতাব্ণী 
পর্যন্ত বাংলার সাহিত্য গগন আলোকিত কাঁরয়া রাঁখয়াছে । 


বাংলা সাহতো মুসলমানের দন 


বাংলা সাহিত্যের উন্নাতি ও পণরপত্ষ্ট সাধনকম্পে মুসলমানগণও যে 
কর:প সাহায্য করিশাছেন তাহার সামান্য উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে 
মুসলমান 'বজষের পর হইতে এটেশের প্রত তাহাদের ভালোবাসা ও মমতা- 
বোধ িরপ প্রবল ও অন্তারক ছিল । 

পণ-শ শতাব্শীর শেবভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্বত সম্রাট 
হুসেন শাহ গৌড় দেশ শাসন কাঁরতেন। 'ত'ন বগসাহত্যের উৎসাহবর্ধক 
ছিলেন ; তাঁলার রাজপভাষ হিন্নু মুসলমান একত্রে শাব্বের আলোচনা 
ক'রতেন, তান মহাপুভূ.ক অত্যন্ত শ্রদ্ধা কারতেন। পিরাগ্ল মহাভারত ও 
ছাট খাঁর অধ্বমেধ পর্বে পনর পত্রে হুসেন শাহের প্রশংসা ও গুণ বর্ণ না দৃঙ্ট 
হয় ।+ ( “বঞ্গভাষা ও সাহত্য? ) 

পনবলী সাহত্য বাংলার অমূল্য সম্প? | কিন্তু মাত্র হিন্দ বা বৈষ্ণব 
কাঁবগণের রচনা দ্বারাই ষে এ সাহত্যের প:স্ট হইবাছে তাহা নযে। অন্যান্য 
রচায়তা ব্যতীত আকবর ও আকবর শাহ আলি, কবীর, কমরাদল, নসীর মামুদ 
ফাঁকর হবিব, কতন, সাল-বেগ, শেখ জালান, শেখ ভিথ, শেখলাল, সৈয়দ 
মতুর্জা প্রভাত মুসলমান কাঁবগণের দান কিছমমাত্র তুন্থ নহে । 

এইরপে সাহত্য-প্রচার ও অনরূপ সানাজক রাঁতনীতির মধ্য 'দয়া 
হদ্ ও মুসলঘান সমাজের মধ্যে এক নাবড় বন্ধনের সশত্ট হইয়াছল-_ এ 
কথা যে কত সত্য তায় সমসামাঁয়ক পাহত্য রচনার মধ্য 1দয়াই স্পন্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে ॥ 1হন কাব গঞ্প বর্ণনাকালে মৃসলমান সমাজের নানা পরিচয় 
'দয়ছেন ম্‌সলমান কবিগণও তাঁ নদের কাজে রামায়ণ বা মহাভারত-সম্পকীয় 
বহু উপনা ও দণ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন । “ক্ষেমান্দ রচিত মনসার ভাসানে 


সভাষ-রচনাবলা ৮৭ 


দৃন্ট হয়, লখান্দরের লোহার বাসরে হিন্বুয়ানী রক্ষাকবচ ও অন্যান্য মন্ত্রপূত 
সামগ্রীর সঙ্গে একথাঁনি কোরাণও রাখা হইয়াছিল, রামেশবরের সত্যনারায়ণ 
মুসলমান ফাঁকির সাজয়া ধর্মের ছবক- শিখাইয়া গিয়াছেন । মীরজাফরের 
মৃত্যুকালে তাঁহার পাপ মোচনের জন্য কিরীটেশবরীর পাদোদক পান করিতে 
দেওয়া হইয়াছিল, ইহা হাতিহাসের কথা । 'হন্দুগণ যের্প পারের 'সান্ন 
দিতেন, মুসলমানগণও সেইরূপ দেবমান্রে ভোগ দিতেন ।” ( বঙ্গভাষা ও 
সাহত্য, পৃ. ৪৬৩ ) 3 “হিন্দু মুসলমানের মৈত্রী ও সধ্যতা সম্বন্ধে এরূপ 
বহু দষ্টান্ত দেওয়া যায় । প্রায় আড়াই শত বৎসর পর্কে কাব আলাওল 
রচিত প্পক্মাবত কাব্যে আলাওলের গভীর পাঁন্ডত্যের পাঁরচয় আছে ॥ 
তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধতে যতনুর কুলাইয়াছল, তন পদ্মাবতীতে তাহার 
দিছ; বাদ দেন নাই |” (এ পৃ, ৪৬৮) 

এই সেঁদন ইন্ট ই্ডয়া কোন্পানর আমলেও মুজা হুসেন আল ও 
সৈয়দ জাফর খাঁ এই দুই সমসামায়ক কাঁব যেভাবে বঙ্গভাষা ও সাহত্যের 
সেবা কারয়াছেন, তাহা এ যুগের অনেকেরই দক্টান্ত'বর্প । বন্তুত 
বাংলার আধু'নক ধর্ম, সমাজ ও সাহত্য-- ইহার উন্নাতসাধনকল্পে [হদ্দহ 
ও মুসলমান উভয়ে কী প'রমাণ সাহায্য কাঁরয়াছেন তা ীনর্ধারণ করা সহজ 
নয়-- এক কথায় বলা যায় জা'ত-বর্ণ 'নীবশেষে সকল বাঙালীর চেম্টায়ই 
আঁজকার সমাজ ও সাহত্য গাঁড়য়া উঠিয়াছে । 


জাতখয় অবসাদ ও নবঙ্লাগরণ 


অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ *'তাব্ী পর্যন্ত অশ্রান্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে 
বাঙালী যখন ক্লান্ত হইয়া প'ড়াছে তখন মহন্মদ বকাতিয়ার বাংলার দ্বার- 
দেশে আঘাত করেন । বাহরের সংঘাতে তন্দ্রাবজাঁড়ত নেত্র উম্মীলত হইল, 
বাঙালী আবার সাধন-সমরে প্রবৃত্ত হইল । চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী 
পযন্ত আবরাম সাধনার পর ক্লাশ্তির ছায়া বাংলাকে আচ্ছল্ন করিল । ঠিক 
এই সময়ে ইংরেজের তর্য নন, বাংলার প্রান্তরে শুনা যায়। পাশ্চাত্্ত 
শান্তর সংঘাতে বাঙালীর শ্রান্তি ক্লান্তি আজ দূর হইয়াছে, সে আজ আত্ম" 
শস্মাত ঘুচাইয়া নব নব সৃম্টর কারে ব্যাপৃত ॥ 

ক্লান্ত, অশ্রদ্থা ও আবশ্রাম আত্মকলহ দর কারবার জন্য উনাবংশ 
শতাব্দীতে রাজা রামমোহন নৃতন আন্দোলন প্রবাতিত করেন । গৃহাববানর 


৮৮ সুভাষ-রচনাবল? 


ও মতভেদ ঘ:াইবার জন্য তান উদার বেদান্ত তত্ব প্রচার করেন । যে-সমন্ত 
আবর্জনা বহু শতাব্দী হইতে পুঞ্জীভ্ত হইয়া হিদ্দুসমাজকে পতিগন্ধময় 
কারয়া তুলিয়াছিল তাহা দূর কারবার জন্য সংস্কার আরম্ভ হইল এবং ব্রাহ্ম- 
সমাজ সম্ট হইল । এই আন্দোলনের ফলে গ্রীস্টীয় ধর্ম ও খ্রীস্টীয় সভ্যতার 
আক্রমণ হইতে বাঙালী আত্মরক্ষা করিল । 

রামমোহনের বেদান্ত প্রচারের মধ্যে যে সমন্বয়ের সূচনা আমরা দেখিতে 
পাই তাহা উনাবংশ শতাব্দীর শেষাঁদকে রামকৃফ-ীববেকানন্দের মধ্যে পূর্ণভাবে 
ফুটয়া উঠল । রামকৃফ পরমহংস তাঁহার জীবনের অপূর্ব ও অলোক 
সাধনার বলে 'বভন্ন সাধন পদ্ধাতর ( যেমন, কর্ম, ভান্ত, জ্ঞান ) মধ্যে সমন্বয়, 
বাভন্ন সংপ্রদায়ের মধ্যে ( যেমন শান্ত, বৈষব, যোগী, শৈব ইত্যাঁদ ) সমন্বয় 
এবং 'বাভন্ন ধর্মের মধ্যে (যেমন প্রীপ্টীয় ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম 
ইত্যাঁদ ) সমন্বয় স্থাপন কাঁরয়া গেলেন ৷ পরমহংসের অনুভ্ঠাত ও সাধনার 
উত্তরাধিকারী হইলেন প্রথমে স্বামশ 1ববেকানন্দ এবং তারপর সমগ্র বঙ্গবাসণ । 
এই সমন্বয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের 'বাভন্ন দিক 'দয়া-- কাব্য, 
সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ব্যবসায়-বাঁণজ্যে, ক্রীড়া ও ব্যায়ামকৌশলে সা্টি 
ও নূতন প্রচেষ্টা চলতেছে । এতদ্ব্যতীত সমাজে পূর্ণ সাম্য স্থাপনের চেষ্টা 
চাঁলতেছে_ এবং হদ্দু-মুসলমান-ীনার্বশেষে সমগ্র বাঙালীজাতি সাহত্য- 
সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে । আধুণনক বাংলা সাহত্যে মুসলমান সাহাত্যিকের 
দান যে কোনো যুগে শলাঘ্য ও গৌরবময় বালরা পারগণত হইবে । 

পরমহংসের আরব্ধ ও অসম্পূর্ণ কাজ স্বামী বিবেকানন্দ হাতে লইলেন । 
ভারতের বহুযুগসান্চত জ্ঞানের সম্পন দেশাীবদেশে বিকীর্ণ করিবার জন্য 
শতাঁন প্রাচীন বৌদ্ধ পারব্রাজকের মতো জ্ঞানের প্রদীপ হাতে লইয়া সাগরপারে 
চললেন । এতাঁদন পরে ভারতবাসী ঘর ছাঁড়য়া বাঁহরের জন্য পাগল হইল £ 
ধব্বদরবারে 'দবার মতো সামগ্রী নিজের ঘরে খশুঁজয়া পাইল, তারপর 
রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফল্লচন্দ্র, রামানূজম, রামন প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ 
কাব, সাহাত্যিক, বৈজ্ঞানক ও মনীষিগণ কতাদক দয়া বিশ্বসভ্যতাকে 
পাঁরপন্ট কারয়াছেন । এই-সব মহাপুরষের আজীবন সাধনার ফলে আজ 
সমগ্র ভারতীয় জাতি বুঝিতে পাঁরয়াছে যে তাহাদের একটা আদর্শ আছে । 
বাঁচিবার একটা উদ্দেশ্য আছে-_ পাঁথবীতে জাতি হিসাবে একটা £0755100 
আছে। 


সুভাষ-রচনাবলী ৮৯ 


নিজের দেশের নবীন জাতি স্াঁষ্টর কাজও বিবেকানন্দ আরদ্ভ কাঁরয়া- 
ছিলেন । ব্যান্তর সমান্টিই জাতি । খাঁটি মানূষ তৈয়ার না হইলে স্বাধীন ও 
বলবান জাত জাঁন্মতে পারে না। তাই তান বাঁললেন 427. 10910775 7 
9 101551010,- খাঁট মান-ষ প্রস্তুত করাই আমার জাবনের কর্তব্য । তারপর 
খাট মানুষ সান্ট কারবার জন্য তান শ্রেণী-ীবশেষের মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ না 
রাঁথয়া সমগ্র সমাজের মধ্যে খুঁজতে লাগলেন । তাঁহার সেই বাণী অমর 
হইয়া এখনো বাঙালীর ঘরে ঘরে ঘুীরতেছে :-_ 

“তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেচে আছ 2." তোমরা শংন্যে বিলীন হও, 
আর নৃতন ভারত বেরুক | বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কাটর ভেদ করে; 
জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপাঁড়র মধ্যে হ'তে । বেরুক ম্াদর দোকান 
থেকে, ভুনাওয়ালার উন্‌নের পাশ থেকে । বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, 
বাজার থেকে 1." এরা সহস্র সহস্র বংসর অত্যাচার লয়েছে, নীরবে সরেছে 
তাতে পেয়েছে অপূর্ব সাহঞ্ৃতা 1... অতীতের কংকালচয়-__- এই সামনে 
হোমার উত্তরাধকারী ভারত 1” 

এই তো বাংলার 9০০019119) । এই ৩০9০1811দ-এর জন্ম কার্ল মার্কসের 
প'হাথতে নয় । এই 3০9০18119৮এর জদ্ন ভারতের শিকানীক্ষা ও অনুভাত 
হইতে । 

যে গণ-আন্দোলনের মনা বিবেকানন্দের ডীন্তর মধ্যে পাই তাহা আরো 
পার্ষুট হইয়াছে, দেশখণ্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাণী ও সাধনার মধ্যে | 

দেশবন্ধু বাঁলয়াছেন : মনে কাঁরয়ো না শুধু তোমার মধ্যে ও আমার 
মধ্যে নারায়ণের বিরাজ । সে অহংকার একেবারে ছাড়য়া দাও । যাহারা দেশের 
সারবন্তু, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফৌলয়া মাট কর্ষণ কারয়া আমাদের জন্য 
শস্য উৎপাদন করে-- যাহারা থোর দারদ্যের মধ্যেও মারতে মারতে দেশের 
সভ্যতা ও সাধনাকে সঙ্জাগ রাখয়াছে, যাহারা সর্বপ্রকার সেবায় নরত থাঁকয়া 
আজও দেশের ধমকে অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখয়াছে-_ যাহারা আজও শুদ্ধ 
চিত্তে সরল প্রাণে, মর্মে মর্মে দেশের মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়, মসাজদে 
মসাঁজদে প্রার্থনা করে-_ যাহারা জাতির জাতত্বকে জ্ঞান কি অজ্ঞানে 
সাগ্নকের আগ্নর মতো জহালাইগ়া, জাগাইয়া রাঁখয়াছে_ যাহারা বাম্তাঁবকই 
এদেশের একাধারে রন্তমাংস ও প্রাণ-_ িঠ, জাগ জাগ'-_ তাঁহাদেরই মধ্যে 


'নর-নারায়ণ? জাগ্রত হউক । 


৯০ সভাষ-রচনাবলী 


জাতি-গঠন-কার্ষে প্রথম সোপান খাঁট মানুষ সৃষ্টি, ছ্বিতীয় সোপান 
সংঘ-স্থাপন | বিবেকানন্দ মুখ গনীষাগ্ণণ চেষ্টা কায়াছলেন মানৃষ তোর 
করতে | দেশবন্ধু চেষ্টা কারিলেন রাণ্ট্রীয় সংঘ (79116108] 08910159110) 
গঠন করতে । এমন সংঘ তান গঠন কারিলেন যাহা ইংরেজরা ফ্বীকার 
করিতে বাধ্য হইল তাহারা ইীতপূর্কে কখনো দেখে নাই । দেশবন্ধ; আজ নাই 
-__ তাঁহার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ্বগ্নের উত্তরা'ধকারা ভাগ্যহঈন আমরাই । 

আজকাল পাশ্চাত্য দেশ হইতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত-বিষয়ক আধু'নক 
গন্তার ধারা এদেশে আসতেছে । ইহার ফলে অনেকের চিন্তাজগতে বিপ্লব 
উপাঁঞ্থত হইতেছে । 'কন্তু যাহা নূতন বাঁলয়া প্রতীয়মান হইতেছে তাহ। 
গুকৃতপক্ষে অত পুরাতন । গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত এদেশে নুতন তত্ব নর । 
আমরা আমাদের ইতিহাসের ধারা হইতে 'বচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়য়াছি এবং এখনো 
ভারতের কোন: নিভৃত প্রান্তে গণতন্দর বা সমাজতন্ত্রমূলক রাম্দ্র আছে তাহা 
জান না বাঁলয়া আত পুরাতনকে নূতন আঁতাঁথ জ্ঞান কাঁরয়া আদরের সঙ্গে 

হবান করতোছি । 

সমাজ ও রাস্ট্র-সম্পকর্ণয় কোনো মতবাদকে অনভ্রাত ও অখণ্ড সত্য বাঁলয়া 
মন বরা সমধচশন নয় । আঁধকাংশ 1? বা মতবাদের ভিতর অল্পাঁধিক সত্য 
আছে । তাহাই 5০০81 51) (গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র )-এ সত্য যাহা আছে 
তাহা আমরা চাই । কিন্তু তাই ঝাঁলয়া 6৪50191)-এর শৃতখলা- সংগ্ববদ্ধতা ও 
আক্ঞান্‌বার্ততা একেবারে বজঁনীয় নয় । আমাদের মনে রাখতে হইবে ষে 
কাল" মাকসের গুধান শিষ্য যাঁহারা-_ সেই রুশ জাঁত-_ কার্ল মাসের বাণী 
অন্ধভাবে অনুসরণ করে নাই। তা যাঁদ কারত তাহা হইলে এত শা 
রাশয়াতে 8০151)€%্া-এর প্রাতষ্তা হইত না। বস্তুত ১০০1/১77-এর 
মৃূলতত্বগ্লি দেশকালোপযোগী কারবার পর রুশ জাত তাহা গ্রহণ 
কারয়াছে। 

বর্তমান সময়ে 3০9০181150-এর নীতিগুলি প্রয়োগ করার পথে আরো 
বেশ বিঘু উপাঁন্থত হওয়াতে রুশ জাতি 1৪৬ [2০9107710 17১০11০ নামে 
নূতন অর্থনগাত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে । এই নৃতন নীতি অন:সারে 
ব্যান্তর নিজব সম্প:ও (19181679701) ) থাকতে পারে এবং ব্যবসায়ের 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো ব্যান্তু কারখানার মালিক হইতে পারে । 9০০৪" 
]51-এর পক্ষে 16৬ 6০০007010 70110 ( বা নুতন অর্থনপাতি ) গ্রহণ করা 


সভ.ষ-রচনাবলী ৯১ 


আত্মহত্যা করার তুল্য । কিন্তু রুশ জাতি নিতান্ত বাধ্য হইয়া তখন ভাহা 
গ্রহণ করিয়াছে । আমাদের মনে রাখা উচিত যে জাতির ইতিহাসের ধারা, 
পা'রপাম্বিক অবন্থা ও আবহাওয়া এবং দৈনান্দন জীবনের প্ুয়োজনায়তার 
কথা অবহেলা কাঁরয়া কোনো মতবাদ বল্পূর্বক কোনো দেশে য়োগ করা 
যায় না। এরূপ চেস্টা কাঁরলে হয় সেদেশে বিস্লবের সৃ্ট হইবে নতুবা 
17850197-এর মতো কোনো 'বরুদ্ধ মতবাদের প্রাতষ্ঠা হইবে । 

আর একাঁট কথা আমাদের মনে রাখা উ'চত, ব্য:ক্তত্বের বিকাশ না হইলে, 
খাঁট মানুষ তর না হইলে, কোনো 191) বা মতবাদের দ্বারা কোনো জাতির 
উদ্ধার হইতে পারে না । ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাহত জাতর শিক্ষাদশক্ষার ?নাবড় 
সম্বন্ধ আছে । সুখের বিষয় এই যে বলশে'ভক রা'শরার মননষীগণ আজকাল 
এই কথা হৃদয়ত্গম কাঁরতেছেন। ট্রট-সাঁক (710150 ) তাঁহার //9৮16775 ০7 
1 নামক পুন্তকে এসব কথা সমর্থন করয়াছেন | তাঁহার প:ুদ্তকের 
সমালোচনা করতে গিয়া 'মনীস্ক (111519) ব'লতেছেন :- 

“06105611070 110 ০01 0179 1195565 8170 ০01 1116 11701100097] 77051 
(০ 08050017760, [70051 5893 216৮ 19711011105 01 1116 216 16909৫) 
৪ 106৮/ 09 ০91 0101201) 1795 05 1)611060 (0 6৮০1০, 2 106৮4 06 ০1 
19101] 15 2৮১০ 10 ০07)6 11000 61১10100611) 105512, 2190 0111) (9 1১9 
1)011)90 10 4০ 5০. 

1৬/0 811715510105 &000110 2 51060191 11101121006, 00117117600] 
17051, [11 0176 01751 01908 176 121000. [70950 611011090108119 ০.০ 
1079 51091511601005 1068. 019. 4151701% [0701১021181] 01555 ০410016, 
[11617795995 17 1191515১06৬ 200 1১০] ৮16৮, 10900 00178170101 
5110) 1016 01101561521 0110119 011176 8605 214 00181), (0 06 60810819৫ 
8০০01017819, 1 51)098]0 06 006 0851 01 009 1২035180. 110001160001915 


(০1711) 01117. 

[101515 580০00 9৪৫1)1955101) 15 100 1655 11010016911. 13 5033 
10%/ 11786 0119 09910101001 00 76150191115 21) 8109010119 105085510) 
001 09 ৪৮০10010018. 106৬) 191৩ ০9181101195 (5017111201015]) ৪120 11708 
৮1001911971) 110 09018195 10 115 ০০০০ প্রি নি) 06118 81)64501015010 
হাত 0৮ 017616170 ১9০018] 1070665 100019119 21000008204 ০9100919- 


(1176 ০580) 00101, 
ধলশোঁভক রুশজাতির চিন্তাধারা যেরূপ দ্রুতগাততে পারবাঁত'ত 


৯২ সুভাষ-রচনাবল 


হইতেছে তাহাতে আমার মনে হয় যে জ্ঞানালোকের জন্য রাশিয়ার উপর আতি- 
নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে । আমাদের সমাজ ও র.্ই আমরা গাঁড়য়া 
তুলব আমাদের আদর্শ ও প্রয়োজন অনুসারে এবং আবশ্যকমত বিদেশ হইতে 
জ্ঞানরত্ব সংগ্রহ কারব-_ ইহাই ভারতবাসী মান্রেরই উদ্দেশ্য হওয়া উাঁচত । 

বিংশ শতাব্দীতে যে মুক্তিসংগ্রাম দেশের মধ্যে চালতেছে তাহার দ্বিতীয় 
অধ্যায় পার হইয়া আমরা এখন তৃতীয় অধায়ে পেশীছয়াঁছ । প্রথম অধ্যায় 
ভ্বদেশী যুগ ; "দ্বিতীয় অধ্যা্ বিশ্লবের যুগ ; তৃতীঘ অধ্যায় অসহযোগ ও 
গণ- আন্দোলনের ধুগ । অনেকে মনে কাঁরতে পারেন যে আমাদের মস্ত হইবার 
সকল প্রচেস্টা বুঝ ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো শুভ প্রচেস্টাই 
ব্য হর নাই । যে জাতীয় আন্দোলন গত ২৫ বৎসর বা ৩০ বৎসর ধাঁরয়া 
প্রবলভাবে চলিয়াছে তাহার ফলে আমরা ক্লমশ হৃতশন্তি আত্মবি*বাস ও আত্ম- 
সম্মানের জ্ঞান ফিরিয়া পাইতোঁছি ; মেরুদণ্ডহীন জাতি চ'রন্বল অর্জন 
কারতেছে ; শারীরিক বল ও ইচ্ছাশীন্তর অনুশীলন দেশের মধ্যে বাড়তেছে 
এবং দেশবাসী রুমশ সংঘবদ্ধ হইতেছে, এ জাত একদিন মুক্ত হইবেই হইবে ; 
ইহা 'বিধাতৃ-নিিষ্ট সত্য । পার্ঘব শান্তর সাধ্য নাই যে চিরকাল আমাদের 
জন্মগত আঁধকার হইতে আমাঁদগকে বাণ্চত কাঁরয়া রাখে । আমাদের একমাত্র 
সমস্যা কত শীঘ্র আমরা দ্বাধীন হইতে পারব । 


বত'মান সমস্যা ও ভাবিধ্যং কাযপন্ধৃতি 


অনেকে এই প্রশ্ন কারয়া থাকেন-- সশস্ত্র ীব্লবের পথ ছাঁড়য়া দিলে 
আমরা কণ উপায়ে দেশকে মুক্ত কাঁরতে পাঁরিব 2 তাহার উত্তরে আম বাঁল-_ 
মুষ্টিমেয় ইংরেজ এ 'বরাট দেশ শাসন কাঁরতেছে শুধু আমাদের স্হযোঁগতা 
লাভ কাঁরয়াছে বাঁলয়া। গণআন্দোলন আরো শীল্তশালী ও ব্যাপক হইয়া 
উঠ্ভিলে জনসাধারণের মধ্যে আর সহষোগাভিলাষ থাকবে না । তখনই প্রকৃত- 
পক্ষে আমরা অসহযোগ নদাতি সার্থক ও সফল কাঁরতে পারব । এই কার্ষে 
আমাদের একমান্র অস্ত্র বা উপায়__ :9888108 বা প্রচারকার্য ! এই 
710282109র বলে ইংরেজরা গত যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরয়াছিল-_ এই 1১10- 
78881709র বলে বলশোঁভকরা এত শান্তশালী হইয়া উঠিয়াছে, এই 7107৪- 
88118র বলে চীন জাত বিনা রন্তপাতে জাতীয় শাসন পদ্ধাত প্রাতান্ঠত 
কাঁরতে পাঁরয়াছে । ইংরেজের এই অস্ত্র গুঞগ্চমন্ত্র ( অর্থাৎ 1০970888170: র 


সভাষ-রচনাবলী ৯৩ 


রীতি ) বলশোৌভকরা সম্যকরূপে শিক্ষা কাঁরয়াছে বাঁলয়াই ইংরেজরা বল- 
শোঁভকাঁদগকে এত ভয় করে। 

ইংরেজ জাত প্রাত বংসর ভারতবাসীকে ১২০ কোট টাকার পণ্য বিক্রয় 
কাঁরয়া থাকে । এই পণ্যভার উৎপন্ন কারবার জন্য বিলাতে বহু কলকারখনার 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ৷ এই ব্যবসায়ের দ্বারা প্রায় ১ কোট ইংরেজ প্রাতিপালত 
হয় । ভারুতবাসীরা যাঁদ বিলাত পণ্য বর্জন কাঁরতে পারে তাহা হইলে 
ইংরেজ জাতির কী অবস্থা হইবে তাহা চন্তা কাঁরলেই আমরা বুীঁকতে 
পারব । সুতরাং প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ জাত অন্নের জন্য ভারতবাসীর উপর 
একান্ত নিভরশখল | ভারতবাসী কোনো প্রকার শান্ত ভঙ্গ না কাঁরয়া যাঁদ 
[বলাতী পণ্য বর্জন ও অসহযোগ নীতি অবলম্বন কাঁরিতে পাবে তাহা হইলে 
এমন অবস্থা আমরা ঘটাইতে পারব যে ইংরেজ জাতি আমাদের ষোলো আনা 
দাঁব শির নত করিয়া স্বীকার কারতে বাধ্য হইবে । 

বর্তমান বংসর আমাদের উদ্যোগ পর্ব । এই বৎসর প্রাণপণ পাঁরশ্রম 
কাঁরলে আমরা আগামী বংসর আইন অমানা বা খাজনা বন্ধ আরদ্ভ করিতে 
পারব । এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে আগামী লাহোর কংগ্রেসে পর্ণ 
স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইবে ॥ তখন আমরা যেন প্রস্তাব পাস কাঁরয়াই 
ক্ষান্ত না হই । আগাম জানুয়ারি মাসে সমগ্র দেশে বিপুল আন্দোলন সা্ট 
করতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে কাীন্সল ও আযাসেমৃরি পারত্যাগ কারা 
আসতে হইবে । এমন সাক এবার কংগ্রেস কর্তৃক মনোনীত হইয়া ব্যবস্থাপক 
সভায় যাওয়া উঁচত, যাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসতে 
পারিবেন, প্রয়োজন হইলে ছিন:ঞন: দলের মতো নিবাচনের পর 080 ০1 
৪1165191006 না লইয়া আমরা বাঁহরে আসিয়া জাতীয় বাবস্থাপক সভা গঠন 
কারব। 

এই কার্য আগামণ বংসর সফল করিতে হইলে এখন হইতেই 'বরাট 
আয়োজন দরকার । আজ জাতির পক্ষে নবোদ্যমে নবভাবে সাধনায় প্রব্ 
হইবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে ; অল্প 1/নের মধ্যে যে-সকল ঘটনা ঘটয়া গিয়াছে, 
সে-সকল হইতে বুঝিতে পারা যায়, ষে আমলাতন্ত্র সরকার .সহজে আপনার, 
সম্ভুত আঁধকার ত্যাগ করিতে সম্মত হইবে না। জাতি মাশ্রেরই আপনার ভাগ্য 
শনয়ন্লরণের সম্পূর্ণ আধকার আছে ; এ কথা ইংরেজ রাজনশীতকরাও স্বীকার 
করেন না, এমন নহে । কিম্তু সাগ্রাজ্যমদগার্বত শ্বেতাঙ্গ জাতি আপনাদগকে 
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গবধাতা কর্তৃক নিযুক্ত কৃষ্কাগদের আভভাবক ভাবিয়া শাসন ও শোষণ নীতির 
সমন্বয়ে যে আঁধকার বাহুবলে প্রাতীষ্ঠত করে, তাহা আঁক বলের নিকট 
তুচ্ছ হইলেও সেই তুচ্ছতা সহজে তাহার নিকট প্রাতিভাত হয় না। এইজন্যই 
কছাঁদন হইতে এঁশয়া বিদ্রোহী হইয়া উাঠয়াছে ! দেশবন্ধু "চত্তরঞ্জন দাশ 
মহাশয় প্রাচীন জাতিসমূহের সংঘ প্রাতষ্ঠার প্রয়োজন সম্যক উপলাব্ধ করিয়া 
সে প্রস্তাব তাঁহার দেশের লোকের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন । এঁশয়ার 
এই যে বিদ্রোহ, ইহা জ্বাবলব্বী ও স্বাধীন হইবার জন্য সংগ্রাম । ভারতবর্ষ 
এই ভাব ও আন্দোলন হইতে কখনোই দরে থাকতে পারে না। কেবল ইংরেজ 
সাম্রাজ্য নহে পরন্তু ইংলশ্ডের আঁস্তত্বও যখন [বপন্ন হইয়া উঠয়াছিল, সেই 
সময় ইংরেজ পালণমেন্টে ঘোষণা কাঁরয়াছিল-_ এদেশে দায়ত্বশীল শাসন 
প্রতিষ্ঠা কারবার উদ্দেশে শাসনকার্যে দেশবাসীর সহযোগতা লাভই ভারতে 
ইংরেজ শাসনের কাম্য ৷ এই ঘোষণানূসারে এদেশের শাসন প্রবার্তত হইয়াছে, 
তাহার অসারত্ব দূরদ্শখ* রাজনখীতকগণ প্রথমেই উপলাধ্ধ কাঁরয়াছিলেন এবং 
তাহার পর তাহা পদে পদে প্রাতপন্ন হইয়াছে । 

প্রায় ৮ বংসর দ্বৈতশাসনের আঁভঙ্ঞতার পর ভারতের শাসন-পদ্ধাতির 
নির্ধারণ কারবার জন্য গবলাতের পার্লামেন্টও এদেশের অবস্থা-ব্যবদ্থা 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে অজ্জ্, কয়েকজন ইংরেজকে এ দেশে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার! 
পুলিশ প্রহরী পাঁরবোষ্টত হইয়া স্থানে স্থানে গমন কাঁরয়া আপনাদগের 
ইচ্ছামত তদন্ত কারয়া 'ফারয়াছেন । দেশের লোক তাহাঁদগের কার্যে কোনো- 
রূপ সহযোগ করা জাতির আত্ম-স'মানের পক্ষে হানিজনক মনে কারয়া, 
তাহাতে বিরত রাঁহয়াছে । অথচ এই অসহযো”্গর জনাই এদেশের লোক 
ইংরেজের ক্লোধ অর্জন কাঁরয়াছে । মহাত্মা গাধীর নেতৃত্বে এদেশের লোক 
[বদেশীবন্ত ও বিলাতী পণ্য বর্জন কাঁরতে কৃতসংকজ্প হইয়াছে । যৌদন 
কাঁলকাতায় প্রথম গবদেশী বস্ত্র দগ্ধ করা হয়, সৌদনের ঘটনা কাহারো আঁবাদত 
নাই ! সোঁদনের ঘটনায় একাঁদকে যেমন দেশের লোকের দ্‌ঢ় সংকল্পের পারচয় 
পাওয়া গিয় ছে, আর-একাঁদকে তেমনই বুঝতে পারা গিয়াছে যে এই কার্ষে 
পদে পদে কির পর্বতপ্রমান বাধা । সে বাধা আমাদিগকে আতক্রন করিয়া 
অগ্রসর হইতে হইবে । 

আজ কয়েকদিন হইল, আকাশে আবার নৃতন মেধ সণ্চার হইয়াছে । 
রাশিয়ার কম্যানস্ট আন্দোলনের আতঙ্কে এদেশে গ্রেপ্তার আরভ হইয়াছে । 
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এর্‌প ব্যাপার গত ২০ বংসরের মধ্যে এতবারই ঘাঁটয়াছে, যে ইহাতে আর 
নৃতনত্ব কছ্‌ই নাই। নেশেত লোককে সন্তু কাঁরতে পারলে এবং 
তাহাঁদগকে দেশরক্ষার কার্ধভার প্রনান কারলে যে সবাবধ আপন্রে শান্ত 
হয়, ইহা বোধ হয়, স্বাঁধকারপ্রমন্ত আমলাতন্ত্র সরকারের বাদ্ধীবকেনার 
অতীত। আর সেইজন্যই তাঁহারা চণ্ডনশাতির প্রবর্তন করিয়া অসন্তোষ 
পংঞ্জীভূত কারতেছেন । এই নূতন 'িপদই যে শেষ বিপদ, তাহা যেন কেহ 
কল্পনাও না করেন। এইরূপ বিপদের জন্য আমাঁদগকে সর্বদাই প্রস্তুত 
থাকিতে হইবে, কেননা আমরা স্বরাজলাভ না করা পরত, তরঙ্গের পর 
তরঙ্জের মতো, বিপদের পর বিপদ দেশের উপর আ'সয়া পাঁড়বে। 

আমাদের এখন চিন্তা করা উচিত যে এই-সকল গ্রেপ্তার সম্পকে আমাদের 
শিক্ষণীয় ও করণীয় কিছু আছে কি না। আমার তো মনে হয় যে আমরা 
নাট শিক্ষা গ্রহণ কারতে পার :-- 

১. শ্রামক আন্দোলন যতাঁদন শান্ত সঞ্চয় না কারতে পারিবে ততাঁদন 
গ্রেপ্তার ও অন্যান্য প্রকার অত্যাচারের স'ভাবনা রাঁহয়া যাইবে । অতএব শ্রীমক- 
আন্দোলনের 'বাভন্ন শাখার মধ্যে মনোমালিনা দূর কাঁরয়া সন্ভাব সূষ্টি করা 
উচিত । 

২. লেবার কমিশন (1,৪9০: 00101715510 ) বঙজন করা উচিত । 
আম বাঁঝতে পাঁর না যে হুইটএলর সভাপতিত্বে ষে কামশন নিয়োগ করা 
হইয়াছে তাহা বজনের £-তাব আজ পর্যন্ত কেন /৯]1 11501871505 00108 
9065 ( অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউ।নশন কংগ্রেস) কতৃক গৃহীত হয় নাই। 
আমরা একদিকে সাইমন কাঁমশন 'জ'ন করিব এবং অপর দিকে হুইটল 
কামশন বর্জন করা উচিত । 

৩. শ্রামক-আন্দোলন ও জাতীয় সামাতর মধ্যে আঁধক সহযোগিতা হওয়া 
বাঞ্চনীয় । একে যাহাতে অপরের সহায়তা ক রতে পারে এবং পরস্পরের মধ্যে 
যাহাতে কোনোপ্রকার অসন্ভাব বা মনোমালিন; না থাকে তাহার জন্য সচেষ্ট 
হওয়া উচিত । আহীরশ ও চীন জা মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস যত্বসহকারে 
পাঠ কারয়া আমি দেখিয়াছি যে এ দেশে শ্রামক দলের সাঁহত রাম্ট্নী।তক 
দলের সহযোগতা না হইলে মুন্তলাভ কোনোঁদন সন্ভব হইত না। 
আয়ার্লযান্ডে সিনএফন: দল ও শ্রমিক দল একযোগে কাজ কাঁরতে পারে; 
চশনদেশে কুয়োমনট্যাং ও কমত্যুনিন্ট দল একযোগে কাজ কারিয়া বিদেশীর 


৯৬ সুভাষ-রনাবলী 


ক্ষমতা ও আঁধকার খর্ব করিতে পারে ; আর আমরা জাতীয় মহাসামাত ও 
শ্রীমকদলের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন কারতে পাঁরিব না কেন 2 আমার মনে 
হয় যে এই দুই বিরাট শান্ত সংহত কারতে না পাঁিলে কী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, : 
কণ অর্থনৌতিক স্বাধীনতা, আমরা কোনোটাই লাভ কাঁরতে পারব না। অথচ 
সহযোগে কাজ কাঁরলেই দুইটাই যথাসম য় করতলপ্মত কাঁরতে হইবে । 


বর্তমান কার্ধপদ্ধাত 


বংগীয় প্রাদোশক কংগ্রেস সাঁমাতি হইতে আমরা বর্তমান বংসরের জন্য যে 
কার্ধপদ্ধীতি "স্থর কাঁরয়াছ, আজ সেই কার্যপদ্ধাতি আপনাঁদগের সম্মুখে 
উপস্থাপিত করিয়া তাহাতে আপনাঁদগের সম্মাতি লাভ করিতে ইচ্ছা কাঁর। 
আমাদগের প্রথম ও প্রধান কার্য বাংলার সর্ধন্র রাষ্ট্রীয় সমাতগাল সবল 
কাঁরয়া সেইগীলকে দেশের কর্মকেন্দ্রে পারণত করা ; নির্বাসন হইতে 'ফারয়া 
আসিয়া আম লক্ষ্য কাঁরিয়াছিলাম, অসহযোগ আন্দোলনের প্রারদ্ভে আমাঁদগের 
রাষ্ট্রীয় সাঁমাতসমূহ যেরূপ কার্ধকরা ছিল. এখন অনেক স্থলে আর সেরূপ 
নাই । কোথাও বা দলাদালর জন্য, কোথাও বা উৎসাহের বা কর্মীর অভাবে 
এমন ঘটয়াছে । তাই আম দেশবাসীর নিকট সাঁনবন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন 
কারয়াছলাম, তাঁহারা 'ালত হইয়া এই-সকল প্রাতিষ্ঠানে যোগদান করুন । 
তাহার পর কালকাতায় কংগ্রেসের আঁধবেশন হইরাছে । সেই উপলক্ষ্যেও 
আমরা রান্দ্রীয় সাঁমাতিসমূহের পুনর্গঠন চেষ্টা কাঁরয়াছি। কিন্তু এ কথা 
অস্বীকার কারতে পার না যে, এখনো অনেক সাঁমাততে আশানুরূপ উন্নত 
সাধন হয় নাই, এখনো কতকগুীল সাঁমাতি দূর্বল রাঁহয়াছে। অথচ এই সকল 
সামাতর দ্বারাই আমাদিগের কার্য সমগ্র প্রদেশে পারচালিত হইবে শিরা- 
উপাঁশরার মধ্য দিয়া যেনন শরীরের সকল অংশে রক্ত প্রবাহিত হয়, তেমনই 
কংগ্রেসের 'নদেশি এই-সকল সাঁমাতির মধ্য 'দিয়া সমগ্র দেশে ব্যাঙ্ধ হইগ্না 
গ্রাড়বে ; কাজেই এইগাঁল দূর্বল হইলে কার সাদ্ঘ বিলম্বিত হইবে। 

সেইজন্য আম মনে কার রাষ্ট্রীয় সমাতিগীলকে সবল কাঁরয়া তাহাঁদগকে 
কার্ধোপযোগী কাঁরয়া নবোদ্যমে কার্ষে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদিগের প্রথম 
ও প্রধান কর্তব্য | সময়ের উপকরণ সৈন্য ও সরঞ্জাম না পাইলে সেনাপাতি কী 
কারতে পারেন £ প্রত্যেক জিলা সামাতিকে এবিষয়ে সচেষ্ট হইয়া কেন্দ্রে কেন্দ্র 


সৃভাষ-রচনাবল? ৯৭. 


শাখা-স্মিতির প্রাতস্ঠা বা প্রাতান্ঠত শাখা-সামাতর উন্নাত সাধন কারতে 
হইবে ॥। তাহা হইলে কর্মপন্থা সুগম হইবে । 

বঙ্গীয় কংগ্রেস কাঁমাঁটির পক্ষ হইতে সাধারণভাবে নিম্নালাখত কার্যগুল 
বর্তমান বৎসরে সম্পাদন করা হইবে স্থির হইয়াছে : 


০ 


খ. 
৩, 


নি ০:55 


১০, 
৯১৯, 
৯, 


৯৩, 
১৪, 


১৫, 
৯৬, 


দেশবন্ধু স্মাতিসৌধ গঠন । 

পাট চাষ হাস আন্দোলন পারচালন । 

সাইমন কমিশন ও কমিশন-সহযোগীদের বন আন্দোলন পাঁর- 
চালন । 

[বিদেশী বস্ত বন ও খদ্দর গ্রহণ । 

'্রাটশ পণ্য বন ও স্বদেশী পণ্য গ্রহণ । 

স্বদেশী 'মউঁজিয়াম প্রতিষ্ঠা । 

লোকাল বোড 'নর্বাচনে যোগদান । 

কাঁলকাতা কর্পোরেশন 'নর্বাচনে যোগদান । 

বঙগনয় ব্যবস্থাপক সভার 'নর্বাচনে যোগদান । 

নর্ধাতীত দেশ-সেবকগণের সাহাধ্যার্থে মামলা পাঁরচালন | 
মদ্যপান নিবারণ আন্দোলন । 

অস্পশ্যতা নিবারণ, মাঁহলাগণের উন্নাতসাধন ইত্যাঁদ বাবধ সমাজ- 
সেবার কা সাধন ! ৰ 

বাভন্ন স্থানীয় অভাব-আভযোগ দূরীকরণের ব্যবস্থা সাধন । 
ছাত্রআন্দোলন, ধুব-আন্দোলন, স্বাস্থ্যচচ্ আন্দোলন ইত্যাদির 
উৎসাহ দান । 

শ্রামক আন্দোলনে সাহায্য দন । 

শবাঁবধ উপায়ে প্রচারকা সাধন ! 


বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় পাটচাষের সংকোচ সাধন করা প্রয়োজন তাহা 
শক আর বাঁলয়া দিতে হইবে ? মাঁকনে তুলা উৎপন্ন হয়। যে বংসর 
প্রয়োজনাতারন্ত পাঁরমাণ তুলা উৎপন্ন হয়, সে বংসর তাহারা আঁতাঁরন্ত তুলা 
নস্ট করিয়া ফেলে তথাপি সম্তায় মাল ছু॥ডুয়া বাজার খারাপ করে না। আর 
আমরা প্রয়োজনাতীরক্ত পাঁরমাণ পাট উৎপন্ন করায় যে দামে তাহা বিক্ুয 


কারতে বাধ্য হই, তাহাতে পড়তা পোষায় না। 
পাটের প্রয়োজন যতাঁদন থাকবে এবং বতাঁদন পাট উৎপাদন বিষয়ে 


স.র. ২1৭ 


৯৮ সভাষ-রচনাবলখ 


বাংলার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে ততাদন বাংলা পাটচাষ কাঁরয়া লাভবান 
হইবার চেষ্টা অবশ্যই কারবে। কিন্তু ষেভাবে আমরা পাটচাষ কারিতোছ 
তাহাতে লাভ না হইয়া ক্ষীতই হইতেছে । 

এই. পাট সম্পর্কে আর-একাঁট কথা বাঁলতে ইচ্ছা কার । এদেশে 
কালকাতার উপকণ্ঠে যে-সব পাটকল আছে, তাহার আঁধকাংশই 'বিদেশীয়-_ 
এদেশের লোক তথায় কেবল শ্রামক । যাঁদ মফস্ধলে প্থানে স্থানে ছোটো ছোটো 
কলের দ্বারা পাটের সত্তর প্রস্তুত করা যায়, তবে থাঁলয়া ও চট প্রস্তুত কর৷ 
কুটীরশিল্প 'হসাবে দেশে চাঁলত হইতে পারে এবং তাহাতে বেশ উপকার 
হয় । আমি আশা কার, আপনারা এই প্রস্তাবে বার্ণত বিষয় বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিয়া দোখবেন, এবং এীবষয়ে আবশ্যক উপায় অবলম্বন কাঁরবেন । 
সাইমন কমিশন বজ'ন সম্বন্ধে আজ আর আধক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই । 
কেননা সে কাজ শেষ হইয়াছে । কামশন যে স্থানেই গিয়াছেন, সেই স্থানেই 
দেশের লোক তাহা'দগকে জানাইয়া দিয়াছেন, দেশ তাহাদগকে চাহে না, দেশ- 
বাসধ আত্মানয়ন্ত্রণ চাহে এবং বিদেশী কমিশন তাহাদিগের আত্মানয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
কারতে পারে না। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশনের 
সদস্যরা কলকাতায় আসলে স্থির হয় বিলাতী পণ্য-_বিশেষত গবলাতী কাপড় 
বর্জন করা হইবে । দেশের লোককে এই বিষয় জানাইয়া দেওয়া হয় এবং 
তাহার পর বাংলায় বিলাতী কাপড়ের আমদানীও হাস পায়। কন্তু সমগ্র 
ভারতে এখনো বিলাতী বস্ত্র বর্ন ঘোষিত হয় নাই ৷ এবার বিদেশ বস্ত্র 
ও বিলাতী পণ্য বন ঘোঁষত হইয়াছে । মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বাংলাই 
ইহাতে অগ্রণী হইয়াছে । বাংলার উপর এই সম্পকে বিদেশ সরকারের রোষ 
প্রথম ব্যস্ত হইয়াছে । ইহা আমাদের আনন্দের বিষয় বাঁলয়া ?ববেচনা কার ! 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই বাংলাই দেখাইয়াছিল, আমরা বদেশী পণ্য 
বর্জন কাঁরতে পাঁর-- আমরা ইচ্ছা কাঁরলে স্বাবলম্বী হইতে পার । সোঁদন 
বাংলার গোমুখ হইতে যে ভাবধারা প্রবাহত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র ভারতকে 
প্লাবিত কারয়াছল-- তাহাতে জাত ধন্য হইয়াছল, আজ বোধহয়, সেইজন্যই 
এই কার্ষে অগ্রণী হইবার ভার আবার বাঙালীর উপর পাঁতিত হইয়াছে । 

এবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে গঠনের স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
এদেশের হাতে চালিত তাঁত ঘে ?াবদেশী কলের তাঁতের সঙ্গে প্রাতযোগিতা 
কারতে পারে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে । আইনের বলে বলাত এদেশের কাপড় 
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আমদানী বন্ধ কাঁরয়া বিলাতকে এদেশের হাতে-কাটা সুতায় হাতের তাঁতে 
প্রদ্তুত বন্বব্যবসায় খুন কাঁরতে হইয়াছিল-_ সংগত উপায়ে তাহা সম্ভব হয় 
নাই । 

তাঁত এদেশে এখনো আছে । সেই-সব তাঁতের জন্য আবশ্যক-মত দেশী 
সৃতা যোগাইবার ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে । ইংরেজ এঁতিহাঁসক উইলসন স্বীকার 
কাঁরয়াছেন, এই শিল্পকে ম্বাসরোধ কাঁরয়া মাররবার জন্য ইংরেজকে রাজনাতিক 
অত্যাচার প্রয়োগ করিতে হইয়াছল । 

খদ্দর আমাঁদগের স্বাবলম্বনের 'নদর্শন । আমরা তাহার জন্য ত্যাগ 
স্বীকার কাঁরলে চরকার ব্যবহারে দেশের দারদ্র্য-সমস্যার আধাঁশক সমাধান 
সন্ভব ৷ ইংরেজ রাজত্বেই দিনাজপুর জেলায় গৃহে গৃহে কিরূপ চরকা চলিত 
এবং তাহাতে অবসরকালে চরকা চালাইয়া মাহলারা কিরুপ লাভবান হইতেন, 
তাহার হিসাব ডন্তর বুকানন "দিয়াছেন । দেশ এখন কৃষিপ্রধান হইতে কাষ- 
প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে । এই অবস্থার পাঁরবর্তন করিতে হইবে, দেশে আবার 
[শল্প প্রতিষ্তা কাঁরতে হইবে । কিন্তু ঘতাঁদন তাহা না হয়, ততাঁদন কৃষক- 
দগের জন্য-_ অবসরকালে একটা আতীরিন্ত কার্ষের ব্যবস্থা করা বিশেষ 
প্রয়োজন | ঘযাঁহারা বলেন, চরকায় সৃত। কাটিয়া লাভ আত অল্প হয়, তাঁহারা 
এদেশের লোকের গড় আয় সম্বন্ধে বিবেচনা কাঁরয়া দেখিয়াছেন গক 2? সেই 
গড় আয় বিবেচনা কাঁরয়া দোঁখলে আর চরকার সূতা কাটার লাভ সামানা 
বালয়া 'িবোচত হইবে না. 

দেশে অনেকগুলি কল প্রাতষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেই-সকল কলে সূতা 
প্রস্তুত হয় । যাহাতে সূতা সরবরাহের সংব্যবস্থা হয়, তাহা করিলে দেশের 
তাঁতে উৎপন্ন কাপড়ের পাঁরমাণ বার্ধতি হইবে । 1বলাতী বাঁণকসভ। আমাঁদগের 
বিলাতণ বস্ত্র বর্জনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তাঁহারা সম্প্রতি 
যে পনীক্তকা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে দেখানো হইয়াছে, যে ভারতে যে বন্দ 
ব্যবহৃত হয়, তাহার এক-তৃতীয়াংশে দেশী তাঁতে প্রস্তুত হয় এবং এক-তৃতীয়াংশ 
গবদেশশ । বিদেশ বদ্ধ বর্জন কারতে হইবে আর দেশী তাঁতে যে স্*তা 
ব্যবহৃত হয় তাহাও প্রায় সবই বিদেশশ বাঁলয়া তাহার স্থানে দেশী সুতা সর- 
বরাহ কাঁরতে হইবে । 

সমগ্র প্রদেশে দেশ কাপড় উৎপন্ন কারবার ও সরবরাহ কারবার জন্য যে 
বিস্তৃত ব্যবস্থা প্রয়োজন তাহা করিতেই হইবে, নহিলে আমাদিগের বিলাতী 
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বর্জন সংকঞ্প কার্ষে পাঁরণত করা সম্ভব হইবে না। এ কার্যে আবলঘ্বে 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে । 

কয়মাস পরেই ব্যবদ্থাপক সভার সদস্য নির্বাচন হইবে । দেশের জন- 
সাধারণ যে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীকেই নির্বাচিত কাঁরতে চাহে, তাহা 
বহ-ক্ষেব্েই প্রাতপন্ন হইপ্লাছে। কোনো কোনো. ক্ষেত্রে কংগ্রেস কম'র অভাবে 
অথবা প্রার্থীর স্থানীয় প্রভাবের অভাবে অন্য দলের প্রার্থীর নবণচন সম্ভব 
হইয়াছে । তাহারই ফলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে আবার দ্বৈত শাসন 
প্রবার্তত কারবার চেস্টা হইয়াছে । যাহাতে আগামী নর্বাচনে আর এমন না 
হয়, যাহাতে আগামী 'নর্বাচনে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী ব্যতীত আর কেহ 
ধীনব্ণাচত হইতে না পারে, নির্বাচন-প্রা্থা হইতে সাহসও না করেন, তাহা 
কারতে হইবে, লোকমত সেইভাবে গাঠত কাঁরতে হইবে । সজীব ও সবল 
রাষ্ট্রীয় সাঁমাত সমূহের সাহায্যে কংগ্রেসের বাণী ঘরে ঘরে পেশছাইর়া 1দতে 
হইবে । দেখবেন তাহা মন্ত্রশন্তির কাজ কাঁরবে। 

এই কার্ষের জন্য প্রচারকার্ষের প্রয়োজন । এদেশে অবশ্য অন্যান্য দেশের 
মতো সংবাদপন্রের সাহাষ্যে প্রচারকার্য চাঁলত হয় কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় 
তাহা যথেষ্ট নহে । ইংরেজ এদেশে প্রারথমক শিক্ষা আজও অবৈতানক ও 
বাধ্যতামূলক করে নাই । দেশ এখন অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ! কাজেই 
সংবাদপত্রের সাহায্যেও প্রচারকার্য সংসম্পন্ন হয় না। বন্তুতার দ্বারা, আলোক- 
[চন্র দ্বারা, গকরুপ কাজ করিতে হইতে পারে তাহা গত বংসর শ্রীষ-স্ত জ্ঞানাঞ্জন 
'নিয়োগণ দেখাইয়াছেন। সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁহার মতো কত জন প্রচারকের 
প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । যে দেশে কথকতা যাত্রা 
প্রভাঁতর সাহায্যে ধর্মকার্ষ পাঁরচাঁলত হইয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে সে দেশে 
এরপ প্রচারকা দ্বারা লোককে দেশের ডাক শনাইবার সার্থকতা আর 
প্রাতপন্ন কাঁরতে হইবে না। প্রচারকার্যের জন্য উপযোগী প্7ী্তকা রচনার ও 
প্রকাশের ভারও আমাদিগকে গ্রহণ কাঁরতে হইবে । 

কংগ্রেস এবার শ্রামক-আন্দোলনকে আপনার আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন । 
সেই আন্দোলন সম্বন্ধে আমার প্রধান বন্তব্য অন্য প্রসঙ্গে পূবেই বাঁলয়াছি। 
শ্রামকাঁদগকে সত্যবন্ধ করিয়া স্াীনয়ান্তিত কারতে হইবে । যাহাতে তাহারা 
উত্তোজত ও উৎপর্ধীড়ত হইলেও আঁহংসায় আবিচালত থাকে, তাহার শিক্ষা 
_তাহ।দিগকে দিতেই হইবে । 
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এই-সব কর্মের জন্য প্রয়োজন-__ অর্থের, আর অর্থ অপেক্ষাও প্রয়োজন 
কমর । 
বাংলার দিকে দকে তাই ঝ্গীয় প্রাদোশক রাশ্ট্রীয় সামাতির আহনান 
পাণ্চজন্যনাদের মতো প্রচারত হইতেছে, এসো বাঙালী, কংগ্রেসে যোগ দ-ও। 
প্রায় দুই মাস পূর্বে আমরা চাহিয়াছলাম-_ 
& লক্ষ কংগ্রেসের সভা । 
২ লক্ষ টাকা । 
প্রীত জেলায় ১ হাজার স্বেচ্ছাসেবক । 
আমার মনে হয়, আমাদের প্রার্থনা আত সামান্য ৷ ষে বাংলায় প্রায় ৫ 
কোটি লোকের বাস, যে বাংলায় প্রাতি বংসর কেবল ম্যালোরয়ায় ৪ লক্ষ 
লোক মৃত্যুমুখে পাঁতিত হয়, সেই বাংলায় আমার দেশের সেবার জন্য & লক্ষ 
লোককে কংগ্রেসেই সদস্য হইতে আহবান কাঁরতোছি * & লক্ষের পাঁরবতে 
আমরা &০ লক্ষ সদস্য পাইব, এ আশা যাঁদ আম এই পবিন্র পাঁঠে দাঁড়াইয়া 
কাঁর, তবে সে কি দরাশা হইবে ? সে প্রশ্নের উত্তর আপনারা দিবেন । উত্তর 
আমি মুখের কথায় চাহ না__ কথার সময় আর নাই ; আমি কাজে ইহার 
উত্তর চাহি । আমাদের যুদ্ধযাত্রা আরন্ভ হইয়াছে, এখনো কি আমরা কথার 
মোহে মহণ্ধ হইয়া থাকিব ? কংগ্রেসের সভ্য না হওয়াই লব্জার কথা, ইহাই 
মনে রাখিয়া আম বাঙাল মাত্কেই 'হন্দু-মুসলমান নরনারা 'নার্বশেষে 
সকলকে কংগ্রেসের সভ্য হইতে অনুরোধ করিতেছি । রংপুর হইতে কাঁলকাতায় 
1ফারয়া গিয়াই আম যেন ঘোষণা কারতে পার, বাংলার গৃহে গৃহে 
কংগ্রেসের সদস্য বর্তমান ৷ কংগ্রেছ্র দাবি যেন প্তকোটি কন্ঠে কল কল 
[ননাদ করালে ঘোষিত হয় । 
তাহার পর দুই লক্ষ টাকা । একক ২ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া আপনাকে 
ধন্য জ্ঞান করিতে পারেন, বঙ্গদেশে এমন বাঙালীর অভাব নাই ; এই 
রংপুরেও সেরূপ লোক অনেক আছেন । তাঁহারাই কেন এ দানের গৌরব লাভ 
করিবেন £ দেশসেবার আঁধিকার কেবণ ভাঁহাদগের নহে । এই কার্যে আত 
দাঁরদুও যাহা প্রদান করিবেন তাহা দাতাকে ধন্য করিবে । এসো ধনী, এসো 
দাঁরদ্র-_ মাতৃপূজার উপকরণ সংগ্রহে পরস্পরের সাঁহত প্রীতষোগিতার প্রবৃত্ত 
হও, মাতৃমান্দির প্রার্থনায় পূর্ণ করো । 
কমণ* ব্যতগত কম“ সম্ভব নহে । দেশের আহ্বানে সমবেত হইবার জন্য 
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প্রত 'জেলায় ১ হাজার কম" পাইতেও কি বিলম্ব হইবে ? আমার দেশের 
লোকের প্রাত আমার শ্রদ্ধা আঁবচালত | বঙ্গভাম কেবল বারপ্রসাঁবনী 
নহেন । ইহার বৃহত্তর গৌরব-_ ত্যাগে। বাংলার বিজয় বাঁহনী যেমন 
গত্গাষমুনার মিলনক্ষেত্র পণ্য প্রয়োগে জয়স্তম্ভ প্রাতান্ঠত কাঁরয়াছল, 
“পৃশ্যভাঁম বারাণসী” আধকার করিয়াছিল, ডীড়ষ্যার তাঁলিবনশ্যাম-নীলাম্বু- 
বেলায় শাবির স্থাপন কাঁরয়াছল, এবং উত্তত্গতরগ্গ ভীষণ সাগর আতিক্রম 
কারয়া 'সংহলা'দ 'বজয় কাঁরয়াছল-_ বাংলার ত্যাগের আদর্শ তেমনই 
শহমারণ্যের দুর্গম পথ আঁতরুম করিয়া নানা দেশে ব্যপ্ত হইয়াছিল । এই 
ব'গদেশে প্রেমধর্ম-প্রচারক শ্রীচতন্যের আঁবর্ভাব হইয্রাছল । এই বঙ্গদেশে 
দেশবহধু দেশসেবাকে ধর্মের বেদীতে প্রাতিষ্ঠিত করিয়া ভান্তর পণগ্রদীপ 
নিষ্ঠার গব্যঘূতে পূর্ণ কারয়া তাহার আলোকে মার পূজা করিয়া আপনার 
জীবন পর্যন্ত দান কাঁরয়া গগয়াছেন । সেই বাংলায় কী কখনো ত্যাগী কর্মীর 
অভাব হইতে পারে? এ কথা বাস কাঁরয়া বাঙালণ হইয়া বাঙালীর নাম 
কলহ্ককালমালিপ্ত কারতে পার না। দরধীচর মতো দেশবন্ধ আত্মত্যাগ 
কাঁরয়া বাঙালীর ব্যবহারের জন্য অদ্ব্োপকরণ "দয়া গিরাছেন । বাঙালী । 
তোমরা সবল বাহুতে সেই বজ্র ব্যবহার করো-_ অনাচার অত্যাচার মুহূর্ত- 
মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে । আজ আম আবার স্বরাজ-সংগ্রামের জন্য সোঁনক 
ও সমর-সরঞ্জাম চাহতোছ । আপনাঁদগের উৎসাহ, আপনাঁদগের উদ্যম, 
আপনাদিগের সংকল্প দঢ়তা, আপনাঁদগের দেশভান্ততে আমার আস্থা 
আছে । তাই আমার "বাস, আমার প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে না। 

সমবেত সভ্যমন্ডলী ! আমার বন্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে । বালবার অনেক 
কথাই ছিল, 'কন্তু মনে হইতেছে কিছুই বলা হইল না। আপনারা ষে এত 
ধৈর্য সহকারে আমার বন্তব্য শ্রবণ কাঁরয়াছেন তাহার জন্য আমার আন্তাঁরক 
কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন । পাঁরশেষে আসুন একবার সকলে 'মাঁলয়া দেশনাতৃকাকে 
স্মরণ করি । আসুন সমদ্বরে মাকে ডাক ।, 

“মা যাঁদ গল্গায় ডুবয়া থাকেন, মা যাঁদ পদ্মায় ডুবিয়া থাকেন, মা যাঁদ 
মহাসাগরের দ্থির গভীর অতল জলেও ডুবিয়া থাকেন, তানি শানতে 
পাইবেন ৷ মার ভাষা দিয়াই মাকে ডাকি, আসুন! মা তো আমাদের আর 
কোনো বাণী শিখান নাই । মা আছেন, আবার মা ডীবেন । আবার আমরা 
এই সোনার বাংলার বুকে ও মস্ত আকাশের তলে মান্ত হইয়া প্রাণ মন ঢালি়া 
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মাতৃপুজা করিব । আবার সেই সহস্রদলবাঁসনী রাজরাজে*বরীর রন্তচরণে 


প্রাণের শ্রেম্ঠ ও 'প্রয়তম হাঃ দান কারব ৷ আর গললগ্নীকতবাসে বালব__- 
জননী জাগৃহী ।৮ বন্দেমাতরম- | 


রংপুর সম্মিলনের সাফল্য 
ক্রু? প্রেসের প্রাতাঁনাধর সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 


এইবারে প্রাদৌশক সন্মেলন সর্বতোভাবেই সাফল্মান্ডত হইয়াছে । আয়োজন 
উদ্যোগ খুবই সন্তোষজনক হইয়াছিল ! সেইজন্য উদ্োন্তা ও স্বেচ্ছাসেবক- 
দগকে খুবই প্রশংসা না কাঁরয়া পারা যায় না। বিশেষত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনশ 
দোখয়া আ'ম পারিতৃপ্ত হইয়াঁছ । কলিকাতাতে যে কাজ আরভ করা হইয়াছল 
তাহা এখানে যোগ্যভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে দেখিয়া সত্যই আমি খুব 
আনাশ্দিত । প্রদর্শনীও প্রশংসাযোগ্য হইয়াছিল । সাঁম্মলনের কাজও খুব 
কৌশলের সাঁহত সম্পন্ন করা হইয়াছে । খুব বোশ আবশ্যকীয় প্রস্তাব 
উপাস্থত করা হয় নাই । ইহাতে আমার খুবই সুবিধা হইয়াছিল । কংগ্রেসের 
পুনগণন, বিদেশী বত এবং বিলাতী পণ্য বজনই এখন কমাদের সম্মুখে 
প্রধান কর্তব্য বাঁলরা শনর্ধারত করা হইয়াছে । অন্যানা যে-সমস্ত প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে গাটচাষ নিয়ন্ত্রণ, শ্রামক ও কৃষক সংগঠন 
সম্বন্ধ'য় প্রস্তাবই 1বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বর্তমান বৎসর আমাদের ভাবী 
সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার সময় । কাজেই, বোঁশ কাজে হাত দিয়া কোনো 
লাভ নাই । 

গবাভন্ন জেলায় করম্মদের সহিত আলাপ কাঁরয়া বাঁঝতে পাঁরয়াছি যে 
এই সাম্মলনের পরে সমস্ত বাংলাদেশব্যাপী খুব কাজ আরম্ভ হইবে । 

সাম্মলনে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ তুলিয়া দবার উদ্দেশ্যে যে প্রন্তাব 
গৃহীত হইয়াছে তাহার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন । প্রাতানাধা বশেষের 
এই বিষয়ে যে মতই থাকুক-না-কেন, বর্তমান হিন্দ, সমাজের পুনর্গঠন যে 
একান্ত আবশ্যক সেই বিষয়েই অনেক প্রাতীনাধই আমার সহিত একমত | 
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মহিলাদের যে উৎসাহ আমি দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাতেও প্রাণে 
আশার সগ্চার হয় । বহু মহিলা এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন । 
স্বেচ্ছাসেবিকাবাহিনীর কাজের প্রশংসা শতমুখে করিয়াও শেষ করা যায় না। 


৩ এপ্রল ১৯১২১ 


জালিয়ানওয়!লাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি 


৬ এপ্রল ১৯২১৯ জািয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি উপলক্ষে কলিকাতায় জাত"য় 
সপ্তাহ পালন | দেশব্ধ- পার্কে অনন্ত উদ্বোধনখ জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ । 


জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মাতি নিদর্শন স্বর আমরা জাতীয় 
সপ্তাহ পালন করিতেছি, 'কন্তু অন্য কোনো আনন্দকর জাতীয় উৎসাহের 
স্মৃতিরক্ষার্থে আমরা জাতীয় সপ্তাহ পালন কাঁর না, ইহার কারণ ক ? ইহার 
কারণ পরাধীন জাতির পক্ষে নির্যাতন ও অপমান ব্যতঁতি আর কিছুই সঞ্চয় 
কারয়া রাখবার নাই । জাত হিসাবে আমাদের মধ্যে আত্মচেঙনা জাগাইবার 
জন্য-- জাঁতসমূহের মানদণ্ডে আমাদের অবস্থা উপলাব্ধ করিবার জন্য 
জাতীয় সপ্তাহের অনুষ্ঠান | জার্মানী ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী রাজোর 
কিয়দংশ আধকার কাঁরলে ফ্রান্স ?ক কাঁরয়াছিল ? ফ্রান্সের 'মিউঁজয়ামে 
আধকৃত অংশের প্রাতকৃতি কৃষ্ণবর্ণের রেখা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখা 
হইয়াছিল । ফরাসীদের ন্যায় স্বাধীন জাতিও তাহাদের অপমানের বিষয় 
জাতির মনে সর্বদা জাগরুক রাখবার জন্য এরুপ ব্যবস্থা কারয়াছল । 
শনর্যাতন, অপমান ও অক্ষমতা সম্বন্ধে জাতীয় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত 
কারবার উদ্দেশ্যেই এই জাতীয় সপ্তাহে'র অনুষ্ঠান । উপসংহারে জাতির 
পক্ষে প্রচারকার্য চালাইবার জন্য কংগ্রেসকে অর্থ ও লোক দ্বারা সাহাষ্য 
কাঁরতে সমবেত জনমণ্ডলীকে অনুরোধ কাঁরতোছি। স্বাধীনতা লাভের জন্য 
বিদ্রোহ ও বোমার 'দিন চলিয়া গিয়াছে ; শত শত অত্যাচারের প্রাতি জাতির 
মনকে একমাত্র প্রবুদ্ধ কারয়াই জ্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে । জাতিকে 
উদ্বুদ্ধ করিয়া কংগ্নেসের পতাকাতলে আনিবার জন্য সমবেত শ্রোতৃমপ্ডলীকে 
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কংগ্রেসের সদস্য হইতে, কংগ্রেসের ভাশ্ডারে অর্থ সাহায্য কারতে ও কংগ্রেসের 
কার্য করিতে অনুরোধ করিতেছি, এবং কংগ্রেসকে এরূপ শান্তশালী করিতে 
হইবে, যাহাতে কংগ্রেস নিজেকে সমগ্র ভারতবাসীর প্রাতীনধিমলক প্রতিষ্ঠান 
বাঁলয়া প্রকৃতই গর্ব কারতে পারে । 


বীর পুজা 
৭ এপ্রল ১৯২৯ বধ ঘুবক খড়গব্বাহাদ;ব আঁভনন্দন সন্ভা, টাউন হল, কাঁল্কাতা । 


আমরা এখানে আপসয়াঁছ বীরের সম্মান কারতে ৷ ফে" জাতি বীরত্বের সম্মান 
কারতে শেখে নাই তার মধ্যে মন[ষ্যত্বের উদ্বোধন হয় নাই । জাতি হিসাবে 
আমাদের ব্যঞ্থতার অনেকখানন কারণ-_ আমাদের মধ্যে বীরপজার প্রবাত্তর 
অভাব । মাতৃঙ্জাতির পক্ষ হইতে যে এখানে আজ এত মাঁহলার সমাবেশ 
হইয়াছে তাতে স্পস্ট বুঝা যাইতেছে-_ আমাদের দেশে মনূষ্ত্তের উদ্বোধন 
হইয়াছে । 


ত্যাগের পথে তরুণ চল;ক 


কেবল সভা কারিলেই খড়গবাহাদুরের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখানো যাইবে না। 
তাঁর প্রকৃত সম্মান সেই দিন হইবে যোঁদন তাঁর নাদস্ট পথে আমরা চাঁলতে 
পারব ৷ তাঁন যে ত্যাগ দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা নাই । সেই ত্যাগের পথে 


তরুণ চলুক । 


যে দেশে নারী পযাজত 
আমাদের দেশে মাতৃজাতি আজও লা।তা, আমাদের শাস্ত্রে আছে_ যে দেশে 
নারীর পূজা হয় সেখানে দেবতাগণ আনন্ব করেন । আমরা যে মাতৃজাতির 
সম্মান কাঁরতে শিখাইয়াছ-__ সেটাই আমাদের আনন্দের কথা । যেখানে 
নারীর অপমান হয় সেখানে আমরা যেন শির উন্নত কাঁরিয়া তাঁহার সম্মান 
রাখতে পার । | 


১০৬ সুভাষ-রচনাবলাী 


না জাগিলে ভারত লঙজনা 


মাতৃরজাতর উদ্বোধন না হইলে জাতি জাগবে না। কাঁব বাঁলয়াছেন__ “না 
জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না ।। 


আপনি কৃপাণ ধরো?! 


অনেকদিন আগে কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তচ্ভে পাঁড়য়াছিলাম-_ 
আপদার মান রাখতে, জননী, আপাঁন কূপাণ ধরো । লেখক দৌঁখয়াছিলেন, 
এদেশে পুরুষের পৌরুষের এমনই অভাব হইয়া পাঁড়য়াছে যে নারীর সম্মান 
রক্ষার ভার নারীকে স্বহস্তে গ্রহণ না করিলে তাদের উদ্ধারের উপায় নাই । 


ছোরা মেয়েদের অলংকার 


দেশে যে দিনকাল আসিয়া পাঁড়য়াছে তাহাতে মেয়েদের অলংকারদ্বরূপ অধ্গে 
সর্দা ছোরা রাখা সমীচীন । এই অভাগা দেশে মাতৃজাতকে নিজের 
উদ্ধারের পথ নিজেকে করিয়া লইতে হইবে । এইভাবে যে শান্তর বোধন হইবে 
তার দ্বারাই আমরা দেশের মুক্তি আনতে পারব । 


নবনির্বাচিত মেয়র 


শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মেয়র গিব্ণাচিত হওয়ায় কর্পোরেশনের কংগ্রেসদলেৰ 
পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ ৷ 


অনেক সদস্য থাকিতে পারেন যাঁহারা হয়তো বাঁলবেন যে, কোনো সদস্যের 
একবারের আঁধক মেয়র হওয়া উঁচত নহে, কিন্তু আম তাঁহাঁদগের সাহত এ- 
বিষয়ে একমত হইতে পার না। 

এক ব্যক্তি যে বহুবার মেয়র হইয়াছেন এরুপ নজীর পাঁথবীর 'বাভন্ন 
স্থানে বিরল নহে । বন্তুত নজার দেখবার জন্য বাহিরে যাইবারও প্রয়োজন 
নাই- কলিকাতা কপেনরেশন তাহার নিজের নজীর দ্বারাই পারচালত 
হইবে । গত বংসর আম যখন শ্্রীষুন্ত বিজয়কৃষ্ণ বসকে তাঁহার মেয়র পদ 
লাভের জন্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কারি, তখন 'তাঁন বাঁলয়াছলেন যে, প্রথম মেয়র 


সুভাষ-রচনাবলী ১০৭ 


দেশবদ্ধু "চত্তরঞ্জন দাশের পদা্ক অনুসরণ কাঁরয়া তাঁহার গৌরব অক্ষ-গ্ন 
রাখবার আশা করেন । এ বংসর তান ইহার পুনরান্ত কাঁরয়াছেন। আম 
আশা কার, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত আমাদের প্রথম মেয়র দেশবন্ধুর আদর্শ ও 
গৌরবের প্রাত সুবিচার করিতে সক্ষম হইবেন । তাঁহার আদর্শ পাঁবন্র | শীযুক্ত 
সেনগুপ্তের অতাঁত কার্যকলাপ হইতে আমার 'নঃসংশয়ে প্রতীত হয় যে তিন 
এ-সকল উচ্চ আদর্শ যোগ্যতার সাঁহত রক্ষা কাঁরবেন ৷ তাঁহাকে চতুর্থবার 
মেয়রের আসন আঁধকার করার জন্য আহবান করা হইয়াছিল । তাঁহার অপেক্ষা 
এই সম্মান লাভের উপযদ্ক্ত ব্যাস্ত কেহ আছেন ঝালয়া আম জানি না। বহু 
প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানসাপেক্ষ রাঁহয়াছে : সেই হেতু এ বসর শ্রীযুক্ত সেন- 
গুপ্ত বিনা প্রাতদ্বান্দবতায় নিবধচিত হওয়ায় আম অতীব আনন্দিত হইয়াছি। 
সমস্যাসমহ যেরূপ গুরুতর এবং তাহার সমাধানের জন্য মেয়রের এ বৎসর 
যে গুরু কতব্যভার গ্রহণ কাঁরিতে হইবে, তাহাঙ্ডে তাহার কর্পোরেশনের 
একাঁটমান্র দলের সমর্থন লাভ নহে, সমগ্র সভার ব*বাসভাজন হওয়া দরকার । 
জল সরবরাহ প্রসার পাঁরকজ্পনা অনাতীবলদ্বে কার্যে পাঁরণত কাঁরতে হইবে । 

প্রণালী সমস্যার সমাধানেও শীঘ্ুই হাত দিতে হইবে । প্রা্থামক শিক্ষার 
এখনই শবন্তারসাধন আবশ্যক ৷ তাহা ছাড়া প্রা্থামক শিক্ষা বাধ্যতামূলক 
কারতে হইবে । রাদ্তা ও শহরে স্বাদ্থোর উৎকর্ষ সাধন কারবার যথেষ্ট 
আছে । তাহার পর এ বংসরের শেষভাগে কর্পেরেশনকে সাধারণ নিবাচনের 
সম্মুখীন হইতে হইবে, এর পক্ষেত্রে আমার 'বি*বাস, সভা শ্রীযুস্ত সেনগগুকে 
মেয়র 'নর্বাচন কাঁররা বিশেষ বিজ্ঞতার পাঁরচয় 'দয়াছেন । আমার বম্বাস 
শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের কার্ষকালের * ধ্য কর্পোরেশন তাঁহার কারের জন্য শহর- 
বাসীর অনুমোদন লাভ কাঁরবেন। আমার নিঃসংশয় ধারণা শ্রীষ্ত সেনগ 
তাঁহার নিজের প্রাতি, কংগ্রেস দলের প্রাত এবং কর্পোরেশনের সহীবচার কাঁরিতে 


সক্ষম হইবেন । 


১১ এ্রাপ্রল ১৯২১৯ 


জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি 


১৩ এপ্রল ১৯২৯ শ্রদ্ধানন্দ পাকে 'জালিয়ান ওয়ালাবাগ 'দবস' উপলক্ষে আয়োজিত 
সভায় প্রদত্ত ভাষণ । 


ক্ষণকের উল্লাসে আমাদের স্োতে ভাসিয়া গেলে চলবে না। মুস্তি লাভই 
আমাদের আদর্শ । দুঃখকম্টের িভতর দিয়া আমরা তাহারই অনুসরণ কারব। 
কণ্ট ও দুঃখের মধ্য দিয়াই সেই আনন্দকে উপভোগ করিতে হইবে । ১৩ 
এপ্রলের 'তাঁথ আমাদের উল্লাসের দিন নহে । একটা আনন্দের বস্তুকে 
গ্রহণ না করিয়া বেদনার স্মৃতিকে সজাগ রাখবার জন্য কেন আমরা এত 
তৎপর হইয়াছ 2 কারণ এই যে, পরাধীনের জীবনে গৌরবের কিছুই নাই । 
যে জাতি নিজৰ হইয়া পাঁড়য়াছে তাহাকে ইহার স্মরণের দ্বারা জাগাইতে 
পারিবেন, আর কিছুর দ্বারা পারিবেন না । জালিয়ানওয়ালাবাগ আমাদের 
পরাধীনতার পুঞ্জীভূত বেদনারই মূর্ত প্রকাশ । এই ব্যাপারে চিন্তা কাঁরতে 
কাঁরতে আমাদের মধ্যে তীব্র বেদনা জাগবে, এ বেদনার দ্বারা আমরা ব্যান্তকে 
এবং জাতিকে জাগাইব ৷ জালয়।নওয়ালাবাগের স্মৃতিকে জাতির অন্তরে 
নত্য জাগ্রত রাখিতে হইবে ; যতদন পযন্ত আমরা স্বাধীনতা লাভ কাঁরিতে 
না পারি, ততাঁদন পধ্ন্তি পুরুষপরম্পরায় এ স্মাতির দীপ প্রজবালত 
রাখতে চাই, তঙ্জন্য আঁজকার এই াঁথতে বেদনারূ্প তৈল সংগ্রহ 
করা হয়। 

কংগ্রেস প্রাতিষ্ঠানগীলকে শান্তশালী করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য, তৎপর 
বিদেশী বস্ত্র এবং পণ্য বন । বয়কট-আন্দোলন সফল কারবার জন্য যে 
গঠনকার্ করা হইবে, যাঁদ আমরা তাহা কাঁরয়া উাঁঠতে পার, তাহা হইলে 
তাহার সাহায্যেই আমরা অন্য কাজ-__- যেমন আইন অমান্য প্রভৃতিও চালাইতে 
পারিব। এ বংসর আমাদের উদ্যোগ-আয়োজনের বংসর । লাহোর কংগ্রেসে 
নশ্চয়ই পর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইবে । সুতরাং তদুপযোগী কার্ষের 
জন্য এখনই আমাঁদগকে প্রস্তুত হইতে হইবে । এই প্রস্তুত হইবার প্রকৃণ্ট 
পন্থাই হইল কংগ্রেসের প্রভাব সর্বাগ্রে প্রসারত এবং সংপ্রাতীঠিত করা । 


কাঁজের কৈফিয়€ 


২১ এপ্রল ১৯২৯ ময়মনাসংহ জেলা সাম্মলনেতর জামালপুর আঁধবেশনে প্রাদোশক 
কংস্গ্রস কাঁমাটর সভাপতি রূপে ভাষণ । 


মাননীয় সভাপাঁতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ-_ 
সভাপাঁতি মহাশয় আমাকে আদেশ কারিয়াছেন কিছ উপদেশ দিবার জন্য । 
আমি প্রথমেই বাঁলয়া রাঁখ উপদেশ 'দবার স্পর্ধা আমার নাই । দেশের 
বর্তমান সমস্যা ও তাহার সমাধানের জন্য অভার্থনা সামাতর সভাপাঁত 
মহাশয়, সম্মলনীর সভাপতি মহাশয় এবং দেশনায়ক সেনগুপ্ত মহাশয়ের 
সারগরভ/ বন্তুতার পর নূতন 'কছু বিবার আবশ্যকতা আছে বাঁলয়া আঁম 
মনে কার না। তংসব্বেও আম ষে এখানে কিছু বালবার জন্য দাঁড়াইয়াছ 
তাহার কারণ এই-- বাংলার কংগ্রেস সভ্য এবং কুংগ্রেস কমীগিণ আমার 
উপর যে গুরুভার অর্পণ কাঁরয়াছেন-_ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সাঁমাতর সভাপাতি 
1হসাবে-_- তাহা স্মরণ কারয়া আমার মনে যে কর্তব্যের উদয় হইয়াছে 
তাহা এই যে-__ যে কর্মের ভার আম গ্রহণ কাঁরয়াছ কি উপায়ে তাহা সফল 
কারতে পাঁরিব । আমাদের জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতা কোথায়, ?ক 
মনোভাব দিয়া আম এই কার্ধে অবতীর্ণ হইয়াঁছণ_ এ সন্বন্ধে নিজের একটা 
কৌফিয়ত আছে । আমরা অনেক সময় সাময়িক কার্যে ব্যাপৃত থাক, 
প্রোগ্রামের আলোচনা স্বাশি কার । এই-সমস্ত প্রোগ্রামের পশ্চাতে যে িণ্তা- 
রাশ আছে, তাহার আলোচনা আমরা অনেক সময় কার না। অথচ মানুষ 
যে পর্যন্ত সেখানে গিয়া না /পশীছয়ছে, কর্মের আদশ' যেখানে সেখানে 
যতাঁদন মানুষ না পেশীছয়াছে ৩তাঁদন পর্যন্ত শান্ত ও 'প্ররণা মানষ লাভ 
কারতে পারে না। 

আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, এই যে এত বড়ো অসহযোগ আন্দোলন 
প্রবল বন্যার মতো ভারতের বুকের উপর "য়া বাহয়া গেল । ইহার পর্বে কত 
আন্দোলন বাহয়া গিয়াছে-_ তাহাপ ফল কি হইল ? যাহারা অল্প বাধাতেই 
নরাশ হন, তাঁহারা বলেন ফল িছ্‌ হয় নাই। আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ 
হইয়াছে । মহাত্মা গান্ধীকে সামনে রাখয়া আমরা কত আশা নয়া কর্মক্ষেত্রে 
অবতধর্ণ হইয়াছিলাম-- ফল কিছু হইল না। উত্তরে বলিতে চাহি__ গত 
৩০ বংসর ধাঁরয়া বাংলাদেশে যে মহতাঁ চেষ্টা চলিয়াছে-- তাহা ব্যর্থ হয় 
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নাই-- অনেকাংশে সফল হইয়াছে ও সাফল্যের দিকে চলিয়াছে । আপাতি- 
দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে মনে হইবে এটা বুঝি ব্যর্থ হইয়াছে । কিন্তু বাংলার ৩০ 
বংসরের ইতিহাস বিশ্লেষণ কারিয়া দেখিলে দেখিতে পারেন-__ একটা অধ্যায়ের 
পর অধ্যায় যেন আসিয়াছে, যেন আমরা ক্লমশ উন্নতির দিকে চলিয়াছি । 

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে. তাহার নাম 
স্বদেশী আন্দোলন | উহা প্রথম অধ্যায় । বঙ্গভঙ্গের পর যে উদ্দীপনা ও 
উন্মাদনা দেশে আঁসয়াছল, তাহার ফলে এই আন্দোলন শান্তশালী 
হইয়াছে । তখন অন্ন ছিল বিলাতী পণ্য বন । সব 'জানস বজন 
কাঁরতে পার না। কেবল িবলাতী কাপড় ও বিলাতী লবণ বর্জন কাঁরতে 
চেষ্টা কাঁরয়াছিলাম । আনূযাঁঙ্গক কাজ কাঁরয়াছ-_ সামাতি গঠন, ব্যায়াম- 
চচ্শর প্রসার ইত্যাদ । তাহার ফলে বংগভগ্গ রদ হইয়াছল । ইংরেজ যে 
গর্ব কারয়া বাঁলয়াছল ৮৪100901801 1351598] 15 ৪ 5911160 9০৮ তাহা 
0056115৫ হইয়াছিল । সুতরাং আমরা বাঁলতে পাঁর না সে আন্দোলন বার্থ 
হইয়াছে, তাহা সফল হয় নাই। তারপর আদিল 'মন্টোমার্ল 'রিফর্ম | 
তাহাতেও আশা পূর্ণ হইল না । সমস্ত জাত পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চল 
হইয়া উঠিল । অরাঁবন্দবাবু যখন “বন্দেমাতরমণ পান্রকায় লিখিলেন - ৬/০ 
54817 001001666 800090010% 06০ [ি0]া) 7371051) ০9001 তখন বিদ্যুতের 
মতো সেই বাণী তরুণ সমাজের শিরায় শিরায় প্রবাহত হইল, তাহাতে সমগ্র 
বাংলাদেশ যেন জাগারত হইয়া উঠিল । বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর বাঙালী 
জাতি সেই আদর্শ অনুসরণ কাঁরতে লাগল । 

তারপর "দ্বিতীয় অধ্যায় িস্লবের ধূগ । সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার 
আবশ্যকতা নাই । সে পন্থা অবলম্বন উাঁচত হইয়াছে কিনা তাহার আলোচনার 
প্রয়োজন নাই-- তবে বালব__ ইতিহাসে কোনো জিনিস বার্থ নয়, সকল 
জিনিসের সার্থকতা আছে । 'ীবস্লব যুগের অবসানে ১৯১৯ সালে নতন 
শাসননাতি প্রবর্তিত হইল । ইহা বাললে বোধ হয় অত্যান্ত হইবে না যে-_ 
[বস্লব যুগ যদি না আসত তাহা হইলে যে সামান্য আঁধকার পাইয়াছ তাহ।ও 
পাইতাম না। ইহা ইংরেজরাও স্বীকার করেন । সুতরাং বিপ্লব চেষ্টা ব্যর্থ 
হয় নাই । তারপর ১৯১৯ সালের 'রফর্ম পাইয়া এক সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হইলেন 
এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা আরম্ভ কাঁরলেন ; কিন্তু দেশের আধিকাংশ 
লোক তাহা করিলেন না। 
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তৃতীয় অধ্যায় গণ-আন্দোলনের যুগ । এই আন্দোলনের অন্ত্ব ধর্মঘট, 
আইন অমান্য, খাজনা বন্ধ এবং 'বলাতী পণ্য বন । এইপ্রকার 'বাবধ 
উপায়ে বর্তমান যুগের জাতীয় আন্দোলন সার্থক কাঁরতে আমরা চেষ্টা 
কাঁরয়াছ ও কাঁরতোছ । আমাদের আদর্শ সম্পূর্ণ সফল না হইলেও এখা-ই 
তাহার শেষ হইবে না । নৃতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে । তখন আমাদের অন্দ 
কণ হইবে সে সম্বন্ধে কেহ কিছ বাঁলতে পারে না । তবে ইহা 'নেশ্চিত যে 
শান্ত জাগ্রত রা যতাঁদন পর্যন্ত ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না 
কাঁরবে ততাঁদন পরযন্তি এই আন্দোলন 'কছুতেই 'নর্বাঁপত হইবে না, হইতে 
পারে না। রুমশ শান্ত সণ্টার করিয়া ইহা গন্তব্য পথে চাঁলবেই চাঁলবে । এখন 
দোঁখতে হইবে-_ জাতীয় দুর্বলতা কোথায় ১ ১৯২৭ সালে আমার কারা- 
মুন্তর পব এই প্রশ্ন বিশেষভাবে আমার মনকে আলোড়িত কাঁরয়াছিল । এত 
চেপ্টা সত্বেও কেন আমাদের আন্দোলন সার্থক হইতেছে না । আপনাদের মনে 
থাকতে পারে, সাকলাতওয়ালা যখন কাঁলকাতা আঁসয়াছলেন, তখন তিনি 
একটি কথা বাঁলয়াঁছলেন । তাহা এই, লৌনন যখন রাশয়াতে রাষ্ট্রগুরুর 
কার্যভার গ্রহণ করেন তখন তাঁহার পিছনে যত লোক 'ছিল তাহা অপেক্ষা 
বোঁশ 00119০17 মহাত্মা গান্ধীর ছিল এবং এখনো আছে । অজ্প 00110৬117% 
নিয়া লোৌনন কেমন করিয়া সাফল্য লাভ কাঁরলেন আর মহাত্মা গান্বী এত বড়ো 
(010,116 পাইয়াও সাফল্য লাভ কাঁরতে পারলেন না, ইহা বাস্তাঁবক 
শচন্তার বিষয় । ইহার উত্তর আমার মনে হয় এইরূপ : আমরা যাহাকে 
10110%10% বলি তাহার স্বরূপ কি ? একজন নেতা আসিলেন-_- তাঁহার নামে 
জয়ধ্াীন উঠল, ধদকে দিকে তাহা খাঁতিধানত হইতে লাগল-- আমরা মনে 
কাঁরলাম-_ খুব বড়ো 10110778 হইয়াছে । জয়ধান না পাইয়াও যাঁদ কোনো 
নেতা তাহার পশ্চাতে কৃতসংকল্প দগ্রাতিজ্ঞ কর্মী পান যাহারা দেশমহান্তর 
“দকে অগ্রসর হইবে । যে পযন্তি এইরকম কমর দল না পাওয়া যাইবে, 
যাহারা মত্যুভয় রাখে না, যাহারা সর্বস্ব পণ করিয়া স্বজাতির উদ্ধার সাধন 
করিতে প্রস্তুত-_ সে পর্যন্ত কোনে। *"তা দেশকে উদ্ধার করিতে পারবে না। 
দি উপায়ে এইরকম কম্ী সৃষ্টি করা যাইতে পারে তাহা চিন্তার বিষয়। 
আয়ারল্যান্ড বলুন রাশিয়া বলুন-__ সকলে আমার চোখের সামনে স্বাধীনতা 
লাভ করিল । সেই সকল দেশের কর্ম''র সঙ্গে আমাদের দেশের কমার তুলনা 
করুন, তাহাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের তুলনা করদন। কাঁ 
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দোখবেন ? তাহারা বার বার কারা-ষন্বরণা ভোগ করিয়াছে, লাঞ্চিত হইয়াছে, 
অত্যাচারিত হইয়াছে, বিদেশে িতাঁড়ত হইয়া সারা জীবন কাটাইয়াছে-_ 
কিন্তু তবু তাহারা আদর্শন্রষ্ট হয় নাই । এইরকম কর্মীর সংখ্যা কম নয়। 
সহম্প সহগ্র কমর্স এইভাবে জীবন কাটাইয়াছে ৷ তাহার ফলে তাহাৰা স্বাধীনতা 
লাভ কাঁরয়াছে ৷ যোঁদন আমরা সেইরূপ নিভকি কৃতসংকঞ্প কর্ম পাইব 
সেইদিন আমাদেরও স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী ৷ এইপকম কী আমাদের দেশে 
সষ্ট হইয়াছে-_ এই স্ভাষ সেইরকম কর্ণ” অনেক আছেন ঘাঁহারা ফাঁস- 
কাণ্ঠ হইতে 'ফারয়া আঁসয়াছেন, আন্দামান হইতে 'ফাঁরয়া আসধাছেন__ 
নানাপ্রকারে তাঁহারা লাগত হইয়াছেন ?ীক'তু আদরশণ্রণ্ট হন নাই । তাহাদগকে 
দেখয়া আশা হয়- মানূষ তোর হইয়াছে । এমন কণার সংখ্যা যতই 
বাড়বে ততই আমরা আদর্শের নিকটবতর্ণ হইব । এই মহা্টমেয় লোক সর্ব- 
দেশে জাতির উদ্ধাব সাধনের অগ্রনূত । জাতি যাঁদ সহানুভ্তি নয়া তাহাদের 
পশ্চাতে আসয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে জাতির উদ্ধার সাধন অবশ্যদ্ভাবী । 
সেই রকম জাতীয় ভাব এখনো আমাদের দেশে জাগ্রত হয় নাই । 

যখন শন্তুর সথ্গে যুদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তখন শোঁখ শব 
সঙ্গে যুদ্ধের পারবর্তে নিজেদের সহ্গে সংগ্রাম কাঁরতে কারতেই কমাঁদের 
শান্তর অপব্যয় হয় । অন্য উপায় নাই। আপাঁন যাঁদ কর্মে অবতীর্ন হন, 
আর দেশবাসী যদি আপনার শন্রু হয় ৩বে সেই বাধাকেও অতিক্রম কাঁপতে 
হইবে । স.তবাং ্ব'দশবাসীর সঙ্গে সংগ্রাম না করিষা উপায় নাই। দেশ- 
বন্ধূব তিবোধানেব পব প্রাসত্ধ উপন্যাঁসক শরক্চদ্দ্র চট্রোপাধ্যায মহাশয় 
দুঃখের সঙ্গে খলিখিয়াছলেন - আজ সব চেষে বেদনা মনে এই জাগিতেছে 
যে দেশবন্ধূব অমূল্য জীবনের কত উদ্যম ও শান্ত নণ্ট হইয়াছে দেশবাসীর 
সঙ্গে সংগ্রাম কাঁবতে বগবতে । ইহা শুধু দেশবন্ধ্ব জীবনের আভজ্ঞতা 
নহে । বোধ হয প্রত্যেক বমীর জীবনের আঁভজ্ঞতা । যতই ব্যাপকভাবে 
জাতীয় ভাবের প্রসাব হইবে ততই দেশবাসীব সধ্গে সংগ্রাম কাঁরতে হইবে । 
যাঁদও এইরকম ব্যাপার ধীনন্দনীয়, জাতির পক্ষে দুখের কথা কিতু 
বাঁলতে হইবে মগরজাফর এবং উমিচাদের মতো লক্ষ লক্ষ লোক এখনো এদেশে 
বাস কারতেছে। এখন িন্তা কারিতে হইবে_ দেশের লোক যদ দেশের 
্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে তবে তাহাদের সেই মনোবাত্তর পাঁরবঙন কেমন 


কাঁরয়া হইতে পারে ? ইহার প্রতিকার কি ? 


সৃভাষ-রচনাবলাঁ ১১৩ 


জাতীয় আন্দোলনকে শান্তশালী কারবার পক্ষে প্রথম বাধা-_ সমাজের 
আঁধকাংশ লোক যাহারা তথাকাঁথত অনুন্নত শ্রেণী, তাহাঁদগকে আমরা বাদ 
দয়া রাঁখয়াছিলাম । আমরা বাদ 'দয়াছ তাহা নয়-_ আমরা তাহাঁদগকে লাই 
'িম্তু যে উপায় অবলম্বন কাঁরলে তাহাঁদগকে পাইতে পারি তাহা কার না-- 
ব্যাপকভাবে সে চেম্টা কার না । রাম্্রীয় স্বাধীনতার কথা প্রচার কাঁরতে ষখন 
আমরা গ্রামে গ্রামে যাই তখন যে ব্যান্ত সামাঁজক অত্যাচার ভোগ কাঁরতেছে 
সে বাজবে যে আঁভন্ঞতা-_- যে বেদনা আমার কাছে সত্য তাহার প্রাতকার 
না হওয়া পন্ত আম কিরূপে বাঝব-- আপনারা বাস্তবিক জাতিকে মন্ত 
কাঁরতে চান ? এখানে প্রশ্ন ওঠে-_ মান্তর অর্থ ক? শুধু রাম্দ্রীয় বন্ধন 
হইতে মুক্তিই একমান্র মৃত্তি নয় ৷ মানুষকে সবীবধ বন্ধন হইতে মুক্ত কাঁরতে 
হইবে । তিন প্রকার বন্ধন আছে : ১. সামাঁজক বন্ধ্ন, ২. রাষ্ট্রীয় বন্ধন, 
৩. অর্থনৌতিক বন্ধন-__ এই 'ন্রীবধ তাপে মানুষ তাঁপত, 'নাম্পম্ট । 
মানূষকে মস্ত কাঁরতে হইলে এই তন দক "দয়া মুক্ত কাঁরতে হইবে-- নাহলে 
সে মুন্ত হইতে পারে না। আজ যাহারা সমাজের কাছে অম্পৃশ্য, যাহাদের 
জলচল নাই, যাহারা মানুষের আঁধকার ভোগ কাঁরতে পারে না, যে পর্যন্ত 
না তাহাঁদগকে মনুষ্যত্বের আসনে বসাইতোঁছ সে পর্ষপ্ত তাহারা কেমন 
কাঁরয়া 'িম্বাস কাঁরবে_- আমরা বাস্তাবক্ক মাক্তকামী । চণ্ডীদাসের বুলি 
মূখে আওড়াই বটে 

শুনহ মানুষ ভাই 
সবার উপর মানুষ সত্য 
তাহার উপরে নাই-__ 

শকন্তু কয়জন তাহা কার্ষে পাঁরণত কাঁরতে পারে ? কিশোরগঞ্জে গগয়াছিলাম। 
দেখিলাম কালী মান্দরে কোনো শ্রেণীর প্রবেশ কারবার আঁধকার নাই । প্রস্তাব 
হইল-- সার্বজনীন মাঁন্দর টতার করা হউক । কেন, মান্দর তো রাহয়াছে। 
সেখানে প্রবেশের আধকার দিবে ন: কেন ই স্বামী ববেকানন্দ বাঁলয়াছেন__ 
শাচ্ত্রের দোহাই দিলে চাঁলবে না। সমাজের যে যেখানে লাঞ্ছিত হইতেছে 
তাহাকে লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা কাঁরতে হইবে । পর্ণ আঁধকার না দলে 
মানুষকে রাম্ট্রীয় আন্দোলনে আনতে পারিবেন না। রাম্ট্রীয় আধকার দিবার 
ক্ষমতা হয়তো আমাদের নাই কিন্তু ইচ্ছা কালে সামাঁজক বন্ধন হইতে 
আমরা তাহাঁদগকে মু্ত কাঁরতে পাঁর | যে পর্যন্ত আমরা তাহা না কাঁরব সে 


সৎ, ২৮ 
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পর্যন্ত তাহাদের ধবন্বাস জাদ্মিবে না, জমিতে পারে না-_ বাস্তবিক আমরা 
আুন্তকামী । আম শুীনলাম__ এখানে ১৫০টি ভাই আসিয়াছে, তাহাদের 
1কছু দাবি আছে__ সে দাঁব তাহারা শুনাইতে চাহে । তাহারা জলচল নয়, 
জলচল হইতে চায় । আম মনে কাঁর ইহা সামান্য দাবি । যে দাঁব মানুষের 
করা উচিত তাহা হইতেছে মনযুষ্যস্তের দাব । মানুষ হিসাবে মানুষের যত 
রকম আঁধকার আছে তাহা দেওয়া চাই । জলচল তো সামান্য কথা । যাঁদ আমরা 
মানুষকে ভালোবাস তবে তাহাকে মানুষের আসনে বসাইতে হইবে ৷ এইভাবে 
যদ সামাজিক আদম্দোলন চালাইতে পার তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে 
যাহারা আমাদের দুরে রাঁহয়াছে তাহারা দলে দলে যোগদান কারবে । যোঁদন 
তাহারা যোগদান করিবে সৌঁদন আমাদের আন্দোলন শন্তিশালী হইবে । 

তারপর নারী সমাজ | ইহারা সমাজের অর্ধেক 'কন্তু জাতীয় আন্দোলনের 
জন্য তাঁহারা কতটুকু করেন, তাঁহাঁদগকে আমরা কতটুকু কারতে 'দিই। 
দেশ সেবার আঁধকার ?কি আমরা তাহাঁদগকে দিই ? পাঁরবাঁরক ও সামাঁজক 
আচার-ব্যবহার ও গচরাচারত প্রথার ফলে ইচ্ছা থাকিলেও দেশের জন্য যাহা 
করা উচিত তাহা তাঁহারা করিতে পারেন না। যখন অন্যান্য স্বাধীন জাতির 
কথা আমরা পাঁড়, দোঁখ দেশের জন্য নারীরা কত-না দান করিয়াছে । সমাজের 
অর্ধেককে বাদ দিয়া কোনো কাজ চাঁলতে পারে না। কংগ্রেস ও অন্যান্য 
গ্ল্যাটফরম হইতে আম বরাবর বাঁলতে চেথ্টা কাঁরয়াছ যে পর্ধন্ত নারী- 
আন্দোলন, শ্রামক-চাষধীর আন্দোলন সাফল্যের দিকে অগ্রসর না হইতেছে, 
আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সার্থক হইতে পারে না। আমাদের আদর্শ 
দেশকে মুক্ত কারব । যাঁদ আমরা বাস্তবিক দেশকে স্বাধীন কাঁরতে চাই 
তবে স্বাধীনতার মূল্য দেওয়া উাচত। যাঁদ সে মূল্য দিতে না চাই স্পষ্ট 
ব1রয়া তাহা বাঁলয়া দেওরা উীচত-_ স্বাধীনতার মূল্য আমরা দব না। নারী- 
সমাজকে, চাষী ও মজূরাঁদগকে আমরা ম্ীন্ত দিতে চাই 'কন্তু তাহার মূল্য 
[দব না। এটা স্পম্ট কাঁরয়া বরং বাঁলরা দেওয়া ভালো । যাঁদ বাল স্বাধীনতা 
চাই, তাহার মূল্য নিশ্চয়ই দিতে হইবে । সে মূল্য-_ সামাঁজক বন্ধন হইতে 
মানুষকে মনূন্ত করা । নারী-সমাজকে মুন্ত করিতে হইবে, জাগ্রত করিতে হইবে । 
আমরা বিলাতী পণ্য বজন, াবদেশী বস্তু বজনের চেষ্টা করিয়াছি ও 
কারতোছ । যে পর্যন্ত আমাদের মা ও ভগনশগণ এই কাজে যোগদান না 
কাঁরবে সে পর্যন্ত কংগ্রেস যতই 7:085910৭8 করুক, সাফল্য লাভ কাঁরতে 
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পারবে না। সংসার যাহাদের মুঠার মধ্যে তাহারা স্বদেশী মন্দ গ্রহণ না 
কারলে সমস্ত পুরুষ সমাজ একত্র হইলেও কিছুই করিতে পারবে না। 
অথচ মাতৃজাতি যাঁদ স্বদেশী মন্দ্ে দীক্ষত হন তাহা হইলে আত অল্প 
সময়ে, আত অল্প বদেশন বদ বনে আগরা সাফল্য লাভ কারিতে পারব । 
এই কাজ যাঁদ কাঁরতে হয়, মহলা কর্মী চাই । আঁম বাঁল না পুরুষ-সমাজ 
যেভাবে কাজ কাঁরবে নারী-সমাজ সেভাবে কারবে । আমাদের কা পদ্ধপ্ত 
অন্যরকম হইতে পারে । পথে ঘাটে মাঠে আমাদের ব্মক্ষেত্র হইতে পারে, 
অন্তঃপুরের মধ্যে তাহাদের কর্মক্ষেত্র হইতে পারে। পুরুষ সমাজে 
যেমন পুরুষ কমা চাই | মাহলা সমাজেও সেইরূপ মাহলা কমর চাই । 
তাহা যাঁদ না পাই তাহা হইলে আমাদের প্রচেপ্টা আংশিক ভাবে খাথ হইবে । 
বিদোশ বস্ত্র বন বা যেকোনো [ি978887৩8 বলুন, সার্থক করতে 
হইলে সমগ্র নারী সমাজের সহানুভাঁত পাওয়া দরকার ৷ 

তারপর শ্রামক এবং চাষাঁদের অবস্থা ভাবয়া দেখুন । তাহারা একটি 
কথা বলে-_ তাহাদের দৈনান্দন জীবনের দুঃখ ও কন্টের সমাধান হইতেছে 
না। তাহার সমাধান যাঁদ কাঁরতে না পার তাহা হইলে কেমন কাঁরয়া তাহারা 
ধুব*্বাস কাঁরবে_- বাদ্তাঁবক আমরা স্বাধীনতা চাই । এই ময়মনাসংহের 
আটয়া পরগনায় ষে অত্যাচার হইতেছে আমার মনে হয় এটা মস্ত সুযোগ । 
1জলাবাসীর কাছে জিলার কংগ্রেস কমারদের সার্থকতা প্রাতিপন্ন কারবার 
মস্ত সুযোগ-- ইহাকে উপলক্ষ করিয়া আন্দোলন গাঁড়য়া তোলা । দরিদ্র 
প্রজার দুঃখ-কষ্ট যাঁদ ানবারণ কারতে চান তাহা হইলে কর্তব্য হইবে 
এইরকম আভযোগ যেখানে আছে তাহাকে গ্রহণ করিয়া আন্দোলন স্যষ্টি 
করা । াভল 415999151০0 বলুন, খাজনা বন্ধ বলঃন-__ যাঁদ সফল 
কাঁরতে চান তাহা হইলে এই ধরনের আভযোগ যেখানে আছে তাহা দূর 
কারয়া দাঁরদ্র প্রজার মনে বিশ্বাস জদ্মাইতে হইবে_ তাহাঁদগকে আমরা 
বাস্তাঁবক ভালোবাস, তাহাদের অভাব দুর কারবার জন্য আমরা সর্বদা সচেন্$। 
কোনো কোনো জায়গায় ইউীনয়ন বোর্ড লোকে চাহে না, অনেক জায়গায় 
জাঁমদারের অত্যাচার আছে । যে জেলায় যেভাবে যে অত্যাচার আছে তাহা 
যাঁদ নিবারণ কাঁরতে না পারেন তাহা হইলে দরিদ্র প্রজার মনে বিশ্বাস 
আসতে পারে না। আমরা দেশকে মুন্ত কাঁরতে চাই। প্রত্যের ছান্রের এবং 
যুবকের বলত হওয়া উাঁচত যখন যেখানে যে অবস্থায় যে-কোনো অত্যাচার সে 
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দোঁখবে তখন িভাঁক ভাবে তার 'বরুদ্ধে প্রাতিবাদ ও তাহা 'নবারণ কারবার 
জন্য সে শির উন্নত কাঁরয়া দাঁড়াইবে । এইরকম মানাসকতা বাদ সৃষ্টি 
করিতে না পার, তরুণ সমাজ মানুষ হইতে পারিবে না! একবার যাঁদ তরুণ 
সমাজে এ মনোভাব আসে যে কখনো কোনো অত্যাচার সহ্য করিব না, প্রাণ 
পর্ষ্ত পণ করিয়া তাহা গনবারণের চেষ্টা কাঁরব-_ যেমন খড়গবাহাদুর 
কাঁরয়াছে ; খন মাতৃঙ্জাতর উপর অত্যাচার হইয়াছে সে 'স্থর থাকেতে পারে 
নাই__ আঁস্থর হইয়াছে, অসাহ্ণু হইয়া উঠিয়াছে, সে পাপের প্রায়শ্চত্ত 
কারবার জন্য, পাপণীকে "শিক্ষা দিবার জন্য প্রাণপণ কাঁরয়া বিপদ-সমযদ্র 
বাঁপাইয়া পাঁড়য়াছিল-_ তাই খড়গবাহাদুরের মতো সামান্য একাঁট নেপালী 
ছাত্র আজ সমস্ত ভারত-পজ্য হইয়াছে, কারণ প্রাণপণ করিয়া সে মাতৃ- 
জাতির সম্মান রক্ষা কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়াছে-_ আমরা যাঁদ সেইরূপ কাঁরতে 
পাঁর তবেই দেশের উদ্ধার অবশাম্ভাবী । তরুণসমাজে এই 709019115 
আনতে হইবে, তবে মানুষ তোর হইবে । 

তরুণ-আন্দোলন সম্বন্ধে একটা 'জানস লক্ষা কাঁরয়াছ__ নন-কো- 
অপারেশন আন্দোলনে যত কমর্ঁ কর্মক্ষেত্রে দেখা "দয়াছে তাহার বেশি 
কমন পাই নাই | কেন পাই নাই চন্তার বিষয় ৷ বিশ্লেষণ কাঁরয়া দেখা উচত 
জাতীয় জীবনের দূর্বলতা কোথায় এবং তাহার প্রাতকারের উপায় কি। যদ্দ্ধ 
যখন হয় একাঁদকে লোক মরে অপর দিকে নৃতন সেনা আসিয়া তাহার 
স্থান পূরণ করে। ক্ষয় এবং 9415 এই দার সংামশ্রণে জাতি জয়যাত্রার 
পথে অগ্রসর হয় । নন-কো-অপারেশন আন্দোলনে ক্ষয় হইয়াছে । দ্বাস্থাহানির 
দরুন পাঁরবাঁরক কারণে কিদ্বা উৎসাহ ভঙ্গের দর'ন কারা সাঁরয়া 
পাঁড়য়াছে । শূন্য স্থান পর্ণ কারতে নূতন কর্মী পাই নাই। কেন পাই 
নাই ছাত্র সমাজে নূতন আন্দোলনের সাঁষ্ট করিতে হইবে ; তরুণ সমাজ 
যেন বুঝে দেশকে তাহারাই মস্ত কারবে, ম্ান্তর ফল তাহারাই ভোগ কাঁরবে। 
এইরকম বি"বাস যাঁদ জন্মে তাহা হইলে নূতন কমর্ঁ আসবে, কমাঁর 
অভাবে কর্ম বন্ধ থাকবে না। এ কথা স্বীকার কারতেই হইবে-_ কমর 
অভাব হইয়াছে । আঁম জান কাঁলকাতা হইতে 'াঁঠির পর চিঠি লীখলেও-_ 
অনেক জেলার কংগ্রেস কাঁমাট 'হইতে উত্তর পাওয়া যায় না, কর্মা তো 
দূরের কথা । নূতন কমী তোর কারতে হইবে । তরুণ আন্দোলন যত বেশি 
হয় ততই নূতন কর্মীর সৃষ্ট হইবে । খাঁটি কমাঁ চাই। আন্দোলনকে 
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জয়যূন্ত করিতে পারে কমা্দল | খাঁটি কম মুষ্টিমেয় হইলেও আপত্তি নাই 
কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে সমগ্র সমাজের সহানুভূতি চাই । এই দুইটির 
সংযোগ যোঁদন হইবে সোঁদন জাতির উদ্ধার অবশ্যদ্ভাবী | 

আন্দোলনের পশ্চাতে সমাজের সহানুভূতি থাকা চাই | সেইজন্য 21018- 
680৫9 দরকার । এই 7:00888109-র মূল্য কত বোঁশ তাহা আমরা বুঝ 
না, অনেকে বলেন কংগ্রেস হুজ্গ কাঁরতেছে-_ সভাসামাত করতেছে । আজ 
পরন্ত যত বড়ো বড়ো আন্দোলন এদেশে বা বিদেশে হইয়াছে তাহাতে 
সর্বাপেক্ষা বড়ো অস্ত্র হইয়াছে 11019858108 । আপনারা জানেন ইংরেজ 
বাহাদুর একাঁট দেশকে বড়ো বোঁশ ভয় করেন-_ রাশিয়া ! কেন ভয় করেন ? 
রাশিয়ায় কামান বন্দুক এরোগ্লেন এমন-কিছু নাই যাহার ভয়ে ইংরেজ ভত 
হইতে পারে । সে বলে রাশিয়া বলীয়ান নয় । কিন্তু তাহার দুই প্রকার বল 
আছে : ১. ভাব, ২. 09085909 | রুশ জাতি দেশের সম্মুখে নূতন আদর্শ 
আনয়াছে__ দারপ্র প্রজা দেশ শাসনের ভার নিজ হস্তে" গ্রহণ করবে । এই 
আদর্শকে ইংরেজ ভয় করে-__ নৃতিন ভাবের প্রভাব এত বোঁশ তাহার কাছে 
কামান বন্দুক টিকতে পারে না। ফরাসী জাতি যখন স্বাধীনতা লাভ করে 
তাহাদের িনাট আদর্শ 'ছিল-- সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা । এই িতনাট 
বাণণ দ্বারা তাহারা কেবল দেশকে উদ্ধার কাঁরয়াছে তাহা নয়, দিগববজয়েও 
বাহর হইয়া পাঁড়য়াছল । ফরাসী জাতির ভয়ে তখন সমস্ত ইউরোপ কাঁণ্পিত 
হইয়াছিল । সবচেয়ে বড়ো আন্দোলন-_ রাশয়।ন রভীলউশান । মুষ্টিমেয় 
ধনী সম্প্রদায় ইংরেজের দেশ শাসন করে । ইহারা রাশিয়ার 0107984108-7 
আভনব রীতিকে ভয় করে। কী কৌশলে 71090888908 কাঁরতে হইবে 
দুই জাতি জানে_- ইংরেজ ও র্লাশয়া। এ বিষয়ে ইংরেজ, রাশিয়ার 
শিক্ষাগূরু ॥:1000888174%-র কৌশল জানে বালিয়াই ইংরেজ এত 
শীন্তশালী হইয়াছে ৷ কামান-বন্দুকের জোরে তাহারা গত যুদ্ধে জয়লাভ 
করে নাই । যখন জার্মান জাতি সাণ্ধ 1ভন্গ্মা কাঁরয়াছিল তখন তাহারা 
জয়শ । ফরাসণ বেলাজয়ম তখন 'তাভাদের করতলগত । জয়যুক্ত জার্শান- 
সৈন্য তবে কেন সাঁণ্ধ প্রার্থনা কারিয়াছল-_ এইজন্য কাঁরয়াছিল-_- তাহাদের 
দেশে ইংরেজ ও ফরাসী এমন 71908881808 চালাইয়াছল যে তাহারা 
বধবাস করিয়াছিল প্রোসডেণ্ট উইলসনের ১৪ট শর্ত অনুসারে সান্ধ 
হইবে-_ সাম্ধ হইলে জার্মান জাতির স্বার্থহাঁন হইবে না। যখন সম্থি 
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হইল দেখা গেল ১৪ট শর্তের মধ্যে একাঁটও তাহাতে রাহল না। ইংয়েজের 

2018287৫8-় জার্মান জাত ভুলিয়া গিয়াছল। হীতহাস প্রাতপন্ন 
কারয়াছে 7/:0185818 দ্বারা জয়লাভ বত সহজ, কামান বন্দুক দ্বারা 
জয়লাভ তত সহজ নয়৷ এই শিক্ষা এতদিন পর রুশজাতি পাইয়াছে । 
রাশিয়া হইতে এখন চীনেরা তাহা নিয়াছে। সংবাদপত্রে জানিতে পার 
চন দেশের জাতীয় দল বিনা রন্তপাতে কী অন্ভুত উপায়ে প্রাতঘ্ঠা লাভ 
করিয়াছে । চীনের এ.প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত আজ তাহাদের হাতে। 
107019858778-র জোরে সৈন্যদল আঁসয়া পাঁড়য়াছে। সকলে আদরের সঙ্চে 
জাতনয়দলকে অভ্যর্থনা কাঁরয়াছে । তাই বাঁলতোঁছ-_ 19107882110%-র মতে 
শীন্তশালী অন্য অস্ৰ নাই । দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে শিয়া বালিতে হইবে 
এই তোমাদের বর্তমান অবদ্থা-- এ অকথা দূর কারতে হইলে একমান্র উপায় 
1নজের পায়ে দাঁড়াইয়া আত্মনিভ'রশণল হও, 'ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা 
বর্জন করো, তাহাদের মাল খাঁরদ কাঁরয়ো না, প্রয়োজন হইলে খাজনা বন্ধ 
করো, ধর্মঘট করো । এ-সব শান্তভাবে কাঁরতে হইবে । অসহযোগ অনেক 
উপায়ে হয়। বলাতদ পণ্য বজন একরক অসহযোগ, খাজনা বম্ধ 
একরকম অসহযোগ, আইন অমান্য একরকম অসহযোগ, ধর্মঘট একরকম 
অসহযোগ । অসহযোগ সবশ্রেষ্ত পথ । ইহাকে সফল করার একমান্্ উপায় 
0008821)4% । আপনারা জানেন নূতনভাবে 01070858008 কারবার 
চেষ্টা হইয়াছে__- শ্রীফূত জ্ঞানাঞ্জন গনয়োগণী তাহা করিতেছেন । গ্রামে গ্রামে 
গিয়া কংগ্রেসের উদ্দেশা ও প্রস্তাব সম্বন্ধে যাঁদ ব্যাপকভাবে 17008821809 
কাঁরতে পারেন এবং দেশবাসীর মন যাঁদ আকর্ষণ কাঁরতে পারেন তাহা হইলে 
অদূর ভাঁবষ্যতে দ্বাধীনতা-স-র্য ভারত গগনে উীদত হইবে । গ্রামে 'গয়া 
কপ বাঁলবেন-_ দেশের অক্থা আগে কী ছিল, এখন কী হইয়াছে, ভাবষ্যতে 
ক হইতে পারে তাহার উজ্জ্বল িন্র গ্রামবাসীদগকে দেখাইবেন । বঙ্কিমচন্দ্র 
মায়ের তিন রূপ দেখাইয়লাছলেন-- মা কী ছিলেন, মা কী হইয়াছেন, মা কী 
হইতে পারেন-__ আমাঁদগকেও এই তিন চিন্র দেখাইতে হইবে ॥ তিনাঁটি অবদ্থা 
পাশাপাশি ধারলে মান্‌ষের মনে শান্তর উদ্দীপনা আসবে | তাহারা বাবে 
অতাঁত যাহার এত উদচ্জবল ছিল, তাহার ভবিষ্যং কত উজ্জল হইতে পারে। 
কেহ কেহ বলেন-_ অতাঁত অন্ধকারময়, তাহার কিছুই নাই । তা নয়। 
অতীতে উত্ধান আছে, পতন আছে । অতীতকে যখন স্মরণ কাঁরব, অতাঁতের 
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গৌরবময় যৃগ-_- উখানের ঘৃগকে যখন স্মরণ কাঁরব- তখন আমাদের আত্ম" 
বিশবাস ফাঁরয়া আসবে । এ জাত আত্মীবস্মৃত হইয়াছে । সেইজন্য অতাঁতের 
গৌরবময় ষুগকে স্মরণ করাইয়া ?দিতে হইবে । তারপর পতন হইয়াছে, কেন 
হইয়াছে, দুর্বলতা কোথায়, কোথায় রন্ধে শান প্রবেশ করিয়াছিল তাহা 
অঙ্গুঁল নির্দেশ কাঁরয়া দেখাইয়া দিতে হইবে । এইভাবে শিক্ষা দিলে অতাঁতের 
দুর্বলতা সমাজদেহ হইতে দুরীভূত হইয়া যাইবে । বর্তমান, অতাঁত ও 
ভাঁবষ্যং সন্বন্ধে অব্থা যখন ব্ঝাইয়া দিতে পারব তখন তাহারা জিজ্ঞাসা 
কারবে-_ কর্মপন্থা । তখন বলিতে হইবে- বিদেশী বদ্ধ, 'িবলাতী বন্ধ 
বজঁন করো-_ এটা ভারতব্যাপ্পী । বাংলা দেশ আর-একটা কাজ এইসঙ্গে গ্রহণ 
কারয়াছে তাহা পাট সম্বন্ধে । এবষয়ে অনেক 'কছু কারবার আছে, এখন 
এইটুকু মান্র বাঁলব-_- পাটের চাহদা যাঁদ কম হয়, দাম পাঁড়য়া যাইবে ও চাষীরা 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । তাহা হইলে সমস্ত দেশ দাঁরদ্র হইয়া পাঁড়বে । চাষা 
যখন ভালো 688110-র পাট উৎপন্ন করে তখন জোর' কারয়া উহাকে নিকৃষ্ট 
09119 বলা হয় এবং দাম কম দেওয়া হয়-_ এই ব্যাপারে তাহার কোনো হাত 
নাই । ক্রয়ীবক্যয় ব্যাপারে সাধারণত দাম ঠিক করে কে? যে বার করে 
সেই ঠিক করে । কিন্তু পাট সদ্বন্ধে সে নিয়ম নয়-_ এখানে দাম ঠিক করে 
খারদ্দার, এইরকম অসম্ভব ব্যাপার কেহ কখনো শুনে নাই । ইহার প্রাতকার 
কাঁরতে হইবে । তুলা ও পাট নয়া কাটরশিষ্প হইতে পারে, চরকা ও তাঁতের 
সাহায্যে হেসিয়ান তোর হইতে পারে কি না ও অজ্প মূল্যে বাক হইতে পারে 
ক না ৫1১6117061 কাঁরয়া দোঁখতে হইবে । যেখানে পাট 'বাক্ক কাঁরয়া 
৫ কোটি টাকা পাওয়া যায়, পাট যাহারা কেনে-__ মিলের কর্তৃপক্ষ তার মধ্যে 
৩ কোট টাকা পায়. যে উৎপন্ন করে সে তার সামান্য অংশই পায়। পাট 
উৎপন্ন কাঁরয়া নিজেরা থলে ইত্যাঁদ প্রন্তুত কাঁরয়া যাঁদ 'বাকু কারতে পার 
তাহা হইলে লাভ হয় । ইহার সমাধান যাঁদ করিতে পাঁর তবে বাংলার চেহারা 
একাদনে বদলাইয়া যাইবে-- বাংলার প্রধান সমস্যা পাট-__ সে সমস্যার সমাধান 
না হইলে বাঙাল" প্রজার অর্থনোতিক উন্নাতি সহজ-সাধ্য হইবে না। 

তারপর ভলান্টিয়ার অ্গেনজেশন । আপনারা জানেন গত কয়েক মাস 
যাবং বাংলাদেশের 'বাঁভন্ন জেলায় নৃতনভাবে ভলা্টয়ার অর্গেনজেশনের 
চেষ্টা চাঁলয়াছে_: এ সব্বন্ধে অনেকের সহানূভনতি নাই । অনেকে মনে করেন 
__ এটা বিজাতীয় ভাব, অনাবশ্যক ও ব্যয়সাপেক্ষ । আমার বিশ্বাস এই-_ 
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যাঁদ আমরা জেলায় জেলায় ভলাশ্টিয়ার অর্গোনজেশন করিতে পার তাহা 
হইলে তরুণ সমাজকে এমন ভাবে শাক্ষিত ও সংঘবদ্ধ কাঁরতে পারিব যে তাহারা 
অসাধ্য সাধন কাঁরতে পারবে | 17019010116 ছাড়া কোনো কাজ হয় না। ১০০ 
জন লোক নিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে যাঁদ কোনো কাজ কাঁরতে হয় তাহা হইলে 
একজনের আদেশ মানিতে হইবে সেই শিক্ষা দিতে হইবে । সেজন্য 
ভলা-্টিয়ার অর্গে নিজেশন চাই-_ শহ্ধদ যুবকদের মধ্যে নয়, মেয়েদের মধ্যেও 
চাই । স্বেচ্ছাসৌবকারূপে তাহাঁদগকে গাঁড়য়া তুলতে হইবে । সঙ্গে সঙ্গে 
তাহারা যাহাতে আত্মরক্ষা কাঁরতে পারে সেজন্য লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ইত্যাঁদ 
শিক্ষা দিতে হইবে । ব্যায়াম চর্চা ও ভলান্টিয়ার অগ্শিনজেশন, সরকার 
বাহাদুর ইাতিপূর্বে পছন্দ করেন নাই, বরং দমন কাঁরয়াছেন-_ ভাবষ্যতে কা 
কারবেন জান না। আমরা যাহা কর্তব্য বাঁলয়া মনে কাঁরব সমস্ত বিপদ 
মাথায় নিয়া তাহা কাঁরবই কাঁরব | বাংলার সমস্ত জেলায় যাঁদ ভলা-্টয়ার 
অর্গোনজেশন কারতে পারি তবে মনে কাঁরব আমার দ্বারা বড়ো কাজ 
হইয়াছে । এই অগ্গোনজেশনের মধ্যে মেয়োদগকেও আনতে হইবে । সংগে 
সঙ্গে ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া যাঁদ শান্ত সাঁম্ট কাঁরতে পারা যায় তবে তাহার 
সামনে কোনো বাধা টাকবে না। 

এখন কাজের সময় । এক বৎসর কাজ কাঁরয়া যাইব । গভন“মেন্টকে 
সুযোগ দিব । তাহারা যাঁদ কংগ্রেসের প্রস্তাব অন*্সারে আমাদের জাতীয় দাবি 
পূরণ না করেন তবে পর বৎসর আমরা ক করিব-_ মহাত্মা গান্ধী ইতিপূবেই 
তাহার আভাস দিয়াছেন । যতদূর বুঝতে পার আমাদের দাঁব পুরণ কারবার 
ইচ্ছা এখনো গভন“মেন্ট প্রকাশ করেন নাই ৷ এই বংসর আমাদের উদ্যোগ পর্ব 
-_ দেশকে তৌর কাঁরতে হইবে । ঘাঁদ আমাদের জাতীয় দাঁব তাহারা স্বীকার 
না করেন তাহা হইলে লাহোর কংগ্রেসে ষে প্রস্তাব পাস হইবে সেই অননসারে 
আগামী বৎসরের কাজ কাঁরতে হইবে । আমার 'ধ্বাস লাহোর-কংগ্রেসে পর্ণ 
স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হইবে । যাঁদ তাহা হয় তাহা হইলে পেখানেই ক্ষান্ত 
থাকিলে চালবে না। সংঘবদ্ধ হইয়া গভনমেণ্টকে দেখাইয়া দিতে হইবে__ 
আমাদের জাত'য় দাঁব যতাঁদন পযন্ত না পূরণ হইতেছে ততাঁদন পর্যন্ত 
যে উপায়েই হউক, আহংসভাবে আমাঁদগকে সংগ্রাম চালাইতে হইবে ৷ এখন 
হইতে তাহার আয়োজন করিতে হইবে ৷ তরুণ সমাজ, ছাত্র সমাজ, নারী সমাজ 
এবং তথাকাঁথত অনঃশ্বত শ্রেণীর মধ্যে নূতনভাবে আন্দোলন চালাইতে হইবে । 
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আমার মনে হয় আমাদের দেশে কর্মের সব উপাদান আছে । কী নাই? যত 
রকম সৌন্দর্য 'ভন্ন দেশে থাঁকতে পারে, 'হমালয় হইতে কুমারকা অন্তরীপ 
প্ন্তি এই একটা দেশে তাহার সব আছে, যত রকম জাতি, ষত রকম গুণ 
বাঁভন্ন দেশে থাকতে পারে এদেশে তাহার সব পাই । শ্রীমক বলুন, কুস্তাগর 
বলুন, দার্শীনক বলুন, সাহাত্যিক বলুন, শিম্পী বলুন, ব্যবসাদার বলুন কণ 
নাই এদেশে ? আমাদের বর্তমান পরাধীনতা সত্বেও আন্তজাতিক প্রতিযোগিতা 
যেখানে হইয়াছে__ সেখানে আমরা প্রমাণ কাঁরয়াছ 'নকৃষ্ট আমরা নই । কাব্য, 
সাহত্য, 'শল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, খেলাধূলা, ব্যায়াম-কৌশল, যুদ্ধ-কৌশল-_ 
যেকোনো বিষয়ে আন্তজর্ণাতক প্রাতযোঁগতা হইয়াছে, বার বার প্রাতপন্ন 
করিয়াছ 'নিকৃণ্ট আমরা নই-- বরং অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেম্ঠ । উপাদানের 
দক 'দিয়া আমাদের কোনো অভাব নাই । অভাব একটা 'জাঁনসের । এই সমস্ত 
উপাদানকে একন্র-কাঁরিয়া প্রাণ প্রাতি্ঠা করার অভাব । এমন লোক চাই 'যাঁন 
উপাদান একত্র করিয়া নূতন সংষ্টি কাঁরঙে পারবেন কে তাহা করিতে 
পারে 2 যে নিজের অন্তরে মণশুর ডাক শনয়া পাগল হইয়াছে সে অপরের 
শধ্যে মাক্তর আকাংক্ষা জাগারত কারতে পারে । ন্যান্তকে ও জাতিকে জাগাইবার 
একমাত্র উপায়__ তাহার ভিতর মহন্তুর আকাতক্মা তশরতর কাঁরয়া তোলা । মানুষ 
মদ বারবার তাহার বর্তমান দুদরশা ও লাঞ্চনা সত্বন্ধে সজাগ হয ও বর্তমান 
পরাধীনতায় প্রাণের ?ভওর বেদনা অনভব করে তাহা হইলে ভাঙার অন্তর 
জাগিয়া উবে | যে পণন্তি জাত অত্যাচারের বেদনা অন্তরে অন.ভব না করে 
সে পযন্ত সে জাগতে পারে না । আমাদেরই শ্রা৬ীম জীবনে অনেক লাঞ্ছনা 
আসিয়াছে ৷ পরাধীন জাতিকে জাগাইবে কে 2 লাঞ্ছনার কষাঘাত ৷ লাঞ্ছনার 
কশাঘাতে মস্ত হওয়ার আকাঙ্কা জাগয়া উঠিবে । ভামরা যদ পাগল হই 
অপরকে পাগল কাঁরতে পারব । এখন দরকার তেমন নেতার, তেমন 
কমর যান এই সমস্ত উপাদানকে একত্র ও তাহার মধ্যে প্রাণ প্রাতষ্ঠা 
কারয়া নৃতন জাতি সৃষ্ট কারতে পারবেন ' এ কাজে যাঁদ সাফল্য লাভ 
কারতে হয় নিজেকে জাগাইতে হইবে, পাগল করিতে হইবে | স্বাধীনতা- 
লাভের জন্য আত্মভোলা হইতে হইবে, দেশমাতৃকার চবণে ানজেকে ধাঁল দিতে 
হইবে, যে অসীম শান্ত আমাদের অন্তরে লুক্কায়িত আছে তাহাকে জাগ্রত'কারতে 
হইবে । তাহা যদি পারি, ক্ষুদ্র হইলেও, নগণ্য হইলেও আমরা অসাধ্য সাধন 
কারতে পারব । তরুণ সমাজ যাঁদ পাগল হয়-_ অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত 
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জাতিকে তাহারা জাগাইতে পারিবে । তরুণের মধ্যে, বাঁলকার মধ্যে, যূবতাঁর 
মধে, জ্ঞানবৃদ্ধের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে 
হইবে । একবার যাঁদ তাহারা জাগে অভাব কছুতেই হইবে না। একটা 
জিনিসের অভাব-__ তাহা হইল ড/1]1 1০ ৮৩ ?€9 | সব কর্মপদ্ধাতর উদ্দেশ্য 
৬11 0০ ০৪ [০ | তাহা যাঁদ হয় তাহা হইলে দোঁখব যেন মুন্ত হওয়া আমাদের 
পক্ষে সহজ | মহাষ্টমেয় লোক আঁসয়া আমাদের উপর শাসন কাঁরতেছে ! 
যে উপায় অবলম্বনে অন্য দেশের লোক জাঁগয়াছে সেই উপায়ে আমাদগগকে 
জাগতে হইবে ৷ এই বংসর যাঁদ প্রাণপণ পাঁরশ্রম কাঁরতে পাঁর__ তাহা হইলে 
লাহোর-কংগ্রেসে গিয়া বাঁলতে পাঁরব-_ বাংলাদেশ প্রস্তুত, লাহোরের কর্ম- 
পদ্ধীত আমরা বাংলাদেশে সফল কাঁরব ; যত বাধা আসুক সম্তকে অতিক্রম 
করিয়া জাঁবনে জয়যূক্ত হইব । আশা কার এই কর্মে অন্তরের সঙ্গে 
যোগদান কাঁরয়া জাতীয় আন্দোলনকে পুরোভাগে রাখিয়া ময়মনাসংহ জেলা 
এখন হইতে তাহার উদ্যোগ আয়োজন কাঁরবে-_ এবং জাতীয় সংগ্রামকে 
জয়ষুক্ত কারবে। 


প্রীহট জেল। ছাত্র-সম্মিলনী 


২৫ এাপ্রল ১৯২৯ শ্রীহটে অন:ঞ্ঠত সম্মেলনে সভাপাতির আভভাষণ । 


মাননীয় অভ্যর্থনা-সামাতর সভাপাঁত মহাশয় ও সমবেত ভ্রাতৃমণ্ডলী-_ 
আপনারা আমাকে ছাত্র-সান্মলনশর সভাপাঁতর পদ প্রদান কাঁরয়াছেন । কেন 
কাঁরয়াছেন__ কোন: গুণ আমার আছে যাহার বলে আম এই পদ দা'ব 
কারতে পাঁর- তাহা আম তো জান না। জানেন আপনারাই । আমার 
ছান্রজীবন ভাবে কাঁটয়াছে, তাহা হয়তো আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ অথগত 
আছেন । জানয়াও যাঁদ আপনারা আমাকে ছান্র-সাম্মলনশর সভাপাত কাঁরয়া 
থাকেন তাহা হইলে আম কী কথা বাঁলব তাহা আপনারা অনুমান কারে 
পারেন । 

ছান্রমণ্ডলণ যাঁদ আমাকে তাদের মধ্যেই একজন 1ববেচনা করিয়া স্ভাপাঁতি 
কারয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাহাদের 1নকট বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ । আম 
তাহাদের শ্রদ্ধা চাই না কারণ শ্রদ্ধার যোগ্য আম নই ; আম চাই তাদের 
ভালোবাসা, আম চাই তাদের আপন হইতে । আমাকে আপন বোধ কাঁরয়া 
তাহারা সভাপাত কাঁরয়া থাকলে আমার এখানে আসা সার্থক হইয়াছে । 

আম ছাত্রদের ভালোবাসি । এ কথা বাঁললে অত্যান্ত হইবে না যে তাহাদ্র 
মনোভাব, তাহাদের সুখদ?খ, তাহাদের আশা-আকাত্্ষার কথা আঁম বুঝ । 
ছাত্রজীবনে কা লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সাহতে হয় তাহার আভজ্ঞতা আমার 
আছে । তাই লাছত ছান্রসমাজের মের ব্যথা আম উপলাব্ধ কারতে পার: 

যে সমাজে ছাব্রেরা শ্রদ্ধা ও সন্মান পায় না-_ যে সমাজে ছাব্রেরা শিশবৎ, 
কেবল কৃপার ও উপদেশের পান্র_ সে সমাজে মান:য সাষ্ট করা সহজ নয়। 
আমরা মুখে বলি-- “প্রাপ্তে তু যোড়শ বর্ষে পান্্ং মিত্রবদাচরেং”-- কিন্তু 
ব্যবহারে বরস্ক প্‌ত্তরকে শিশু জ্ঞান করিয়া থাঁক, যাঁদও সে পাত্র সাবালক 
হইয়া বি.এ., এম.এ. পাস কাঁরয়াছে । চীল্লশ নৎসর প্রাঞ্চ হইয়াও পুত্র খোকার 
ন্যায় বাবহার পায়-_ এরপ ঘটনা গন্রল নয় । আর দুঃখের ববষষ এই, আমরা 
এরূপ ব্যাপারে লঙ্জা বোধ না কাঁরয়া গৌরব অনুভব কারয়া থাঁক। 
প্রো়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যাহাদের নাবালকত্ব ঘুচে না তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের 
জন্য সাইমন কামশন এদেশে আসলে দি বাম্মত হইবার হেতু আছে ? 

হন্দুজাঁতি গর্ব কাঁরয়া থাকে যে তাহারা মাতৃমৃতির ভিতর দয়া 
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ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে এবং তাহারা বালক-গোপাল রঃপের মধ্যে 
ভগবান পাইয়াছে ৷ কিন্তু আমি হিন্দু জাতিকে জিজ্ঞাসা করি, একবার বুকে 
হাত দিয়া বলুন-- “আমাদের সমাজে বর্তমান সময়ে ঘরে এবং বাঁহরে আমরা 
মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা কাঁরতে পাঁরতোছি কিনা_- এবং আমাদের সমাজে 
বালক ও যুবকেরা মনুষ্যোচিত ব্যবহার ও শিক্ষা পায় কনা ?£” 

মাতৃুজাতির সম্মান যাঁদ আমরা রক্ষা কাঁরতে. পারতাম তাহা হইলে 
বাংলার জেলায় জেলায় দিনের পর 'দন নারীসমাজের উপর শত লাঞ্কনা ও 
অত্যাচার ঘাঁটত না এবং ঘাঁটলেও আমাদের পুরুষ সমাজ অম্লান বদনে ও 
নাশ্িন্তমনে তাহা সহ্য কারত না । আজ যাঁদ বাংলাদেশে পুরুষ থাকিত 
তাহা হইলে মাতৃজাতির অসম্মান দোঁখরা তাহারা 'ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া এবং বার- 
শ্রেষ্ঠ খডগাবাহাদুর সিংহের মতো প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া মাতৃজাতির সম্মান- 
রক্ষার্থে কর্মসমূদ্রে ঝাঁপ দিত । 

হে ছান্রবৃন্দ, ইংরেজকে তোমরা হয়তো গালাগাল কর; ইংরেজকে তোমরা 
হয়তো ঘ্‌ণা কারয়া থাক-- কিন্তু আম বাল, ইংরেজ যেরূপ তাহার নারা 
জাতির সম্মান কারতে জানে, তাহা শিক্ষা করো ইংরেজের নিকট । তোমার দেশে 
তোমার মা ও ভাঁগনীর মর্ধাদা রক্ষা করা হয় না-_ আর মাণ্টমেয় ইংরেজ এই 
দেশে তৌন্রশ কোট বিদেশীর মধ্যে ইংরেজ মাঁহলার সম্মান কি কারয়া রাখে £ 
তাহার কারণ এই যে, একজন ইংরেজ মাহলার উপর অত্যাচার হইলে সমস্ত 
ইংরেজজাতি পাগলপ্রায় হয় এবং সে অপমানের প্রাতশোধ লইবার জন্য সমস্ত 
জাত বদ্ধপরিকর হয় । ভারতের উত্তর-পাশ্চমান্লের মিস এঁলসের পাঠান- 
কর্তৃক অপহরণের ঘটনা হয়তো আপনাদের স্মরণ আছে । 

আমরা মুখে বাল, “জননী জণ্মভ্মশ্চ স্বর্গাদা্পি গরায়সী” । ক'তু 
সমস্ত প্রাণ শদয়া ক আমরা জননী ও জন্মভ্ামকে ভালোবাস ; জনননকে 
ভালোবাঁসবার অর্থ শুধু নজের প্রসূতিকে ভালোবাসা নয়__ সমস্ত মাতৃ- 
জাতিকে ভালোবাসা । বাংলাদেশ-__ বাংলার জল, বাংলার মাঁট, বাংলার আকাশ, 
বাংলার বাতাস, বাংলার শিক্ষা দীক্ষা ও প্রাণধর্ম- বাংলার নারীজাতির 
মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যান্ত বাংলার মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে 
জানে না-_ সে বাংলাদেশকে কি কাঁরয়া শ্রদ্ধা কাঁরবে ? যে ব্যাস্ত বাংলা 
দেশকে অন্তরের সঞ্গে শ্রদ্ধা করে না-_ ভালোবাসে না-_ সে কি কারয়া মানব 
হইবে 2 মহান আদর্শকে যে ভালোবাসে না-_ যে পান্ে সেই আদর্শ মূর্ত 
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হইয়া উঠিয়াছে-_ সে পারকে যে ভালোবাসে না-_ সে ব্যক্তি কোনোদিন 
মানুষ হইতে পারিবে না। জীবনে যাহাণকছু পবিত্র, যাহা-কিছু সুন্দর, 
ষাহা-ীকছু কল্যাণকর-_ সে সবের সমাবেশ আমরা কারয়া থাঁক দেশ-মাতৃকার 
অপরূপ রূপের মধ্যে এবং ন্রিলোকজয়ী ভুবনমনোমোহনী মাতৃমৃতিতি | 
অতএব হে ভ্রাতৃমন্ডলী, মায়ের আরাধনা কাঁরতে 'িখ ; মাতৃজাতিকে ভীস্ত করো, 
শ্রদ্ধা করো ; নজের দেশে মাতৃজাতর সম্মান অক্ষুগ্ন রাখবার জন্য কৃতসংকল্প 
হও | মনে রাঁখয়ো সেই কথা-_ যাহা বহুষুগ পূর্বে মনু বালয়াছলেন-- 

যন্ত্র নার্ধযদ্ত পূজ্যন্তে, রমন্তে তন্র দেবতাঃ । 

যত্রেতাস্তু ন পূজ্যন্তে সব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 

শোচন্তি যাময়ো ত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং। 

ন শোচন্তি তু যন্ত্রতা ববর্ধতে তা্ধি সর্বদা ॥ 
“যেখানে নারী পজতা হন সেদেশে দেবতারা লীলা করিয়া থাকেন ; 
যেখানে নারীর সম্মান নাই, সেদেশে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে বিফল । 
ষে কুলে নারীরা শোক কাঁরয়া থাকেন (বা উৎপীড়তা হইয়া থাকেন) সে কুল 
আতশীঘ্র বিনন্ট হয় এবং যে কুলে তাহাদের কোনো দুঃখ কস্ট শোক নাই-_ 
সে কুলের শ্রীবৃদ্ধ হইয়া থাকে ।” যে যুগে এদেশে নারীজাতির সম্মান 
অক্ষুণ্ন ছিল, সে যুগে মৈত্রেয়ী-গাগীরি মতো খাঁষপত্বী জান্ময়াছল, সে যুগে, 
ক্ষণা-লীলাবতীর মতো বিদুষীর আবভ্শাব হইয়াছিল, অহল্যাবাঈ ও ঝান-সীর 
রানীর মতো বার রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছল । সোনার বাংলায়ও আমবা 
একাঁদন রানী ভবানী ও দেবী চৌধুরানীর মতো রমণী দোঁখয়াঁছলাম | : 

আমার ছাত্রবন্ধূরা হয়তো আশ্চর্য হইতেছেন যে, ছাত্রসাম্মলনীতে আম 

এ-সব কথার অবতারণা কেন কাঁরতেছি । 'ন্তু বড়ো ব্যথা পাইয়া এ কথা আজ 
আম বাঁলতে বাধ্য হইয়াছি । নারীসমাজ যে পর্যন্ত বীরপ্রস্‌ না হইতেছে সে 
পর্ন্ত আমরা জাঁতাহসাবে মনুষ্যত্ব লাভ কাঁরতে পারব না। 'কন্তু যে 
পযন্ত আমরা ঘরে ও বাহরে মাতৃজাতিকে সম্মান ও গোরবের আসনে না 
বসাইতেছি সে পর্যন্ত এদেশের নারীজাত বীর-প্রসাবনী হইতে পারেন না। 
আমাদের মাতৃজাতিকে আমরা যাঁদ শাস্তিরাঁপণী কাঁরিতে চাই তাহা হইলে বাল্য- 
বিবাহ প্রথা উচ্ছেদ কাঁরতে হইবে ; স্ত্রী জাঁতকে আজীবন ব্রহ্ষচ পালনের 
আঁধকার দিতে হইবে ; উপযস্ত দ্তরী-শিক্ষার আয়োজন কাঁরতে হইবে ; অবরোধ- 
প্রথা দূর কাঁরতে হইবে ; বালিকা ও তরুণীদের ব্যায়াম শিক্ষার এবং লাঠি ও 
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ছেরাখেলা শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে_ এমন-কি, স্বাবলম্বাঁ হইবার 
মতো অর্থকরা শিক্ষাও দিতে হইবে এবং বিধবাদের পুনাববাহের অনুমতি 
দিতে হইবে । যাঁদ এসমস্ত নীতি কার্ষে পারণত কাঁরতে হয় তাহা হইলে 
সে ভার যুবকদেরই গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ বহুষুগ-সাচিত কুসং্কার- 
বশত যাহারা ধর্ম ও লোকাচারকে আভন্ন জ্ঞান করেন, সেই-সব প্রাচীনপন্থরা 
হয়তো এ কাজে বিশেষ বাধা প্রদান কারবেন । অনেক ক্ষেত্রে দোখতে পাওয়া 
যায় যে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব করা বরং সহজ 'কন্তু সামাজক 1বগ্লব করা তদপেক্ষা 
কন । কারণ রাম্দ্রীয় বস্লাপর সময়ে লড়াই কাঁরতে হয় শত্রুর সত্গে, 'বদেশীদের 
সত্ে, বাহিরের সঙ্গে ; এবং এই কার্ষে পাওয়া যায় জাত ও মত-ানার্বশেষে 
সমগ্র দেশবাসীর সহানুভতি । মধো মধ্যে কারা-যন্ত্রণা ও অন্যান্য অত্যাচার 
সাহতে হয় বটে কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর ভালোবাসা ও সহানুভাীত লাঁঞ্চত 
সেবককে সঞ্জীবিত ও অনপ্রাণত করে । সামাঁজক বিপ্লবের চেষ্টা যাহারা 
করে তাহাদের বিপদ অন্যপ্রকার ৷ তাহাদের লড়াই কারতে হয়-__ দেশবাসীর 
সঙ্গে, বন্ধুবাম্ধবের সঙ্গে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে । নিজের ঘরে তাহাঁদগকে 
দবারান্র লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সাঁহতে হয় এবং অখণ্ড সমাজের সহানুভতি তাহারা 
কোনোঁদন পায় না। আত্মীয়ষ্বজনের সাঁহত, গুরুজনের সাঁহতি িববেক- 
প্রণোঁদত হইয়া বিরোধ করিতে অনেক সময়ে মানুষের অবস্থা কুর:ক্ষেন্র 
প্রাঙ্গণে অজনের অবস্থার মতো হইয়া দাঁড়ায় ৷ সুতরাং এরূপ সংগ্রামে অপূব 
শান্ত, সাহস ও তেজ চাই | হে বশ্ধূগণ, সে শান্তর সাধনা তোমরা করো । 
আম গোড়ায় বলিয়াছ যে, আমাদের দেশে এখনো যুবক সমাজ ও 
ছান্রসমাজ তাহার যোগ্য আসন পায় নাই । অভ্যাসের দরুন আমরা আমাদের 
অবস্থা উপলাব্ধ কার না; কিন্তু স্বাধীন দেশে আমরা যখন যাই তখন 
সেখানকার অবস্থার সহিত নিজেদের অবস্থার তুলনা কারয়া আমাদের চক্ষু 
উদ্মীগলিত হয় । স্বাধীন দেশের ছাত্রসগাজ অভিভাবকদের নিকট, গবম্ব বিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষের নিকট, পুীলসের নিকট, গভন“মেণ্টের নিকট এবং সমাজের নিকট 
যে সমাদর-- এমন শাক, শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে, তাহা আমাদের অনেকের কল্পনার 
বাহিরে । আর আমাদের ছান্রেরা নিজেদের ঘরে কৃপার পানর; বিদ্যালয়ে 
উপদেশের ও শাসনের পানর, সমাজে নাবালকের তুল্য ; এবং পালিশ ও গভন- 
মেন্টের নিকট নিত্য আবমবাসের পাত্র । এই আববাস, অশ্রম্ধা ও শাসনের 
ভিতর মন[ষ্যত্বের উদ্বোধন কি করিয়া সম্ভব - স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ 
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যে সমাদর ও শ্রদ্ধা পায় তাহার ফলে তাহাদের দায়িত্ববোধ ফুটিয়া উঠে, 
কতরব্য-বৃদ্ধি জাগারত হয় এবং তাহাদের অন্তনিহিত দেবত্বের স্ফুরণ হয় । 
আমাদের সমাজের বরুণ্ধে আমার অভিযোগ এই যে আমাদের ছান্রেরা ষেরপ 
ব্যবহার পাইয়া থাকে তাহা মন[ষ্যত্ব 'বকাশের সহায়ক বা অনুকূল নয় । 

তবে আশার কথা এই যে, এখনকার ছান্রেরা আর 'নশ্চেম্ট নয় । সমাজের 
অপেক্ষায় বাঁসয়া না থাকিয়া তাহারা ঠানজেদের উদ্ধার সাধনে ব্রতাঁ হইয়াছে । 
তাই আজ সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী ছাত্র-আন্দোলন আমরা দোঁখতে পাইতোছ । 
ছান্র-সমাজ ীনজেদের উদ্ধার সাধন কাঁরয়া নূতন সমাজ সাম্ট কাঁরতে বদ্ধ- 
পারকর হইয়াছে । আম আশা কার ও বি*বাস কার ষে, যে সমাদর ও শ্রদ্ধা 
স্বাধীন দেশের ছান্রসমাজ সমস্ত দেশের নিকট পাইয়া থাকে, সে সমাদর ও শ্রদ্ধা 
এদেশের ছাব্রসমাজ কুমণ অঞ্জন কারবে 1নজের শান্ত, সাধনা ও যোগ্যতার 
বলে । শ্রীযুক্ত খঙজ্াবাহাদুর সিংহের মতে। ছাত্র আজ” সম্ত দেশে সকল 
শ্রেণর নিকট শ্রদ্ধা ও ভান্ত অজঁন কাঁরয়াছে নিজের সাহস, ত্যাগ ও শান্তর 
বলে। ঠিক এমনইভাবে বাংলার ছান্রসমাজ প্লমশ আত্মপ্রতষ্ঠ। লাভ কাঁরবে । 

মানুষের উন্নাতির পথে সর্বাপেক্ষা বড়ো অন্তরায় ভ্রা'ত আদর্শ | মানুষ 
যখন কোনো সং বা অসৎ কাজ করে, তখন সে কোনো নীতির দোহাই দয়া 
আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায় । বঙ্মান ছান্রসমাজ কতকগুলি ভ্রাত আন্শ 
গ্রহণ কাঁরয়া তাহারই সাহায্যে অন্যায় আচরণ করে এবং অন্যায় আচরণের 
প্রশ্রয় দেয় ৷ উদাহরণস্বরপ আম একাঁট কথার উল্লেখ কারে পার যাহা 
আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাঁক-- “ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপ+”__ অধ্যয়নই ছাত্র- 
জীবনের তপস্যা । এই বচনের দোহাই দিয়া ছাত্রাদগকে দেশসেবার কার্য 
করতে 'নরস্ত রাখবার চেষ্টা অনেকেই কারয়া থাকেন । 

অধ্যয়ন কোনোদন তপস্যা হইতে পারে না। অধ্যয়নের অর্থ কতকগ্ীল 
গ্রন্থ পাঠ ও কতকগুলি পরীক্ষা পাস । ইহার দ্বারা মানুষ স্বর্ণপদক লাভ 
কাঁরতে পারে-_ হয়তো বড়ো চাকুবি পাইতে পারে- কিন্তু মনুষ্যত্ব অনি 
কারতে পারে না। পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা উচ্চভাব বা আদর্শ শিক্ষা 
কারতে পাঁর_- এ কথা সত্য, কিন্তু সে সব ভাব যে পযন্ত আমরা উপলাব্ধ 
ও হাদয়ঙ্গম করিয়া কাধে" পাঁরণত না কাঁরতোঁছি সে পর্্ত আমাদের চারত্র 
গঠন হইতে পারে না। তপস্যার উদ্দেশ্য সত্যকে উপলাব্ধ করা-_ শ্রবণ, মনন, 
নাদধ্যাসন প্রভ্বীত উপায়ে তদ্‌ভাবভাবত হইয়া সত্যের সাঁহত মায়া 
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যাওয়া । সে অবস্থায় মানুষ যখন পেণছায় তখন তাহার জাঁবনের রুপান্তর 
হয় । সে জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারে এবং অন্তর্লন্ধ নূতন 
শান্ত ও আলোকের দ্বারা সে নতন পথে নূতনভাবে তাহার জীবন 'নয়ান্ব্রত 
করে। এরূপ সাধনায় 'সাঁদ্ধলাভ কারতে হইলে অল্প বয়স হইতেই কাজ 
আরম্ভ করা আবশ্যক । যখন মানুষের অদম্য শান্ত ও উৎসাহ আছে, অফুরন্ত 
কল্পনাশান্ত ও ত্যাগস্পৃহা আছে, নিক্বার্থভাবে মানুষ যখন ভালোবাসতে 
পারে-_ তখনই সে আদর্শের চরণে আত্মবালদান কাঁরতে পারে-_ অগ্রপশ্চাৎ 
1ববেচনা না কাঁরয়া ভাবের তরত্গে জীবন-তরা ভাসাইয়া ?দতে পারে ! সুতরাং 
কৈশোর ও যৌবনই সাধনার প্রকৃম্ট সময় ৷ টাটকা রাঙা ফলেই দেবীর আরাধনা 
হইয়া থাকে ; পুরানো বাস ফুলের দ্বারা সে পূজার কাজ সমাধা হইতে পারে 
না! তাই বাল, হে আমার তরুণ ভাইসব, তোমাদের হৃদয় ঘখন পাঁবন্র, শক্তি 
যখন অফুরন্ত, উৎসাহ যখন অদম্য এবং ভাঁবষ্যৎ জীবন খন আশার রান্তম 
রাগে রাঁঞ্জত--- সেই শুভ সমষে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের চরণে আত্মোৎসর্ণ 
করো। 

সে আদর্শ ক- যাহার প্রেরণায় মানুষ অমৃতের সন্ধান পায়, বিপুল 
আনন্দের আস্বাদ পায়, যাহার পণ্য-পরশে দেশে দেশে যুগে যুগে মহা- 
পুরুষের সৃষ্টি হইয়া থাকে ? তোমরা হয়তো মনে কর যে মহাপুরুষেরা বড়ো 
হইয়াই জন্মায়-_ তাঁহাঁদগকে চেষ্টা কাঁরয়া, পাঁরশ্রন করিয়া বা সাধনা কারয়া 
বড়ো হইতৈ হয় না। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । মহাপুরুষেরা মহত্ব 
লাভের সম্ভাবনা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু সাধনা ব্যতঈত 
তাঁহারা সে মহত্বের বিকাশ সাধন কাঁরতে পারেন না বা সর্বসম্মাতিকমে মহা- 
পুরুষের আসন গ্রহণ করিতে পারেন না । ঘত মহাপুরুষ এ পাঁথবীতে আজ 
পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াচ্ছেন তাঁহাদের জীবনী যাঁদ বিশ্লেষণ কর তাহা হইলে 
তোমরাও একাঁদন মহাপুরুষের আসনে বাঁসতে পারবে । তোমাদের প্রত্যেকের 
মধ্যে ভস্মাচ্ছাঁদত বাহুর ন্যায় অসীম শান্ত আছে । সাধনার দ্বারা সে ভচ্ম- 
রাশি অপনীত হইবে এবং অন্তরের দেবত্ব কোট সূর্যের উজ্জব্লতার সাহত 
প্রকাশিত হইয়া মানবসমাজকে ম.গ্ধ কাঁরবে । 

যে আদর্শকে আশ্রয় কাঁরিয়া বাংলার তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে 
তাহার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের নব-বর্ষের গানের মধ্যে পাওয়া যায় । তাই কাঁবর 
ভাষায় বাঁল-_ 


সমভাষ-রচন।খল ১২৯ 


“হে ভারত, আজ নবাঁন বরষে শুন এ কবির গান । 
তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পুজার দান। 
এনেছি মোদের দেহের শকতি, এনেছি মোদের মনের ভকতি, 
এনেছি মোদের ধর্মের মাতি, এনোছ মোদের প্রাণ__ 
এনোৌছ মোদের শ্রেষ্ঠ অর্থয তোমারে কারিতে দান।» 
দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে 'বিলাইয়া 'দিব-- ইহাই একমান্ 
সাধনা হওয়া উচিত । এই সাধনার আরম্ভ ছান্রজীবনেই হওয়া উচিত ৷ দান 
কারবার মতো সম্পদ অন ও সয় কারতে হইবে ছান্্জীবনেই । শরণরে 
যাহার বল আছে, মনে যাহার সাহস ও তেজ আছে, 'িক্ষাদীক্ষা যে পাইয়াছে, 
হ্ষর্য সাধনে যে ব্রতী হইয়াছে__- সে ব্যান্তর দিবার মতো সম্বল আছে । যে 
1ভক্ষুক, যে নিতান্ত দীন হীন, তাহার দানের কোনো অর্থ নাই ; সে নিজেই 
কৃপার পান্র। ছাত্রজীবনে শারীরিক বল সণ্চয় কারতে হইবে_ও চাঁরন্্ গঠন কারতে 
হইবে এবং জ্কান আহরণ কাঁরতে হইবে ; এক কথায় শরীর, মন ও হৃদয় এই 
তন দিক দয়া জীবনের বিকাশ সাধন কাঁরয়া মনযষ্যত্ব অর্জন কারতে হইবে । 
দেশ সেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অজর্ন করা যাঁদ ছান্রজীবনের 
উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে পরাক্ষা পাম ও স্বর্ণপদক লাভের মূল্য যে কতটা 
তাহা আপনারা সহজে অনুমান কাঁরতে পারেন । আজকাল স্কুলে ও কলেজে 
“ভালো ছেলে” নামে একশ্রেণীর জীব পাওয়া যায় ; আম তাহাদিগকে কৃপার 
চক্ষে দেখিয়া থাক । তাহারা গ্রদ্থকশট-_ পাথর বাহরে তাহাদের আ্তিত্ব 
নাই এবং পরীক্ষার প্রাঙ্গণে তাহাদের জীবন পর্ধবাঁসত হয় । ইহাদের সাহত 
তুলনা করুন--“বকাটে” রবার্ট ক্লাইভস্ক । এই' “বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো” 
ছেলে সাত-সমুদ্র-তেরো-নদ পার হইয়া অজানার সন্ধানে ভ্রমণ কাঁরতে কারতে 
ইংরেজ জাতির জন্য সাম্রাজ্য জয় করে। 
ইংলণ্ডের ভালো ছেলেরা যাহা কারতে পারে নাই, কারিতে পারিত না, 
তাহা সম্পন্ন করিল “বকাটে” রবার্ট ক্লাইভ । ইংরেজ জাতি মনযষ্যত্থের মর্যাদা 
রাখতে জানে তাই তাহারা সর্বোস্চ সম্মান ক্লাইভকে কৃতজ্ঞচিত্তে অর্পণ 
কাঁরল । “বকাটে” রবার্ট শেষ জাঁবনে হইল লর্ড ক্লাইভ । 
ইংরেজ-_ তথা পাঁথবীর অন্যান্য উন্নত জাতি যত দক দিয়া যত উন্নাত 
কাঁরয়াছে ইহার কারণ যদি বিশ্লেষণ করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে তাহাদের 
দুইটি অপূর্ব গুণ আছে যাহার বলে তাহারা সকল জাতির মধে শীর্ষ্থান 


সদর, ২০৯ 


১৩০ সুভাষ-রনাবলী 


অধিকার কারতে পাঁরয়াছে । প্রথমত, তাহারা আপন দেশকে অন্তরের সঙ্গে 
ভালোবাসে এবং দ্বিতীয়ত, তাহাদের 50116 01 ৪৫%০18016 আছে । নৃতনের 
আকর্ষণে তাহারা গতানুগাঁতক পন্থা ত্যাগ কাঁরতে পারে ; বাঁহরের টানে 
তাহারা ঘর ছাড়তে পারে ; সংসারের আকর্ষণে তাহারা চিরাচাঁরত রীতি ও 
প্রথা বর্জন কাঁরতে পারে । এই নভর্কতা, গাঁতশীলতা ও “সুদুরের 
পয়াসী” আছে বাঁলয়াই ইংরেজ আজ এত উন্নত.) ইহার অভাবে আমরা আজ 
এত দীন, হীন ও পঙ্গু । 
ণকন্তু চিরকাল আমাদের এমন অবস্থা ?ছল না। আমরাও একাঁদন উত্তাল 
তরঞ্গমালাসংকুল সমুদ্র পার হইয়া দেশদেশান্তরে উপাঁনবেশ স্থাপন কারয়াছ, 
জ্ঞানালোক শবাঁকরণ করিয়াছ এবং শিজ্পসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় কাঁরয়াছি । সে 
1ছল আমাদের সম্প্রসারণের যুগ, আত্মীবকাশের যুগ, উত্থানের যুগ । তারপর 
আসল সংকোচনের যুগ, আত্মস্প্ধর ষুগ, পতনের যুগ । আজকাল আবার 
জীবনের স্পন্দন আমরা অনুভব কাঁরতোছি ; পতনের পর আবার উ্থান আরভ 
হইয়াছে ; তাই স্ীপ্ডভঙ্গের ও নবজাগরণের সমস্ত লক্ষণ চাঁরাঁদকে ফ:টিয়া 
উঠিয়াছে | 'জজ্ঞাসাপ্রবৃত্তি আবার জাঁগয়া উঠিয়াছে, বাহর হইতে জ্ঞান ও 
সম্পদ আহরণের জন্য আমরা উৎসুক হইয়াছি । সঙ্গে স্গে ঘরে সম্পদ যাহা- 
[কছু আছে তাহা বিশবদরবারে নিবেদন কারবার জন্য আমরা পাগল হইয়াঁছ। 
তাই কাঁব 'লাখয়াছেন-_ 
“আম ঢালিব করুণাধারা, 
আঁম ভাঁঙব পাষাণকারা, 
আম জগৎ প্লাবয়া বেড়াব গাহয়া 
আকুল পাগল-পারা |... 
শখর হইতে শিখরে ছযাঁটব, 
ভূধর হইতে ভূধরে লটব, 
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল 
তালে তালে দিব তালি । 
তাঁটনী হইয়া যাইব বাহয়া 
নব নব দেশে বারতা লইয়া । 
হৃদয়ের কথা কিয়া কাহয়া 
গাহিয়া গাহয়া গান ॥ 


সুভাষ-রচনাবলা ১৩১ 


ব্যান্তগত যোগ্যতার দিক দিয়া ভারতবাসী আমরা পাঁথবীর অন্য কোনো 
জাত অপেক্ষা কোনো বিষয়ে নিকৃষ্ট নাহ ; বরং আমরা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । 
আমাদের পরাধীনতা ও বর্তমান দশা সত্বেও আমাদের কাব, আমাদের 
সাহাত্যক, আমাদের শিল্প, আমাদের বৈজ্ঞানিক, আমাদের কমীঁঃ আমাদের 
বাঁণক, আমাদের যোদ্ধা, আমাদের খেলোয়াড়, আমাদের কুঁক্তাগির পালোয়ান-_ 
পাঁথবীর অন্য কোনো জাতি অপেক্ষা হীন নয় । আন্তজাতিক প্রাতিযোগিতায় 
আমরা বার বার আমাদের যোগ্যতা প্রাতপন্ন কাররাছি । 'িকন্তু আমাদের দেশের 
শ্রেষ্ট ব্যান্তুরা জাতীয় জীবনের 'বাভন্ন দক দয়া পাথবীর সমক্ষে গৌরব ও 
সন্মান লাভ কাঁরলেও এ কথা স্বীকার কাঁরতেই হইবে যে আমরা জাত 'হসাবে 
এখনো অধঃপাঁতিত । জনসাধারণকে আমরা যোৌদন শিক্ষার দ্বারা মানুষ কাঁরয়া 
তুলতে পারব মোদন আমাদের সম্মুখে অন্য কোনো জাত প্রাতযো!গতায় 
দাঁড়াইতে পারবে না । জনসাধারণকে জাগাইতে হইলে সে ভার 'শাক্ষত তর্‌ণ 
সমাজকে গ্রহণ কারিতে হইবে । প্রকৃত দেশাত্মবোধ যেদিন আমাদের মধ্যে 
জাগবে সোঁদন আমরা জনসাধারণের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারব । 
দেশাআবোধ লাভ কাঁরতে হইলে হৃদয়ের উদারতা চাই এবং 'চন্তার সকল বন্ধন 
ও গণ্ডী আতনক্রম করা চাই । স্বাধীন চন্ভার শান্ত ও হৃদয়ের অপাঁরসীম 
উদারতা যাহাতে তরুণ সমাজ লাভ কাঁরতে পারে তার জন্য ছান্রজীবন হইতেই 
সাধনা করা চাই । 

মন[ষ্যত্বলাভের একমান্র উপায় মনষ্যত্বাবকাশের সকল অন্তরায় চণীবচর্ণ 
করা । যেখানে যখন অত্যাচার, আবচার বা অনাচার দোঁখবে সেখানেই নিভ1ক 
হদয়ে গশর উন্নত করিয়া প্রাতবাদ করবে এবং নবারণের জন্য প্রাণপণ চেস্টা 
কাঁরবে । বর্তমান যুগে আত্মরক্ষার শুন্য এবং জাতির উদ্ধারের জন্য যে শান্ত 
আমরা চাই তাহা বনে জঙ্গলে বা নিভৃত কন্দরে তপস্যা কাঁরলে পাইব না-- 
পাইব 'ন্কাম কর্মযোগের দ্বারা__ পাইব আঁবরাম সংগ্রামের ভিতর দয়া । 
অত্যাচার দোখয়াও ষে ব্যন্তি তাহা নিবারণ কারবার চেষ্টা করে না সে 'ানজের 
মনৃষ্যত্বের অপমান করে এবং অত্যাচণরত ব্যান্তর মনযষ্যত্তের অপমান করে। 
যে ব্যান্ত অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথবা লাঁঞ্ত হয়__ সে 
সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া মনষ্যত্বের গৌরবময় আসনে প্রাতস্ঠিত হয়। 
তাই আজ তোমাদের মতোই একজন ছান্র খড়গবাহাদ:র 1সংহ' মাতৃজাতর সন্মান 
রক্ষার পুরস্কারম্বর্প বরেণ্য বাররূপে ভারতপুজ্য হইয়াছে । কাঁলকাতা 


১৩২ সুডাষ-রচনাবলী 


বিদ্বাবদ্যালয় হইতে প্রাতি বংসরে যে-সব 0০1 7602115 ছান্ন বাহির হইতেছে 
সেইরূপ এক হাজার ছান্র একান্ত কারলেও একজন খড্গাবাহাদুর তৈয়ারি 
হইবে না। 

স্কুলে, কলেজে, ঘরে বাঁহরে, পথে ঘাটে, মাঠে যেখানে অত্যাচার, 
আঁবচার বা অনাচার দোঁখবে সেখানে বীরের মতো গিয়া বাধা দাও । মূহূর্তের 
মধ্যে বীরত্বের আসনে প্রাতিষ্ঠত হইবে-- ফ্রকালের জন্য জীবনের স্রোতে 
সত্যের দিকে ফিরিয়া যাইবে- সমস্ত জীবনটাই রূপান্তাঁরত হইবে । আম 
আম।র ক্ষুদ্রজীবনে শান্ত কিছু যাঁদ সংগ্রহ কারিয়া থাকি তাহা শুধু এই 
উপায়েই কাঁরিয়াছ। 

আর-একাট কথা বাঁলয়া আমার আঁজকার বন্তব্য আম শেষ কারব । ছান্র- 
সমাজকে সংঘবদ্ধ কাঁরতে হইবে । তাহারা যে ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী, দেশের 
উদ্ধার যে তাহাদেরই কাঁরতে হইবে এবং উদ্ধার কারবার শীল্ত ও সামর্থ যে 
তাহাদের আছে-_ এ কথা ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে । ছান্রসমাজকে 
আর্মীব্বাস ফিরিয়া পাইতে হইবে ৷ নিজের উপর িবাস এবং জাতির উপর 
বিদ্বাস না পাইলে মানৃষ কোনো বড়ো কাজ করিতে পারে না। বাংলার তর্ণ 
সমাজের উপর-_ ছান্রসমাজের উপর আমার 'ি*বাস ও শ্রদ্ধা অপরিসাঁম । 
আমি তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালোবাঁস-_ তাই তারাও আমাকে ভালোবাসে । 
ছাত্রবন্ধৃগণ-- তোমাদের মধ্যে কাঁ অসাম শান্ত নাহত আছে তাহার সংবাদ 
তোমরা না রাখলেও আম রাখ । তোমাদের আত্মীবস্মাতি যোঁদন ঘুচিবে, 
তোমরা আত্মীব*বাস যোঁদন 'ফারয়া পাইবে, সাধনার দ্বারা তোমরা যৌঁদন 
মরণজয়ী হইবে সৌদন তোমরা অসাধ্য সধন কাঁরতে পারবে । 

আম ইচ্ছা করিয়াই এই অভিভাষণের মধ্যে বিদেশের ছান্র-আন্দোলন 
সম্বন্ধে কিছু বাঁললাম না । নানা পস্তকে ও পান্রকায় সে-সব সংবাদ পাইবে : 
আঁম এখানে শিক্ষকের কাজ কাঁরতে আস নাই । আঁম আসিয়াছি আমার 
হৃদয়ের অনৃভাঁতি ও জীবনের আঁভজ্ঞতা তোমাদের সন্মূখে নিবেদন করিতে । 
নিজেদের মধ্যে 85 % 0০15 বা সংঘবদ্ধতার অনুশীলন কারিতে হইবে 
_- ছাত্র সমাজোপযোগাঁ গান বাঁধতে হইবে, পত্রিকা প্রণয়ন কাঁরতে হইবে, 
পতাকা সৃষ্টি কারতে হইবে এবং সাহিত্য তোর কারতে হইবে । ছাদের মধ্যে 
গ্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নব্য প্রণালীতে গঠন কাঁরতে হইবে-_ ফোন কলিকাতা- 
কংগ্রেসের সময় করা হইয়াছিল 1! এই %0187650" 01880159007-এর সাহ্যব্যে 


সুভাষ-রচনাবলী ১৩৩ 


ছাত্রেরা নিভীঁক ও শ্রমসাঁহফণু হইবে এবং শিক্ষা কারবে শুঙ্খলা ও আজ্ঞানু- 
বাঁততা । এই-সব উপায়ে ছান্রসমাজে প্রীতি ও সহযোগতার 1ভতর দয়া 
সংহত শান্তর উদ্ভব হইবে এবং 01899 1990190157-এর সষ্টি হইবে । এই 
01895 198171011577-এর আবশ্যকতা রাঁহয়াছে । ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পধন্তি ছান্রদের প্রাণ এক সরে বাঁধতে হইবে । এই সংহত ছাত্রশন্কির 
সন্মূখে কোনো বাধাবঘ দাঁড়াইতে পারবে না । জাগ্রত ছা্লশান্ত সকল বন্ধন 
হইতে স্বজাতিকে মুক্ত কাঁরয়া স্বাধীন ভারত সৃষ্টি কাঁরবে এবং বিশ্বের 
দরবারে -ভারতবাসর জন্য গৌরবময় আসন লাভ কাঁরবে। 

ভ্রাতৃবন্দ ! আমার বন্তব্য শেষ হইয়াছে । আম ছাত্র ছিলাম, এখনো ছাত্র 
আছ । আম তোমাদেরই একজন । আমার অন্তরের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা 
তোমরা গ্রহণ করো ॥ বন্দেমাতরমূ । 


বাংলার সাধারণ নির্বাচন 
তোত্রদাতাদের প্রাত প্রচারত আবেদন । 


বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভাঁঙয়া দেওয়া হইয়াছে ; এখন সাধারণ নির্বাচন 
আসন্ন। ব্যবস্থাপক সভা ভাঁঙয়া যাওয়ায় গ্রভর্নমেন্টের পরাজয় প্রমাঁণত 
হইয়াছে, কংগ্রেসের পক্ষে উহা হইয়াছে জয়ের নিদর্শন | দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশের প্রদার্শত পন্থানসারে কংগ্রেসের লক্ষ্য হইয়াছে দ্বৈত-শাসনের ধংস 
সাধন । 

ব্যধন্থাপক সভার 'ভতরে এবং বাহরে ক্রমাগত বাধা দানের ফলে দ্বত- 
শাসন ধ্বংস কাঁরয়া দিবার জন্য কংগ্নেস কামাট এই সাধারণ নর্বাচনের প্রাকালে 
পুনরায় দ্প্রাতজ্ঞ হইয়াছেন । এই কাঁমাঁট ঘোষণা কাঁরতেছেন যে, জাতীয় 
আত্মপ্রাতষ্ঠায় ভারতবাসীর আঁধকার আছে । আমলাতন্বের স্ীবধার জন্য 
পরদেশী গভন“মেন্ট আঁসয়া জোর করিয়া ভারতবাসীর উপর একটা খেয়ালে- 
গড়া রাষ্ট্র চাপাইয়া দবে, ইহা কংগ্রেস কামাটি কখনোই মানয়া লইবেন না। 
কংগ্রেসের চোখে তাই সাইমন কাঁমশন নিয়োগ ভারতবাসীকে অপমান ছাড়া 
ণকছুই নয় । 

দেশের শ্রামক আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে গলা টিয়া মারবার 
উদ্দেশ্যে গবন“মেন্ট নশংস দলন-নশীতি চালাইয়াছেন ; শান্ত ও সংগত উপায়ে 
ইহার উপধূন্্ত প্রত্যুত্তর দিতেও কংগ্রেস কামাট দূঢপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন । 

শেষত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কগ্রেন কাঁমটি সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায় নাতির 
উপর যাহাতে অর্থনোতিক ও সামাঁজক সংগঠন প্রাতন্ঠিত হয়, তাহার জন্য 
প্‌ববৎ জনসাধারণের অর্থনৌতিক ও সামাঁজক উন্নাতি সাধনে সর্বদা তৎপর; 
-_ কৃষক ও শ্রামকদের ন্যা়সংগত আধকার রক্ষা করাও কংগ্নেসের অন্যতম 
লক্ষ্য । 

এই সকলকেই প্রধানত 1ভাত্ত কাঁরয়া গভর্নমেন্ট ও তাহার সমর্থনকারীদের 
বিরুদ্ধে কংগ্রেপ সংগ্রাম কাঁরবেন । হঠাৎ ব্যবস্থাপক সভাভঙ্গের দ্বারা 
জনসাধারণকে শান্ত-পরাক্ষার জন্য আহ্ান করা হইয়াছে । জনসাধারণ এই 
আহবান গ্রহণ করুন এবং কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিয়া উহার যথাযোগ্য উত্তর 
প্রদান করুন । স্বাধীনতাই কংগ্রেসের আদর্শ | 

আমরা ক আশা করিতে পারি না যে, আপনারা সাধারণ নির্বাচন ব্যাপারে 
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আপনাদের জেলায় কংগ্রেসের আদর্শ জনাপ্রয় কারবার জন্য চেষ্টা কাঁরবেন এবং 
কংগ্রেস মনোনীত প্রারথীশদগকে সমর্থন কাঁরবেন 2 কংগ্রেসের কার্য আপনারা 
পূর্বে যে সমর্থন কাঁরয়াছেন, তাহার জন্য উপসংহারে আম আপনাঁদগকে 
ধন্যবাদ জ্বাপন কাঁরতোছ । এবারেও আপনারা যে সমর্থন করিবেন, সে-লষয়ে 
আমার সন্দেহ নাই । 

হমে১১২৯ 


স্বাধীন হওয়াই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য 
১৩ মে ১৯২৯ চট্টগ্রাম জলা সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ । 


১১ মে ১৯২৯, শানবার আমি রাজনোতিক কারণে আসতে পার নাই এবং 
লাখত আভভাষণ পাঠ করাও আমার পক্ষে সপ্ভব হয় নাই । অভ্যর্থনা সামাতির 
সভাপাঁতি মাহমবাবু তাঁহার অভিভাষণে চট্টগ্রামকে “মগের মুলক” বাঁলয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে কোনো 'নন্দা প্রকাশ পায় নাই ; কারণ, বর্ম বৌদ্ধ 
প্রভাবে অতাঁব উদার স্বভাব, অস্পৃশ/তার নাগপাশ দক্ষিণ ভারতের তুলনায় 
বাংলাকে কম জড়াইতে পারিয়াছে। চট্টগ্রামের নাবিকগণের সংসাহসে আম 
আশান্বিত, ভারতের ভাঁবষ্যৎ উজ্জল ; কারণ এই চট্রগ্রামের নাবিকগণই হইবেন 
ভাঁবষ্যৎ ভারতের নৌ-সেনা ; তা ছাড়া বহু মনীষীও এখানে জন্মিয়াছেন-_ 
নবীন সেন, যাত্রামোহন, যতীন্দ্রমে হন, ন্িপুরা এবং মাহম ; ইহারা কেবল 
চট্টগ্রামের নয়, সমগ্র বাংলার গৌরব । 


স্বাধণীন হওয়।ই প্রথম কতবব্য 


অন্যান্য জাতির ন্যায় স্বাধীন হওয়াই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কতব্য। 
স্বাধীনতা লাভ হইলেই আমাদের ₹.+সমস্যা দূরীভূত হইবে, আমাদের শিক্ষার 
প্রসার হইবে এবং আমরা স্বাস্থ্য 'ফাঁরয়া পাইব 1 গবরন্মমেন্ট এসব বিষয়ে 
আমাদিগকে সাহাধ্য কারবে না, এ-সবের জন্য আমাঁদগকেই আত্মানর্ভর হইতে 
হইবে । আমাদের দেশে কেহ কেহ মনে করেন-- স্বাধীনতা লাভের পূর্বে 
আমাদের সমাজকে উন্নত কাঁরতে হইবে ।.স্বাধীনতা দুই প্রকারের, এক 


১৩৬ ঈ.ভাষ-রচনাবল? 


রাজনোতিক, দ্বিতাঁর সামাজিক | রাজনৈতিক প্বাধানতা লাভ করিতে হইলেও 
অর্থনশীতর দিক দিয়াই করিতে হইবে এবং তাহা সম্ভব হইবে যাঁদ আমরা 
ববলাতী বর্জন কার ও স্বদেশণ গ্রহণের প্রচারকার্য চালাই ; উহা ছাড়া উপায় 
নাই, কারণ সশগ্ন বিদ্রোহ সম্ভব নয় । ব্রিটিশ উত্ত পন্থা অবলম্বন কাঁরয়াই 
গত মহাযুদ্ধে জয়লাভ কাঁরয়াছিল। প্রচারকাহ্য রাশিয়া 1সদ্ধহস্ত, তাই 
তাহাকে ব্রিটিশের এত ভয় । প্রচারকার্য জোর চালাইলে ম্বাধশনতা অন 
সাফলা আঁনবার্য। বয়কট ভালোরকম চালাইয়া 'ব্রাটশ বাণিজ্য অচল কাঁরয়া 
দলে এক কোট ইংরেজকে ভাতে মারা যাইবে এবং তাহা হইলেই ভারতবাসীর 


স্গে আপস কাঁরতে তাহারা বাধ্য হইবে । 


লরীীর সাহচষ* 


দৈনান্দন জীবনের সকল ব্যাপারে নারীর অংশ না থাকিলে আমাদের মতান্তর 
আশা বৃথা । অনুল্তদেরও সকল অভাব-আভযোগ দূর কাঁরয়া তারে তুলিয়া 
না লইলে আমাদের সাফল্য আসবে না। 

বঙ্গভঙ্গ রোধ আমরা কাঁরতে পাঁরয়াছ । মিন্টো-মর্লে সংকার যাঁদও 
আমাদের আশানুরূপ নয়, তথাপি নিরাশ হইবার কিছু নাই । কারণ ১৯২১ 
সালের আন্দোলন এখনো শেষ হয় নাই ; মহাত্মা গান্ধী বলেন, ১৯২৯-এর 
আন্দোলন উন্ত আন্দোলন অপেক্ষা আধকতর শান্তশালা । 


কর্মপদ্ধাতর নিদেশ 


প্রধান প্রধান স্থানে আমাদগকে কংগ্রেস কাঁমাঁট প্রতিষ্ঠা ও পুনঃসংগঠন কারিতে 
হইবে, স্বাধীনতার জন্য প্রচারকারথ চালাইতে হইবে, কৃষক-শ্রামকদের সকল 
আঁভিযোগ দূর কাঁরতে হইবে এবং কীষ-সামাতি গঠন কাঁরতে হইবে । আহার, 
পাঁরধেয়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য-_ এ-সব বিষয়ে হিন্দ; এবং মুসলমানদের স্বার্থ 
স্বতন্ত্র নয় । এ সমস্ত সমস্যায় সকল দলের স্বার্থ এক । 


শ্রামক আন্দোলনে ভ্রিটিশের আতঙ্ক 
শ্রীমক আন্দোলনে 'ব্রাটশরা ভয় পাইয়াছেন ; কারণ তাঁহারা মনে করেন, এই 
শ্রামক-আন্দোলন সফল হইলে তাঁহাদের বাণিজ্য অচল হইবে । আমাদের 
বাণিজ্যের প্রসার করিতে আমাদের নিজেদের ব্যাক প্রণ“তম্তা কাঁরতে হইবে । 


সুভাষ-রচনাবলী ১৩৭ 


আমাদের বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ইউরোপাঁয় বাংক কখনো মূলধন দিবে না। 
কারণ তাহাতে ইউরোপের স্বার্থহানি হইবে | চট্রগ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা 
স্বদেশী স্টীমার সার্ভিস খোলা একান্ত প্রয়োজন | 


বাঙ।লশণ আদর্শবাদণ 


বাঙালীরা আদর্শবাদী, এরূপ বলা হয় । আদর্শবাদ প্রথমে, কাজ আসে পরে। 
একশত লোকের মধ্যে পাঁচজন যাঁদ খাঁটি আদর্শবাদণী হন এবং বাঁক সকলে সঙ্ছে 
সথ্যে তাঁহাদের আদর্শ অন:যায়ণ কাজ করেন তাহা হইলে স্বাধীনতা সম্ভব । 


উমিচাঁদ ও মশরজাফর 


বাংলায় স্বার্থান্বেষী বিরুদ্ধবাদণী উমিচাঁ? ও মীরজাফর এখনো অনেক আছে । 
কিন্তু তাই বাঁলয়া নিরাশ হইলে চলি ব না। সত্যকারু দেশাত্মববোধ জাগলে 
আর কিছুরই আশঙ্কা করার প্রয়োজন নাই । জাতির ভাঁবষ্যৎ উজ্জব্ল, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । 


পর স্বাধণনতাই একমাত্র লক্ষ্য 


বর্তমানে দেশের সমুদয় প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পকে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 
তন্মধ্যে একটি প্রস্তাবে পর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের একমান্র লক্ষ্য বালয়াই উাল্লাখত 
হইয়াছে । আম ব্যাপকভাবে কর্মপদ্ধীতির কথা বাঁলয়াছি। বর্তমানে বয়কট 
এবং পল্লী সংগঠন আরম্ভ করাই আঁম সমীচীন মনে করি। অনেকে বায় 
থাকেন-: আমরা ভারতবাসণ, সভ্য দশের লোকেদের সঙ্গে বিজ্ঞান, সাহতা, 
খেলা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাতযোগিত। করিয়া জয়লাভ কাঁরিতে পার, কিন্তু জন্ম- 
ভামর স্বাধীনতা অর্জন কারতে পাঁর না। এ কেমন ? ইহার একমান্ উত্তর 
আমাদের গণচেতনা উদ্বুদ্ধ হয় নাই, ব্যান্তগতভাবে কয়েকজন মাত্র বড়ো হইলেই 
আমাদের আশান্বিত হইবার কিছু নাই। গ্বাধীনতা পাইবার পূর্বে সব- 
সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হই: । তবেই আমাদের আশা পর্ণ হইবে । 
সময় আত অক্প, বৃথা সময় নষ্ট করিলে চাঁলবে না। কংগ্রেসের নিদেশ 
অনযায়শ কাজ কাঁরয়া আমাঁদগকে আগামী কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুত হইতে 


হইবে । 


আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ 


২২ জুন ১৯২৯ যশোহর-খুলনা যূব-সম্মেলনে সভাপাতির অভিভাষণ । 


আপনাদের অনুরোধে, আপনাদের আদেশে আম এই সভায় সভাপাতিত্ব গ্রহণ 
কারয়াছি। চিরাচারত প্রথা অনুসারে একজন সভাপাঁত না থাকলে সভার 
আঁধবেশন হয় না। কিন্তু আম আশা কার আপনারা শুধু প্রথা বজায় 
রাখবার জন্য আমাকে সভাপাঁতিপদে মনোনীত করেন নাই । 

আমি আজ আপনাদেরই একজন হইয়া এই সভায় আঁসয়াছি। জ্ঞানের 
সন্ভার আমার নাই ; বয়সের গুণে মানুষ যে আঁভজ্ঞতা, দূরদার্শতা ও 
সাবধানতা লাভ করে__ তাহাও বোধহয় আমার নাই। সুতরাং উপদেশ 
দিবার ধৃষ্টতা লইয়া আমি আজ এখানে আস নাই । তবে আমি বিশ্বাস 
কাঁর না যে পাঁলত কেশ না হইলে মানুষ দায়ত্বপূর্ণ কার্ধভার গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হয় না। হইতে পারে, আজ ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মি. র্যামজে ম্যাক- 
ডোনাল্ড: বাছয়া বাঁছয়া এন লোককে মন্ত্রী করিতেছেন যাঁহাদের বয়স 
পণ্চাশের আঁধক | 'কন্তু এই ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে 
আঁত সংকটাপন্ন অবস্থায় একজন তরুণ যুবক রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বনযান্ত 
হইয়াঁছল। বর্তমান যুগে তুকঁ? ইটালী, চীন প্রভাতি বহু নবজাগ্রত জাঁতর 
মধ্যে যুবকদেরই হস্তে সমাজের ও রাষ্ট্রের কত গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছে । 

ধরংসের অথবা সৃষ্টির যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ইচ্ছায় হউক, আঁনচ্ছায় 
হউক, যুবকদের উপর নির্ভর কারিতে হইবে, তাহাঁদগকে বিশ্বাস কাঁরতে 
হইবে, তাহাদের হাতে ক্ষমতা ও দায়ত্ব তুলিয়া দিতে হইবে। যেখানে 
সংরক্ষণেরই বৌশ প্রয়োজন__ যেখানে নানা কৌশলপূর্ণ সংরক্ষণ-নীতির 
উদ্ভাবনই প্রধান কাজ-_-সে ক্ষেত্রে আপাঁন প্রোটাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যান্তকে অথবা 
গাঁলিতদস্ত পিত-কেশ বৃদ্ধকে সমাজের ও রাষ্ট্রের পুরোভাগে বসাইতে পারেন। 
আমাদের দেশ, আমাদের জাতি-_ ধ্বংস ও স্াঁণ্টর লীলার মধ্য দিয়া চালয়াছে। 
আজ তাই তাহাদেরই ডাক পীঁড়য়াছে যাহারা সবুজ, যাহারা নবীন, যাহারা 
কাঁচা, যাহারা আপাতদাম্উতে লক্ষমীছাড়া । 

আমি জানি আমাদের সমাজে এখনো অনেক লোক আছেন যাঁহাদের মতে 
১০৪) 19 & 1006, তাঁহাদের মতে বয়সে তরুণ হওয়ার মতো ন্রুট বা অপরাধ 
আর কছুই হইতে পারে না। কিন্তু সে মনোভাবের পাঁরবর্তন হওয়া দরকার । 


সুভাষ-্রচনাবলণ ১৩১ 


তবে যৌবনের অর্থ যে অসংযম বা অকর্ণমণ্যতা বা আবমব্যকারিতা নয়__ এ 
কথা প্রাতপন্ন করিতে হইলে শুধ; নিজেদের সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, 
কর্মের দ্বারা ও যোগ্যতার দ্বারা তাহা কাঁরতে হইবে । 

আজ বয়োজ্যেন্ঠগণ তরুণ সমাজকে অকর্মণা বা অপদার্থ জ্ঞান করিতে 
পারেন কিন্তু যুবকেরা যাঁদ এই সংকল্প করেষে তাহারা স্বীয় চারব্রগুণে, সেবা 
ও কমক্ষমতার দ্বারা, বয়োজ্যেত্ঠগণের হৃদয় আঁধকার কাঁরবে এবং তাহাদের 
শবে*বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ কাঁরবে তাহা হইলে কে বাধা প্রদান কাঁরতে পারে ? 

পাঁথবীব্যাপী যে যুব আন্দোলন বা স্ব০০]) 1009$51061 এখন চাঁলতেছে 
ইহার স্বরূপ কী, উদ্দেশ্য ও কমপদ্ধাতি কী-- সেশবষয়ে স্পষ্ট ধারণা সকণ্র 
নাই | যুবক ও যুবতীরা সংঘবদ্ধ হইয়া যেকোনো আন্দোলন শুরু কাঁরলে 
সে আন্দোলন যে “যুব-আন্দোলন” আখ্যার যোগা হইবে এ কথা বলা যায় 
না। বর্তমান অবস্থা এবং বাস্তবের কাঁঠন বন্ধনে প্রত প্রবল অসম্তোব 
হইতেই যূব-আন্দোলনের উৎপাত্ত । তরুণ প্রাণ কখনো বর্তমানকে, বাস্তবকে 
চরম সত্য বালয়া গ্রহণ কাঁরতে পারে না; বশেষত বেখানে সে বঙমানের 
মধ্যে, বাস্তবের মধ্যে অত্যাচার, আঁব্চার বা অনাচাব দোখতে পায় সেখানে 
তাহার সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে সে এ অবস্থার একটা আমল 
পাঁরবর্তন কাঁরতে সাহসী হয় । যুব-আ্দোলনের উৎপাঁত্ত প্রবল অসন্তোষ 
হইতে-_ ইহার উদ্দেশ্য ব্যন্তুকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে নুতন আদর্শে নতিনভাবে 
গাঁড়য়া তোলা । সুতক্লাং আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ । 

যুবকদের বর্তমান ষুগে কী করা উচিত সে-বিবয়ে একটা [বস্তৃত তালিকা 
দয়া আম আপনাদের বাঁদ্ধবাঁশ্রর অখমাননা কাঁরতে চাই না। আম কয়েকটা 
মূলকথা বাঁলয়া আমার বন্তব্য শেষ কারব ৷ সমাশ বা রাষ্ট্রের উন্নাত ানভর 
করে__ একাদিকে, ব্যন্তিত্বের বিকাশের উপর এবং অপর দিকে, সংঘবদ্ধ হওয়ার 
শান্তর উপর । যাঁদ নূতন স্বাধীন ভারত আমাদগকে গাঁড়য়া তুলিতে হয় 
তাহা হইলে একদিক দিক দিয়া খাঁটি মানুষ সৃঁছঃ কারিতে হইবে এবং সত্গে সঙ্গে 
এরূপ উপায় অবলম্বন কারতে হইবে যাহার দ্বারা আমরা 'বাঁভন ক্ষেত্রে 
সংঘবদ্ধভাবে কাজ কাঁরতে শাখ। ব্যান্তত্বের বিকাশ হইলেই যে সামাজিক 
বাঁত্তর (১০০%৪] 092116155) [বিকাশ হইবে__ এ কথা মনে করা ডাচত নয়। 
ব্যস্তিত্ব ফ:টাইবার জন্য যেরূপ গভীর সাধনা আবশ্যক, সামাঁজক ব্াত্তর 
ণবকাশের জন্যও সেরূপ সাধনা প্রয়োজন । ভারতবাসী যে আন্তর্জাতক 
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প্রাতযোগিতায় পরাস্ত হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ 
আমাদের সামাজক বাঁত্তর অভাব । আমাদের সমাজে কতকগ্ঠাল 800-5001থ1 
(বা সমাজগঠন-বিরোধাী ) বাত্ত প্রায় প্রবেশ করিয়াছিল, যাহার ফলে আমরা 
সংঘবদ্ধভাষে কাজ করিবার শান্ত ও অভ্যাস হারাইয়াছিলাম। উদাহরণদ্বরূপ 
আম বাঁলতে পারি যে সন্ন্যাসের প্রাতি আগ্রহ ধোঁদন আমাদের মধ্যে দেখা 
দল সোঁদন সমাজের বা রাম্ট্রের উন্লাত অপেক্ষা নিজের মোক্ষলাভই আমাদের 
গনকট আঁধক শ্রেয়স্কর বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হইতে লাগল । 

আমার নিজের মনে হয় ষে স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা 
প্রভাতি সমাজগঠন-বিরোধী বাঁত্তর (৪011-50018] 08110) জন্যই আমরা 
সংঘবদ্ধভাবে কাজ কাঁরতে পার না। সংঘবদ্ধভাবে কাজ কাঁরতে না পারার 
জন্য-_ কী সামাঁজক ক্ষেত্রে, কী ব্যবসা-বাঁণজ্যের ক্ষেতে, কী রান্দ্রীয় ক্ষেত্রে 
- আমরা কোনো দিকে উন্লাত কাঁরতে পারতোছি না । আম চাই নাষে 
আমাদের জাতীয় অধঃপতানের কারণ সন্বন্ধে আপনারা আমার আভিমত বিনা 
বিচারে গ্রহণ করেন। আঁম বরং চাই যে আপনারা যেন সমস্ত জাতির 
ইঠিতহাস পাশাপাঁশ রাখিয়া আলোচনা করেন এবং এ আলোচনা হইতে 
আমাদের অধোগাঁতর কারণ অনুসন্ধান কারিয়া বাঁহর করেন । আমাদের চারন্রের 
দোষগ্যাল সর্বদা যাঁদ চোখের সামনে ধাঁরয়া রাখিতে পারি তাহা হইলে সমস্ত 
জাতি সে-ীবষয়ে সাবধান হইয়া উঠ্তিবে । 

বিশ্বজগতের এবং মনষ্যজণবনের ঘটনাপরপরার অন্তরালে যে একটা 
অদৃশ্য নিয়ম 'নাহত আছে-_- এ কথা আমরা অনেকে জান না বা মনে রাখ 
না। পাশ্চাত্য মনীবীরা কিন্তু কোনো ঘটনাকে সহজে 'আকাদ্মিক” বা 
“অদন্টস'্ভূত” বা “দুদৈবি-সংঘাঁটিত” বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরতে চাহেন না। 
প্রত্যেক জাতির উত্থান ও পতনের অন্তরালে যে একটা অদৃশ্য কারণ বা নিয়ম 
আছে-_- এ কথা তাঁহারা প্রাতপন্ন কাঁরয়াছেন | এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া 
আপনারা আর-একবার ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করুন ; 2100-8০91 বা 
সমাজগঠন-বিরোধী ও 81011-78110181 বা জাতিগঠন-বিরোধী কী কী বৃত্তি 
আমাদের "মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে তাহা সমস্ত 
জাতিকে বাঁলয়া দিন । তারপর জীবনের 'বাভন ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ সাধনায় প্রবৃত্ত 
হউন । তখন দোখবেন যে আত্মবস্মৃত জাতির চৈতন্য একবার ফিরিয়া আসলে 
__ কংব্যান্তগত, কা সমপ্টিগত-- আম।দের সকল সাধনাই জয়যন্ত হইবে । 
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আম আঁজকার এই আঁভভাষণে ব্যান্তগত সাধনার উপর বোৌশ জোর 
দিতেছি না। তার কারণ এই যে ভারতবাসী কোনোদিনই ব্যান্তগত সাধনা 
ভুলিয়া যায় নাই । ব্যন্তিত্ববিকাশের চেস্টা আমরা কোনোদিনই ত্যাগ কার 
নাই। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশের বা অন্যান্য দেশের ব্যক্তিত্বের আদর্শ এক নয় । 
কিন্তু আমাদের বর্তমান পরাধীনতা ও সকল প্রকার দুর্দশার মধ্যেও যে 
আমাদের দেশে কত মহাপুরুষ জন্মাইয়াছেন এবং এখনো জন্মাইতেছেন তাহার 
একমান্র কারণ এই যে খাঁট মানুষ সাঁষ্টর প্রচেষ্টা আমাদের জাত কোনোঁদন 
ভুলে নাই । 'কন্তু আমরা ভুলিয়া ?গয়াছিলাম 0:011৩১0%৪ 98৫170119, বা 
সমন্টিগত সাধনা ; আমরা ভুলিয়া গয়াছলাম যে জাঁতকে বাদ দিয়া যে 
সাধনা-_ সে সাধনার কোনো সার্থকতা নাই । তাই সমাজগঠন-বিরোধী ও 
জাতিগঠন-ীবরোধী বাঁত্ত আমাদের মানসক্ষেত্রে জাণ্মিয়াছে এবং এর.প প্রাতিষ্ঠান 
পরগাছার মতো আমাদের জাতীয় জীবনকে ভারগ্রু্ত ও শান্তুহন কাঁরয়া 
তুলয়াছে । আজ বাংলার তরুণ সমাজকে যুদ্রের মতো বালিতে হইবে-- জাতি- 
সমাজ-গঠন-বরোধী ব্াঁত্তীনচয় আমরা কুসংস্কারজ্ঞানে বিষবং পাঁরত্যাগ কাঁরব 
এবং জাঁত-সমাজ-গঠনের প্রাতিক্‌ূল সমস্ত প্রাতষ্ঠান আমরা একেবারে নিমঞ্ল 
করব । 

ব্যান্তত্ব াবকাশ সন্বন্ধে আম আজ মান্র একটি কথা বালব । “সাধনা” 
বালতে অনেকে অনেক রকম বুঝিয়া থাকেন এবং সাধনার 'বাঁভন্ন প্রকার 
ব্যাখ্যাও শুনিতে পাওয়া যায় । আমার ধারণা এই যে সাধনার উদ্দেশ্য মনৃষ্য- 
জীবনের রূপান্তর করা । রূপান্তর সাধন করিতে হইলে বাহর হইতে চেষ্টা 
কাঁরলে চাঁলবে না-_ মানুষের জ*্বন নূতন আদর্শের দ্বারা অন:প্রাঁণত কাঁরতে 
হইবে । আনর্শের চরণে 'ানজেকে আত্মসমর্পণ কারতে হইবে-_ এ আদর্শের 
অনুসরণে নিজেকে 'নঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে । আদর্শের চরণে আত্ম- 
ধাঁলদান কারতে পাঁরলে-__ মানুষের চিন্তা, কথা ও কার্য-__ একসুরে বাঁধা 
হইবে ; তাহার ভিতর বাহর এক হইয়া ধাইবে ; তাহার সমস্ত জবন এক 
আদর্শসন্রে গ্রাথত হইবে; সে তধ্ন তাহার জীবনে নৃতন রস, নতন 
আনন্দ, নূতন অর্থ খ+ঁজয়া পাইবে | সমগ্র বি*বজগৎ তাহার নিকট নূতন 
আলোকে উদ্ভাসত হইয়া উঠিবে । 

বর্তমানে যুগোপযোগী সাধনায় ঘাঁদ প্রবৃত্ত হইতে হয় তাহা হইলে 
দেশাআজবোধকেই জাতির আদর্শ বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরতে হইবে । যাহা এই 
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আদশেরি অনুকূল তাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া গ্রহণাঁয় , যাহা এই আদশের 
প্রতিকূল তাহা অনিম্টকর বলিয়া পরিত্যাজ্য । 

নৃতন আদর্শের উপর মাঁদ জবন গঠন করিতে হয় তাহা হইলে গতানু- 
গাঁতিক পদ্থা পারত্যাগ কাঁরতে হইবে । পাশ্চাত্য জাঁতিরা গতানগাঁতিক পন্থা 
বর্জন কাঁরয়া সর্বদা নূতনের সন্ধানে ছুটিতে পারে বাঁলয়া তাহারা এত উল্নাত 
কাঁরতে পাঁরয়াছে । কিন্তু আমরা যেন “অজানার” ভয়ে সর্বদা ভীত ; বাহর 
অপেক্ষা আমরা যেন ঘরকেই ভালোবাস, তাই আমাদের 9910 ০180৬910016 
এত কম । কিন্তু এই 8210 0? ৪৫৬6100016-_ যাহার এত অভাব আমাদের 
মধ্যে সকল জাতির উন্নাতির এহটিই একটা কারণ । আঁম বাংলার তরূণ 
সমাজকে তাই বাঁলতে চাই-- বাহিরের জন্য, নূতনের জন্য, “অজানার” জন্য 
পাগল হইতে 'শীখতে হইবে । ঘরের কোণে অথবা দেশের কোণে ল:কাইয়া 
থ।কলে চাঁলবে না। সমন্ত পাাাথবীটা ঘুঁরয়া নিজের চোখে দোখতে হইবে 
এবং দেশদেশান্তর হইতে জ্ঞানাহরণ কাঁরয়া আনিতে হইবে । 

আমাদের অসাম শান্ত আছে-_ নাই আমাদের আত্মীবশবাস ও শ্রদ্ধা । 
গজের উপর, নিজেও জাতির উপর 'বণবাস ও শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনতে হইবে । 
দেশবাসীকে অন্তরের সত্গে ভালোবাসতে হইবে । মানুষ অন্তরের সাহত 
যাহা আকাঙ্ক্ষা করে তাহা সে একাঁদন পাইবেই পাইবে । 

দবাধীনতা লাভের জন্য আমরা যাঁদ পাগল হইতে পার তবেই আমাদের 
অন্তার্নীহত অসীম শান্তর স্ফুরণ হইবে ; আমরা নজেরাই অবাক হইব এত 
শান্ত এত দিন কোথায় লঃকাইয়া ছিল ।॥ এই নবজাগ্রত শন্তির বলে আমরা 
স্বাধীনতা অর্জন কাঁরতে পারব । 

জাঁতকে যাঁদ মুক্ত কাঁরতে হয় তাহা হইলে সর্বাগ্রে স্বাধীনতার আস্বাদ 
ণনজের অন্তরে পাইতে হইবে । “আম মন্ক্ত, স্বাধীন মানূষ”-- এই কথা 
ধ্যান কারিতে করিতে মানুষ সত্যসত্যই 'িভর্ঁক হইয়া উঠে । নিভীঁক হইতে 
পারলে মানুষ কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হয় না; কোনো বাধাশবঘ; তাহার 
পথরোধ কারতে পারে না। 

যশোহর-খুলনার ভ্রাতৃবৃন্দ-- এসো আমরা একসঙ্গে বাঁল-_ “আমরা 
মানুষ হব; নিভঁক, মুত, খাঁট মানুষ হব । নতন স্বাধীন ভারত আমরা 
ত্যাগ, সাধনা ও প্রচেন্টার বলে গড়ে তুলব । আমাদের ভারতমাতা আবার 

[জরাজে*্বরী হবেন ; তাঁর গৌরবে আমরা আবার গৌরবান্বিত হব । কোনো 
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বাধা আমরা মানব না ; কোনো ভয়ে আমরা ভীত হব না। আমরা নতনের 
সন্ধানে, অজানার পশ্চাতে চলব । জাতির উদ্ধারের দায়িত্ব আমরা শ্রদ্ধার 
সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করব । এ ব্রত উদযাপন করে আমরা আমাদের 
জীবন ধন্য করব, ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বের দরবারে সম্মানের আন,শ 
বসাব ।”» এসো ভাই, আমরা আর ক্মণমান্র বিলম্ব না কাঁরয়া শ্রদ্ধাবনত 
মস্তকে গললগ্নশকৃতবাসে মাতৃচরণে সমবেত হইয়া করজোড়ে বাঁল-- “প.জার 
সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ ; জনান জাঞগ্াহ |” বন্দেমাতরম: | 


স্বরাজ-লাধনায় সর্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 


৩ জুলাই ১৯২৯ আ্যালবার্ট হলে দেশবন্ধ; 'চন্তরঞ্জনের চতুর্থ মৃত্যুবার্ধকণ স্মরণসভভায় 
প্রুদর্ড ভাবণ | 


দেশবন্ধুর সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল । তারপর 
গবনমেন্টের কৃপায় তাঁহার সহিত একই কারাগারে অনেকাঁদন বাসও কারতে 
হইয়াছল । তাই তাঁহার সম্বন্ধে কছু ঝাঁলতে বা ?লাঁখতে সঙ্কোচ বোধ হয়, 
গাছে তাঁহাকে ছোটো কাঁরয়া ফৌল । বাঙালীর চিত্ত এমন কাঁরয়া আর কেহ জয় 
কারিতে পাঁরয়াছেন কিনা জান না। কোন: গুণে ইহা ?ত।ন পাঁরয়লাছলেন, 
তাঁহার বিবিধ কার্যাবলীর অন্তরালে এমন কোন: শান্ত কার্য করিয়াছিল__ 
এ-সমস্ত বিষয় বিশ্লেষণ কাঁরয়া দেখবার সময় আজ আঁসয়াছে। ত্যাগ 'তাঁন 
হঠাৎ একাদনে করেন নাই ৷ সারা জীবন ধাঁরয়া ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে 
[ছিলেন । দেশবন্ধু খুব ভাবগ্রবণ ছিলেন । নিজেকে বাঙালী বাঁলয়া পরিচয় 
দিতে গৌরব অনুভব কাঁরতেন । 'কন্তু তাই বাঁলয়া তাঁর জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ 
ছিল না। তাঁর জীবনতত্বের সাঁহত ভারতীয় জাতীয়তার একটা ঘাঁনষ্ঠ যোগ 
[ছিল । তাঁর মধ্যে কতকগ্রীল আপাতত বিরুদ্ধ বাঁওর অপূর্ব সামগ্রস্য 
হইয়াছিল । কর্ম, প্রেম ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় তাঁহার অন্তরে আমরা 
দৌখয়াছি । স্নেহের বন্ধনে, প্রেমের বন্ধনে স্বরাজাযদলকে বাঁধিয়াছলেন । 
তরুণ বাংলার প্রাতি তাঁহার গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা ছিল। আঁজকার যুব- 
আন্দোলনের উৎসই দেশবন্ধু ৷ দেশবন্ধূর প্রাতভা ছিল সর্বতোমুখা। 
রাজনপীত ক্ষেত্রে না আসলেও, সাহিত্য প্রভাত ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রাতভা 
পূর্ণভাবে স্ফীরত হইত । বাংলা সাহত্যের মধ্যে এক নূতন ধারা তান 
প্রবর্তন কারয়া গয়াছেন | শজ্প, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিংসা, সংবাদপন্ 
ইত্যাদ কোনো বিষয়ই তাঁহার দখন্ট এড়ায় নাই । তান যে একাধারে এত 
কাজ কাঁরতে পাঁরযলাছিলেন, তাহার কারণ, তান দেশের কাজে [নিজেকে 
বিলাইয়া ?দয়াছিলেন । দেশবন্ধু এক অসাধারণ ব্যন্তিত্বশালী পুরুষ ছিলেন। 
তাঁধার ব্যান্তিত্বের শান্ত ছিল অফুরন্ত । সমস্ত আন্দোলনের ভিতর দিয়াই তাঁহার 
এই ব্যন্তিত্ব ফঁটয়া উঠিত । পরাধীনতার তীব্র জবালাই ছিল দেশবন্ধুর শান্তর 
উৎস । তনি স্থির থাকতে পারতেন না__ স্বাধীনতার জন্য তিনি পাগল 
হইয়াছিলেন ৷ আজ প্রত্যেককেই অন্তরে অন্তরে পরাধীনতার তীর জ্বালা 
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অনুভব কারতে হইবে তবেই অফুরন্ত শান্ত আসবে । শান্ত আসবে 
কর্মের ভিতর "দয়া, সংগ্রামের ভিতর দয়া । বনে জঙ্গলে যাইয়া এই শান্ত 
ধমালবে না। 


বৈগ্াশান্ত্রপাঠে উৎসব 
৩ জুলাই ১৯২১ বৈদ্যশান্ত্রপণঠে দেশবন্ধুর তৈলচিন্রের আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে ভাষণ । 


আম দুঃখের সাহত জানাইতোছ যে, বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ সম্পর্কে আমরা আমাদের 
কর্তব্য উপয:ন্তভাবে সম্পাদন কাঁরতে পার নাই। অসহযোগের শুরুতে দেশবন্ধু 
এই প্রাতম্ঠানকে একবার মান্র ৪ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন ৷ তাহার পর 
হইতে আমরা ইহাদের আর কোনো সাহায্য প্রদান কার নাই । ইহার অধাঙ্ষ 
কাঁবরাজ শ্যামাদাস বাচস্পাত মহাশয় প্রায় একাক উহা পাঁরচালনার সমগ্র 
দাঁয়ত্ব গ্রহণ কাঁরয়া নিজেই আবাশ্যক অর্থ ব্যয় করতেছেন । এরুপ একটি 
প্রাতগ্ঠানকে সুদীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখা ?করুপ কঠিন তাহা আম জানি বালিয়াই 
কাঁবরাজ মহাশয়ের কার্ষের প্রশংসা আম না করিয়া থাঁকতে পার না। 
কর্পোরেশন যাহাতে সত্ব বৈদ্যশাস্ত্রপঠকে জাম দান করে সেজন্য আমরা 
সকলে যথাসাধ্য চেম্টার শ্রুুট কাঁরব না। 


শ্রমিক-ধর্মঘট 
৬ জুলাই ১৯২৯ জামশেদপর টিনগ্লেট শ্রীমকদের ধর্মঘট সম্বন্ধে ববাত। 


ঘটনগ্লেট কোম্পানীতে যে ধর্মঘট চাঁলতেছে তাহার মীমাংসা না করাইবার 
জন্য আম টাটা আয়রন আ্যান্ড স্টীল কোম্পানিকে দায়ী কাঁরয়াছি কেন এবং 
কেনই বা আমি প্রয়োজন হইলে টাটা আয়রন কোম্পানতে সহানুভ্ঁতিসচক 
ধর্মঘটের জন্য বাঁলয়াছি, তাহার কারণ সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের অনেক বন্ধু 
আমাকে খজজ্ঞাসা কাঁরয়াছেন । আন. কারণ খুবই স্পম্ট। আম যতদুর 
সংবাদ পাইযাঁছ তাহাতে জাঁনয়াছ, টিনপ্লেট কোদ্পানর শেয়ার সমূহের 
এক-তৃতীয়াংশের মালিক টাটা কোম্পান ; অবাঁশস্ট শেয়ারসমূহের মালিক 
বমণ অয়েল কোম্পা'ন । তাহা ছাড়া িনপ্লেট কোম্পানির িরেন্র বোর্ডে 
টাটার দইজন িরেন্টর আছেন । 1টনগ্লেট কোম্পানির আঁস্তত্ব টাটা আয়রন 
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আ্যান্ড স্টীল কোম্পানির উপর নিরভভর করে । সুতরাং ধর্মঘটের মীমাংসার 
জন্য (টনগ্লেট কোম্পানির উপর টাটা যথেন্ট চাপ 'দতে পারেন । টিনগ্লেট 
কোম্পানি টাটার নিকট হইতে জায়গা ইজারা কাঁরয়া লইয়াছেন ৷ টাটাই 
1টিনগ্লেট কোম্পানিকে ইলেকাট্রক ও পাঁরস্রুত জল সরবরাহ করেন। 
টনশ্লেট কোম্পানির ইলেকা্রক্যাল বিভাগের মেরামাতি কাজ টাটা কোম্পানি 
করেন। আরো আম শ্ীনয়াছি যে, এই ধর্সঘটের সময় টাটা লোক "দয়া 
টনপ্লেট কোম্পানকে পরোক্ষে সাহায্য কাঁরয়াছেন । এই সব কারণে টিনস্লেট 
কোম্পাঁনকে ধর্মঘট মীমাংসায় বাধ্য কাঁরতে টাটার দুই 'মানটও লাগে 
না। টাটাকে ইহা করাইবার জন্য সহানৃভ্ীতজ্ঞাপক ধর্মঘট ঘোষণা করা 
আবশ্যক হইতে পারে । ইহা করাও শন্ত নহে, কারণ টাটার কর্মচারীগণ সন্তুষ্ট 
নহে । শ্রীযুক্ত মানেক হোঁম শ্রমকদিগকে যে আশা 'দিয়াঁছলেন তাহা কারে 
পারণত হয় নাই এবং তাহার প্রদত্ত প্রাতিশ্রাতও পালিত হয় নাই । তাঁহার 
উৎসাহ চরমে উঠিয়াছল, কিন্তু তাঁহার শ্রামক সংঘ যেমন কর্তৃপক্ষের 
অনুমোদিত হইল অমাঁনই তান হঠাৎ তাঁহার দাঁব ত্যাগ কাঁরলেন । শ্রীয্স্ত 
হোম যাঁদও টাটা কারখানার কর্তৃপক্ষের অনঃরন্ত হইয়াছেন, তথাঁপ শ্রীমক- 
গণের উৎসাহ এখনও আছে এবং শ্রীযুন্ত হোমি যাহা তাঁহাদের 'নকট প্রাতশ্রাত 
দয়াছলেন তাহা পাইবার জন্য শ্রীমকগণ এখনো আশা কাঁরতেছে । সহানুভ্তি- 
জ্ঞাপক ধর্মঘট মীমাংসার জন্য টাটা কোম্পাঁন যাঁদ তাঁহাদের সাধ্যমত চেষ্টা না 
করেন, তাহা হইলে উত্ত পন্থা যতই দ:ঃখজনক হউক-না কেন, তাহাই অবলম্বন 
কারতে হইবে | 


সতান সেনের অনশনব্রত ভঙ্গের জন্য অনুরোধ 


“আপনার জনা আতশয় চাঁন্তিত হইয়া পাঁড়য়াছ । দেশ আপনাকে হারাইতে 
পারে না। অসহায়ের মতো আপনার তিলে তিলে মরার দৃশ্য দেখা হইতে 
আপাঁন আমাঁদগকে রক্ষা করুন। ইহাই আমার এবং আপনার অন্যান্য 
সহকর্মীদের একান্ত প্রার্থনা । সুতরাং অন গ্রহণ করুন । আমরা দেশবন্ধুর 
নামে আপনাকে অনুরোধ জানাইতোছি 1” 


৭ জুলাই ১৯২৯ 


আগামী বৎসরের জন্য প্রস্তৃত হও 
৭ জুলাই ১৯২৯ যণোহর জেলা সম্মেলনে সভাপাতর অভিভাষণ । 


সমবেত বম্ধুগণ ও সহকমাঁবৃন্দ, 

যশোহর জেলা সম্মেলনের সভাপাঁত পদে 'নর্বাচত করিয়া আজ আমাকে 
আপনারা যে সম্মান প্রদান কারলেন, তঙ্জন্য ভাষার জাল বুীনয়া আম আর 
আঁতশীবনয়ের জঞ্জাল সস্টি কারব না। আজ আম আপনাদের নিকট শুধু 
এই প্রার্থনাই কারব__আমাকে আপনার যে সম্মান প্রদান কারলেন, আঁম 
যেন সর্বতোভাবে তাহার যোগ্য হইতে পার । আধাটের বর্ষা ও দুর্যোগ 
উপেক্ষা কাঁরয়া আজ আপনারা দেশের হতচিন্তায় ভাবষ্যৎ কার্ধ পন্থা নির্ধারণের 
জন্য সমবেত হইয়াছেন । যশোহরের নম্ট গৌরব কিরুপে পুনগগ্রীতীম্ঠত 
করা যায় তাহার পন্থা নির্ধারণে আপনারা ব্যাকুল হইযীছেন। বর্তমান জেলা 
সম্মেলনের আঁধবেশনে যাঁদ ভাঁবষাং সন্বন্ধে আমাদের দবাঁণ্ট 'কাঞ্স্মান্্ও সুস্পষ্ট 
হইতে পারে এবং আমরা যাঁদ অদূর ভাবষ্যতে সেই পন্থানুযাষী কার্য আরম্ভ 
কাঁরতে পার, তাহা হইলে আপনাদের সকল আয়োজন, আমাদের সকল চেষ্টা 
অনেকাংশ সার্থক হইবে । 

অতাঁতের জীর্ণ কক্কাল বক্ষে লইয়া বাংলার যে-সকল প্রান্তর এখনো 
দীঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে__ যশোহর তাহারই অন্যতম । একদিন যে স্থানের 
যশঃগৌরব গৌড়ের গৌরব হরণ কাঁরয়া ভারতময় খ্যাতি প্রাতিষ্ঠা করিয়াছল- - 
যে যশোহরের প্রতাপাঁদত্য, সীতারাম রায়ের নাম আজও বাংলার ঘরে ঘরে 
বদেশপ্রেম ও বারত্তের উদ্দীপনাগ্রবাহ সৃষ্ট করে, যে যশোহরের মাইকেল 
মধুস্‌দন, বীর যতীন্দ্রনাথের স্মৃতি বাংলার ঘরে ঘরে আজও সাদরে পজত-__ 
বাংলার সেই অন্যতম গোরবকেন্দ্রে শৌর্য, বীর্য ও পান্ডিত্যের তীর্ঘক্ষেত্রের 
বর্তমান অবস্থা দৌঁখয়া কাহার মনে না হতাশার উদয় হয় 2 বর্তমানে যে 
অসহযোগ আন্দোলন ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইতেছে, ষে অন্দর প্রয়োগের 
ফলে এদেশে ব্রিটেনের সিংহাসন পর্যন্ত কাঁম্পত হইয়া উঠিয়াছে-_নিরত, 
শাল্তহীন, পরপদানত জাতির সেই একমান্ত ও অমোঘ অন্দ্র প্রায় শতবংসর 
পূর্বে সর্বপ্রথম এই ঘশোহরেই প্রবার্তিত ও প্রচারিত হয়--এবং তাহার ফলেই 
অত্যাচারী 1বদেশী বাঁণকগণের মনে ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান সপ্টার 
হয়। আম নীলকর ও তাহার অত্যাচার 'নবারণের আন্দোলনের কথা 


১৪৮ সভাষ-রচনাবলা 


বালতোছ । স্বগাস দীনবন্ধু ধম্র মহাশয় তাঁহার 'নীলদর্পণ, গ্রন্থে যে 
মর্মান্তিক ঘটনার' উল্লেখ কাঁরয়া এবং যে গ্রন্থ অনুবাদ কাঁরয়া লঙ সাহেব 
কারাদন্ড পর্যন্ত স্বীকার করেন-- তাহার কথা কাহারো অজ্ঞাত নাই । 


নখলচাষণর অত্যাচার 


এই নীলচাষের অত্যাচার ষশোহরের চাষীগণকেই সর্বাপেক্ষা আধিক সহ্য কাঁরতে 
হইয়াছল-_: কারণ এই জেলাতেই নীলচাষ হইত সর্বাপেক্ষা আঁধক | দিনের 
পর দিন বিদেশশ বাঁণকগণের এ অত্যাচার সহ্য কাঁরয়া যশোহরের কৃষকগণ 
একাঁদন যেমন অদ্ভূত কষ্টসাহফূতা দেখাইয়াঁছলেন, পরবর্তীকালে সে 
অত্যাচার আঁহংসভাবে প্রাতরোধ কারবার সময়ও ইহারা তেমনই অপ্পর্ব 
তেজস্বতা ও সাহসিকতা প্রদর্শন কাঁরয়াছলেন ৷ বন্তুত, বিগত মুসলমান 
রাজত্বের আরম্ভ হইতে যদি এই যশোহর জেলার ইতিহাস আলোচনা করা যায় 
তবে দেখা যাইবে, এ জেলার সকল জ্তরের আঁধবাসীর মধ্যেই বাঁবধ গুণশালী 
ও ধাঁসম্পন্ন ব্যন্তর অভাব কখনো পাঁরলক্ষিত হয় নাই । 

কিন্তু আঁজকার যশোহরের প্রাতি দ্স্টপাত কাঁরয়া আমরা কী দৌখতে 
পাই 2? বাংলার অন্যন্য জেলায় আজ যে দুদ্শা ও অভিযোগ, যশোহরেও 
তাহার অভাব নাই । সমগ্র দেশ যেন আজ ম্মশানে পরিণত হইবার উপক্রম 
হইয়াছে । দাঁরদ্র্য আজ দেশে মৌরসীপাট্রা বাঁধয়া বাঁসয়াছে । রোগ আজ 
ঘরে ঘরে দোর্দন্ড প্রতাপ প্রাতিষ্ঠা কাঁরয়াছে । 

॥  অতাঁতের হীতহাসের সঙ্গে বর্তমানের অবস্থা আলোচনা কাঁরলে সবপ্রথম 
এই প্রশ্নাটই মনে উদয় হয় যে, আমাদের এ দুর্দশা কেন হইল ? উন্নতির 
উচ্চাঁশখর হইতে অবনাতির এ গভীর পঞ্কে পতনের কারণ ক ? পতনের এই 
কারণ সম্বন্ধে স্পন্ট জ্ঞান থাকলে আমরা নিশ্চয়ই উন্নাতির পন্থা আঁবজ্কার 
কাঁরতে পারব । 

বদেশশর শাসন ও শোষণ 


আমাদের বর্তমান দূরবস্থার সর্বপ্রধান কারণ যে দেশীয় শাসন ও শোষণ, 
এ সবন্ধে আজ আর মতদ্বৈধ নাই । বরং এমনও বলা যাইতে পারে যে, 
ণবদেশী শাসন অপেক্ষা শোষণই আমাদের বর্তমান দরবস্থার প্রধান কারণ । 
আমাদের দেশ ইংরেজ আগমনের পর্বেও, বিদেশীর করায়ত্ত হইয়াছে, কিন্তু 
তাহাতেও দেশের সেরুপ অবনাত হয় নাই-- যের্প হইয়াছে বর্তমান 


সুভাষ-রচনাবলা ১৪১ 


শাসনাধকারে । ইহার প্রধান কারণ হইল এই যে, সেকালে বিজয়ী বাঁর 
ণবদেশর বেশে প্রবেশ কারলেও রাজ্য প্রাতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বেশ পাঁরবর্তন 
কাঁরয়াছলেন ; জন্মভূগমর সংস্পর্শ সর্বতোভাবে ত্যাগ কারয়া এই দেশকেই 
আপনার কাঁরিয়া লইয়াছেন। সেজন্য মুসলমান আমলে বিদেশী-শোষণ চলে 
নাই_ শাসক ও শাঁসিতগণ ভিন্ন সমাজ ও ভিন্ন ধর্মাবলদ্বী হইলেও একই 
সত্গে ব্যবসা-বাণিজ্য কাঁরয়াছেন এবং উভয়ে 'ভন্ন ভান্ডারে অর্থ সাঁণ্চত কাঁরলেও 
তাহা এদেশেই থাঁকয়া গিয়াছে । 

কিন্তু আজকাল আর তাহা হইবার উপায় নাই । এখন যাহারা সাগরপার 
হইতৈ এদেশে শুভাগমন করেন, পাঁচবৎসরের মধ্যে দুইবার স্বদেশে না গেলে 
তাঁহাদের মন চণ্চল হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে খাল পকেট ভার্ত কাঁরয়া লইয়া 
না গেলেও আত্মীয়-স্বজন সন্তুষ্ট হন না। এইভাবে ইচ্হারা শূন্য থাঁল স্কন্ধে 
লইয়া এদেশে প্রবেশ করেন, কিন্তু 'ফাঁরবার বেলা শুধু যে থাল পূর্ণ করিয়াই 
দেশে ফেরেন তাহা নহে কোঁচা ও কাছার খ*টকেও রেহাই দেন না। এইর্‌পে 
বর্তমান সুশাসনের ব্যবস্থায় আমরা দন 'দিন ক্ষীণতন? হইয়া পাঁড়তোছি। 


হাজামজা নদণ 


সমগ্র দেশ সম্বন্ধে সাধারণভাবে উপাঁর-উন্ত কথাগাল সত্য হইলেও যশোহরের 
দুর্দশার কয়েকাট বিশেষ কারণ আছে । তন্মধ্যে নদ-নদী শকাইয়া যাওয়া 
এবং সঙ্গে সথ্ে ম্যালোরিয়ার প্রকোপ বাঁদ্ধই হইল প্রধান । সুজলা, সুফলা 
বাংলাদেশে শস্যসম্পদের অভাব নই-_ কিন্তু তৎসত্বেও যশোহরের সাঁহত 
অন্যান্য জেলার তুলনা হয় না। এ জেলার সর্বপ্রকার ফল মূল ও তাঁর- 
তরকারী এ জেলা হইতেই সরবরাহ হয় । ইহা ব্যতীত কোটাচাঁদপ-রের গড় 
ও চিনও সুবিখ্যাত । 

বিন্তু যশোহরের প্রধান নদী নৈরব হ্াঁজয়া যাওয়ায় জেলার সর্বনাশ 
সাঁধত হইয়াছে-_ যে ভৈরবের কূলে কলে শ্যামলশ্রী অপূর্ব শোভা বিস্তার 
কারত, আজ সেখানে বালুর স্তর বা স্ানাবড় জঙ্গল শোভা পাইতেছে__ যে 
নদীর বক্ষে একাদন পণ্যসম্ভারপূর্ণ নৌকারাজ চলাচল কাঁরত, আজ সে 
জলপথ সংকরর্ণ ও কচুরীপানায় পূর্ণ অন্যান্য নদী ও খালাবলের অবস্থাও 
এরূপ ! আজ তাই ম্যালোরয়া, জলাভাব ও দাঁরপ্ু দেশবাসীর নিত্যসহচর, 
মৃত্যুই একমান্র কাম্য ৷ 
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কিন্তু এ দুরবস্থার প্রতিকার কোথায় 2 কাঁ শক্তিবলে আমরা মনদয্ত্বের 
প-্ণ অধিকার অজর্ন কারয়া পৃঁথবাীর অন্যান্য আঁধবাসীর সহিত একতালে 
পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতে পাঁরিব 2 এই প্রশ্ন সকল দেশবাসীর চিত্তকে 
উদ্বোলত করিয়া তুলিয়াছে । আমাদের দুর্বলতার সীমা নাই, অভাবের সংখ্যা 
নাই সত্য তথাঁপ আজও আমাদের সে শান্ত আঞে যার দ্বারা ইচ্ছা কাঁরলে ও 
চেষ্টা করিলে আমরা সকল 'দক 'দিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারি । 'কন্তু 
ইহার মোচন না কাঁরতে পারলে মনযষ্যজন্মের সার্থকতাই' বা কোথায় ? 
দুর্বলতা জয়ের ও অভাব মোচনের একগান্র পথ স্বরাজ লাভ । আমাদের সকল 
অভাবের প্রাতিকার ্বরাজ লাভ কাঁরলেই হইতে পারে-_ তাহার প্‌বে নহে । 
সুতরাং আমরা কিভাবে স্বরাজ লাভ কারতে পার, তাহাই 'নর্ধারণ কাঁরতে 
হইবে । 

এ কথা আজ আমাদগকে অণ্তরের সাঁহত উপলাব্ধ কারতে হইবে যে, পূর্ণ 
স্বরাজ লাভ ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নাতিবিষয়ক ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনো কার্য 
সাধনই সন্ভব নহে-_ এবং এই সত্য উপলাব্ধ কারয়াই আমাদিগকে কার্য 
আরম্ভ কারতে হইবে-_ সকল প্রকার বাধা দুই হস্তে সজোরে ছিখড়য়া আদর্শ 
সাধনে যত্ববান হইতে হইবে | 


পাম্প্রদামিক বিপদ 


অনেকে বলেন, আমাদের সাধনার পথে যে-সকল বাধা বর্তমান, হিন্দ;-মসলমানে 
সম্প্রীতির অভাবই হইল তন্মধ্যে সর্বপ্রধান এবং এঅভাব মোচন কারবার 
কোনো আশা নাই । কিন্তু আম এ কথা 'ব্বাস কার না। আমাদের দেশের 
হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বরোধের কোনো চিরন্তন 
কারণ থাকিতে পারে না-_ ইহা নাই । কি ব্যান্তগত জীবনে, ক সমাজগত 
জীবনে, উভয় সংপ্রদায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য তো নাই-ই বরং অনেক 
শবষয়েই আমাদের মধ্যে প্বার্থের সামঞ্জস্য 'বদ্যমান । অন্নবস্ত্র বা শিক্ষা- 
স্বাস্থ্যের অভাব 'হন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমভাবে বর্তমান । বর্তমান শাসন 
ও শোষণের চাপে -উভর সম্প্রদায়ের প্রাণই আজ ভারাক্রান্ত ; বর্তমানে যে- 
সকল অত্যাচার ও অনাচারে দেশ মম হইয়া পাঁড়য়াছে তাহা সমাজাবিশেষের 
উপর নহে-_ সকল দেশবাসীর স্কন্ধে সমভাবে বর্তমান । অতএব অত্যাচারের 
প্রাতকারের প্রয়োজনীয়তা বা কেন যে উভয় সম্প্রবায়ের লোক মর্মে মর্মে 
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উপলাব্ধ করিবেন না, তাহার কোনো সংগত কারণ নাই । আমাদের যে যে 
অভাব রহিয়াছে তাহা পূর্ণ কারিতে হইলে উভয় সম্প্রদায়কেই একযোগে আত্ম- 
নিয়োগ কারতে হইবে । আসল কথা হইল এই যে, একশ্রেণীয় স্বার্থান্বেষী 
লোক ক্ষুদ্র ব্যন্তগত স্বার্থলোভে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ ও মনোমালিন্য 
সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে-স্বাধীনতা সংগ্রামে এ-শ্রেণর লোককেও শত্রুমধ্ে 
গণ্য করা প্রয়োজন । 


সামাঁজক অব্যবস্থা 


একাঁদকে সাম্প্রদায়ক কলহ যেমন আমাদের িলনপথে অন্তরায় স্াঁ্ট 
কারয়াছে, অপরাদকে সমাজের আভ্যন্তাঁরক কলহ ও ভেদনীতিও আমাঁদগকে 
কম দ্বল কাঁরয়া ফেলে নাই । আমরা হন্দহসমাজের মধ্যে জাতভেদের যে 
অচলায়তন সৃষ্ট কাঁরয়াছি তাহার পাধাণকারায় আবদ্ধ হইয়া কত প্রাণবন্ত 
দেশবাসী যে ব্যর্থতায় ড্বাবয়া মারতেছে কে তাহার ইয়ত্তা কাঁরবে ? তদুপার 
1বাভন্ন জাতির মধ্যে ঈর্ষা, প্রাধান্যলাভের প্রবাঁত্ত, অস্পশ্যতা ইত্যাঁদ 'হদ্দু 
সমাজকে সম্পূর্ণভাবে শনবীর্ঘ কাঁরয়া ফোলিয়াছে । আমাদের সমাজ তথা 
জাতিকে পুনরায় শান্তশালী ও একতাবদ্ধ কাঁরতে হইলে জাতিভেদের 
অচলায়তনকে ধূীলসাৎ কাঁরতে হইবে-_ প্রত্যেক মানুষকে মনুষ্যত্বের পর্ণ 
আধকার খদতে হইবে । এ সন্বন্ধে গত প্রাদৌশক সম্মেলনের রংপুর 
আধবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে আম তাহার প্রতি আপনাদের মনো- 
যোগ আকর্ষণ কার । বর্তমানে জাঁতিভেদ যে জাতির উন্নাতর পথে বাধা 
সৃষ্টি করতেছে এবং দেশের উন্নাতকল্পে অনাঁতাবল্বে যে জাতিভেদ মনছয়া 
দেওয়া প্রয়োজন, আধকাংশেরই মতে ইহা তথায় স্বীকৃত হইয়াছে । আজ 
জাতিভেদ উঠাইয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে কত যে সামাঁজক দুনর্টীতি ও অনাচারের 
অবসান হইবে তাহা বাঁলয়া শেষ করা যায় না। প্রথমত, অস্পশ্যতা ও 
আনহষাঙ্গক সকল পাপ ইহাতে লোপ পাইবে । বর্তমানে কাঁপলমদন মান্দরে 
যে মমর্ণান্তক ব্যাপার ঘাঁটতেছে, ভাঁবষ্যতে তাহার পুনরাভনয়ের কোনো 
সম্ভাবনা থাকবে না। 

আম শ্নয়াছ, যশোহরের পাঁজয়া, নড়াইল, কালিয়া, বাগুটিয়া, জঙ্গল- 
বাঁধাল-_ প্রভাত বার্ধি্‌ গ্রামগলি সংস্কারাবরোধী বিভিন্ন জাতির কেন্দ্র 
স্বরূপ । আম আশা কার, এই সকল গ্রামের ষে-সকল আঁধবাসী আজিকার 
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সম্মেলনে উপাস্থত আছেন তাঁহারা সকলেই বর্তমান জাতিভেদ প্রথার 'বষময় 
ফল আলোচনা কাঁরয়া ইহার প্রাতিবাদকল্পে সর্বতোভাবে চেম্টা করিবেন । 
বর্তমানে আমরা জাতিভেদকে মাঝে মাঝে যে কিরূপ হাস্যকর ব্যাপারে পাঁরণত 
কাঁর, তাহার দ্টান্তের অভাব নাই । কাঁলকাতার ন্যায় বৃহৎ নগরে আমরা 
বিনা বাধায় সকল প্রকার “অনাচার”এর অনং্্ঠান কার ; কিন্তু স্ব-গ্রামে, 
স্ব-সমাজে থাকলেই বিপরীত ভাব অবলম্বন কার । ক্রমাগত আঁতপ্রয়োজনীয় 
ব্যাপারেও এর্‌প আত্ম-প্রব্ণনা করিয়া আমরা সকল দিক হইতেই দরর্বলচিত্ত ও 
আত্মীবন্বাসহণন হইয়া পাঁড়তেছি । 


সমাজ-সংস্কার আদ্দোলন 
এই সামাজিক আত্মগ্রবণ্ণনার 'িবষময় ফল অর্থনোৌতিক ও রাজনোতিক ক্ষেত্রেও 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছই নাই । কাগজ-পন্রে 
আমরা 'বাভন্ন কর্মকেন্দ্রকে পরস্পর সংস্পর্শহবীন বিভাগ বাঁলয়া প্রচারিত 
কঁরিলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের মনোজগতে এরূপ কোনো 
ভাগ-বিভাগ নাই-_ যে ব্যাস্ত সমাজ-সংস্কারের চন্তা করেন তান রাম্ট্রীয় 
সংস্কারের চিন্তাও করিতে পারেন। এইজন্য এক বিষয়ে হীন বা দ:র্লচিত্ত 
হইলে, অন্যান্য বিভাগেও আমরা দূর্বল হইয়া পাঁড় এবং তজ্জন্য অনেকে মনে 
করেন, সামাজিক বর্ণবৈষম্য, অস্পৃশ্যতা, ভেদনশীতি ইত্যাঁদর প্রচার ও 
প্রয়োগের ফলেই আজ জাঁবনের 'বাঁভন্ন কর্মক্ষেত্রে আমাদের এরূপ অসহায় 
অবস্থা । এই জন্যই আজ আমাদের নবজাগরণের প্রচেষ্টাকে মান্র রাশ্দ্রীয় কেন্দ্রে 
আবদ্ধ রাখলেই চলিবে না, সামাজক ও অর্থনোতিক ক্ষেত্রেও প্রয়োগ কারিতে 
হইবে । যেখানে অত্যাচার, আঁবচার বা নিপীড়ন দোঁখব, সেইখানেই উহার 
প্রীতকারক্পে, মনষ্যত্থের পূর্ণ আধকার প্রাতষ্ঠার জন্য সর্বতোভাবে চেস্টা 
কাঁরতে হইবে । স্বগ্শয় দেশবম্ধ যে বাধাপ্রদান নীতির প্রাতষ্ঠা কাঁরয়া 
গিয়াছেন সকল কর্মক্ষেত্রেই তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে । যেখানে নিপাঁড়ত 
মনয্যত্থের কন্দন শুনব-_ সেইখানেই তাহার প্রাতকারের চেষ্টা করিব, তাহার 
জন্য সর্বস্বপণ কাঁরব-- তবেই দেশে শান্তমান নবজাতর সৃ্ট সম্ভব 
হইবে । 

এই আত্মপ্রাতষ্ঠার আঁভষান আজ চাঁরাঁদকে আরম্ভ করা প্রয়োজন । 
যেখান হইতেই অত্যাচারের আঁভযোগ আসিবে, সেইখানেই তাহার প্রাতকারের 


সভাষ-রচনাবল ১৫৩ 


চেষ্টা কাঁরতে হইবে । এইভাবে চাঁরাঁদকেই দেশবাসীর মনে আত্মসম্মানবোধ 
বাদ্ধ পাইবে এবং তাহা অর্জন ও রক্ষার ইচ্ছা সকলের মনে ফলবতাঁ হইবে । 


আগাম বৎসরের জন্য আয়োজন 


বন্ধুগ্ণ, আম সাধারণভাবে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আপনাদগকে নানা 
কথা জ্ঞাপন কাঁরলাম । কিন্তু আগামী বৎসরের জন্য কতকগ্ণাল বিশেষ কাজ 
এখন হইতেই আরম্ভ করা অত্যাবশ্যকীয় হইয়াছে । আপনাদের স্মরণ আছে 
যে, গত কাঁলকাতা কংগ্রেসে নর্ধারত হইয়াছে, আগামী ৩১শে 'ডসেম্বরের 
মধ্যে যাঁদ রাশ পার্লামেন্ট নেহরু িপোর্টএর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতন 
শাসন-সংস্কারের ব্যবস্থা না করেন তবে দেশময় আইন অমান্য শুরু কাঁরতে 
হইবে | ইংরেজ যে নেহরু রিপোর্ট মানিয়া লইবে না_ তাহার প্রমাণ 
ইতিমধ্যে নানাভাবে পাওয়া গিয়াছে । মান্র সপ্তাহকাল পূর্বে বিলাতের প্রধান- 
মন্ত্রী যে বন্তৃতা 'দয়াছেন তাহাতেও তান পুনরায় সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছেন 
__ সাইমন কমিশনের উপর সকল ইংরেজের পূর্ণ আম্থা বদ্যমান। সুতরাং 
ভারতবাসী যাঁদ এখনো কাঁমশনের সাহত সহযোগতা করে, তবেই ভালো ; 
নতুবা নানার্‌প গোলমালের সৃ্টি হইবে । 

প্রধানমন্ত্রর এরুপ উীন্তুর পর সরকার পক্ষের মনোভাব সম্বন্ধে আর 
কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। স্পম্টই দেখা যাইতেছে, আগামী বৎসর সমগ্র 
দেশময় আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপ্ত হইয়া পাঁড়বে । 

এই আন্দোলনের সাফল্যসাধনকল্পে এখন হইতেই আম্াঁদগকে যত্ববান 
হইতে হইবে । ইহার জন্য সর্বপ্রথম কর্তব্য-- কংগ্রেস কমিটগ্ালর সংকার 
সাধন ও নূতন সভ্য সংগ্রহ । অদূর ভবিষ্যতে যে কার্যপন্থা নির্ধারিত হইবে 
দেশময় যাহাতে তাহা সপ্রচারত হইতে পারে, সার্থক হইতে পারে তক্জন্য সবন্র 
কর্মকেন্দ্র গাঁড়য়া তোলা প্রয়োজন । বস্তুত, কংগ্রেস কাঁমটি ও স্ভ্যসংখ্যার 
আ'ধক্যের উপরই আমাদের আগত সংগ্রামের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নিভ'র 
কারতেছে । আমার একান্ত অনুরোধ, সকল যশোহরবাসা ইহার গুরুত্ব অননভব 
করিয়া নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনে যত্বশীল হইবেন । কংগ্রেস কাঁমাট 
পৃনগণঠনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীবন্ ও ধবলাতী পণ্যবর্জনের আন্দোলন এবং 
খদ্দর ও স্বদেশ” প্রচারের ব্যবস্থা সুপারচািত কারিতে হইবে । বত মান 
শাসনের প্রধান অঙ্গাই হইল শোষণ-__ ইহা আম পূর্বেই বাঁলম্াছ । এই 
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শোষণের পথ রোধ কাঁরতে না পাঁরিলে শাসনযন্ত্রকে কোনোরূপেই দুর করা 
যাইবে না-- তজ্জন্য সর্বাগ্রে বিদেশী বন আন্দোলন শুরু করা প্রয়োজন । 

এই কার্য পাঁরচালনের জন্য চাই উপযুন্ত কংগ্রেসকমাঁদল। সকল 
কার্যের সাফল্যের মূলে এই কমী্দল-- এইজন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা 
অত্যাবশ্যক । প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায় ও গ্রামে সামারক নীতি অনুসারে 
স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করিতে হইবে-- তাহা হইলে সংশ:খ্খলায় সকল কার্য 
সম্পাদন সম্ভব হইবে । 

কিন্তু অর্থ সংগ্রহের সুব্যবস্থা না কারতে পারলে কিছুই সম্ভব হইবে 
না। আমাদের দেশে সংকার্য সাধনের জন্য অর্থাভাব কখনো হয় নাই, আজও 
হইবে বলিয়া আম বাস কার না। অর্থসংগ্রহের জন্য সুন্ব্ধ সেবক দল 
গঠন কারয়া ভবিষ্যতের কারপন্থা সকল দেশবাসীর মধ্যে বিদ্তৃতভাবে প্রচার 
কারবার ব্যবদ্থা করা প্রয়োজন | দেশবাসীকে যাঁদ বর্তমানের দুরবস্থা সমাক 
রূপে জ্ঞাত করানো যায়, তাহা হইলে ইহার প্রাতকারকজ্পে সকলেই সর্বতো- 
ভাবে সাহাধ্য কারবেন, ইহা আম মনেপ্রাণে বিশ্বাস কর । 

সমবেত ভদ্রমণ্ডল', আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলির ঘথাযথ আলোচনা 
আম কার নাই, উল্লেখ করিয়াছি মান্ন। আম দেখাইয়াছ বর্তমান সকল 
দুরবস্থার মূলে রাঁহয়াছে রাজনৈতিক পরাধীনতা । সে পরাধীনতার পাশ 
ছিন্ন কাঁরতে হইলে সকল অর্থনোতিক ও সামাঁজক বৈষম্যমূলক অনাচার দূর 
করিতে হইবে-_ আর সকল উন্নীতমূলক কা সাধনের ঘন্রদ্বরূপ দেশের 
যুবদলকে সুসম্বন্ধ ও সুগঠিত কাঁরতে হইবে । এইসকল কার্য সাধন করিতে 
পারলে আমাদের জয় অবশ্যন্ভাবী, ইহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই । 


বরিশাল জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন 


সভাপাঁতর আভভাষণ । 


মাননীয় অভ্যর্থনা সাঁমীতির সভ।পাঁতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রাহিলা ও 
ভদ্রমহোদয়গণঃ বহৎ বংসর পর আপনারা বাঁরশাল জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের 
আয়োজন কাঁরয়াছেন । আজ এই সম্মেলনের আবশ্যকতা বিশেষভাবে সকলের 
মনে উাদত হইয়াছে । আমরা সাধারণত যে-সব নভাসাম:ত ও সম্মেলনের 
আয়োজন ক'রয়া থাঁক সেখানে সব সময়ে আমরা একমত হইতে না পারলেও 
দেশের প্রধ ন প্রধান কমাঁ ও মনীষাীবৃন্দকে সমবেত কাঁরয়া যে আলোচনা 
হয় তাহার ফলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইয়া থাকে । এই আলোচনার ফলে 
ভাবের আদান-প্রদান হয়, অনেক অস্পন্ট ধারণা প2রঘ্কার হইয়া যায় এবং 
1চন্তা ও কর্মের নূতন পন্থা আবক্কৃত হয় । 


১৯০৬ পলের সম্দেলন 


১৯০৬ থ্রীষ্টাবেঁ আপনাদের এই বরিশাল নগরে যে নন্মেলনের আঁধবেশন 
হইয়াছল ৬সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬রসূল, ৬মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, 
৬অ্বনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রমূখ সেই যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও 
নেতৃবন্দ সেখানে উপাম্থত ছিলেন । তথা মাতৃপূজা সমাধা হইবার পর্বে 
প্ীলশের লাঁঠর আঘাতে মঙ্গলঘট চুর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল । কিন্তু সভার 
কাজ বাধাপ্রাঞ্ধ হইলেও সভার উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছল সে- 
[বষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । ড্রাগ্রত জনশন্তি জাতীয় অপমান সহ্য না 
কাঁরয়া মানুষের দাঁব ও আ'ধকার প্রাতষ্ঠার জন্য যেভাবে বিপদকে আঁলঙ্গন 
কাঁরয়া নিভয়ে প্ীলসের লাঠির সম্মুখখন হইয়ীছল তাহার ফলে সমগ্র 
বঙ্গবাসী তথা সমগ্র ভারতবাসী নূতন শান্ত ও সাহাঁসকতার প্রেরণায় উদ্ব্দ্ধ 
হইয়াছিল। সেই গৌরবময় দিব হইতে আজ পর্যন্ত বরিশাল, আমলাতন্দ্বে 
ঘরে ঘরে আতঙ্ক সান্ট কারয়া আসিতেছে । 


১৯২১-এর নতন উন্গাদনা 


১৯২১ গ্রাস্টাব্দে যখন অসহযোগের রণভেরী চারাদকে বাঁজয়া উঠল এবং 
বাংলার বুকের উপর দিয়া নূতন ভাবের বন্যা প্রবাহত হইল, সেই সময়ে 
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প্রাদৌশক রাশ্রীয় সম্মেলনের আঁধবেশন পুনরায় এখানে হইয়াছিল । 
স্বদেশী যুগের নবপ্রেরণায় পূনজাঁবন লাভ কাঁরয়া বাঙালী জাতি আঁগন- 
পরীক্ষা ও বিপ্লবের ঝঞ্জাও ভিতর দয়া ১৯২১-এর দ্বারদেশে যখন উপনীত 
হইল, তখন নূতন গুরু ও নূতন পন্থার প্রস্নোজননয়তা সে মর্মে মর্মে 
উপলব্ধি করতে লাগল । পূুর্বযুগের সারাথ যাহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে 
সকলে এই প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করেন নাই এবং সেজন্য তাঁহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ অসহযোগের বন্যা প্রাতিরোধ কারবার চেষ্টা কাঁরয়াছলেন । সেই 
চেম্টা কাঁরলেন বাঁরশাল সম্মেলনের সভাপাতি, স্বদেশীষুগের চরমপন্থী নেতা 
শ্রীযুক্ত 'বাঁপনচন্দ্র পাল । কিন্তু বাঙাল শুন্ক রসহঈন ন্যায়শাঙ্তর ভালোবাসে 
না, তাই শ্রীষ-স্ত 'বাঁপনচন্দ্রু পালের লঁজিক-এ সাড়া দিল না। সভাপাঁতি 
দুঃখে, ক্ষোভে সভাত্যাগ করিলেন ; সভার কার্য বিশেষভাবে বাধা পাইল 
বটে, কিন্তু সমগ্র বাঙালী জাতি নূতন তেজ, নৃতন শান্ত, নূতন উদ্দীপনা 
লইয়া বাঁরশাল হইতে স্ব *্ব জেলার প্রত্যাবর্তন করিল এবং উন্মাদনায় 
ভরপুর হইয়া কর্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া ?দল । 


দেশবন্ধর নেতৃত্ব 

আরো এক দৃশ্য আমরা দোঁখয়াছলাম, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে-__ যখন বাঁরশালে 
প্রাদেশিক রাষ্ট্রসামাতর 'বশেষ আধবেশন হইয়াছিল । সেই সভায় উপাস্থত 
ছিলেন এক দিকে পাঁরবর্তনাঁবরোধীদল এবং অপর দিকে পাঁরবর্তনকামী ও 
গাঁতিশীল দল ও তাহার নেতা-_ বাংলার দেশবন্ধু” | 

সভাপাত শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবতর্ঁ ন্যায়ের দাঁব ও দেশবন্ধুর মর্যাদা 
রাখলেন না । দেশবম্ধু বাধ্য হইয়া তাঁহার সহকমীদগকে লইয়া সভাস্থল 
ত্যাগ কাঁরলেন । কিন্তু প্রাদোঁশক রাষ্্রসামীত তাঁহার মর্যাদা না বাঁঝলেও 
বাহরে যে বিপুল জনতা দেশবন্ধুর বাণী শুঁনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া 
আসিল তাহা দৌঁখয়াই প্রতীয়মান হইল যে, প্রকৃত মেজরিটি কাহার পক্ষে । 
সে দৃশ্য যে দৌখয়াছে তাহার মনে পড়ে, ইতিহাসের আর-একটি দশ্য-_ 
যোদন রুশজাতির পরলোকগত নেতা লোনন সভামধ্যে ভোটে পরাস্ত হইবার 
পর 'িনভরঁক নিক্কম্পস্বরে বাঁলয়াছিলেন যে, তাঁহার জয়লাভ হইয়াছে, কারণ 
প্রকৃত মেজারাঁট তাঁহার পক্ষে । দেশবন্ধুর যে পরাজয় বাঁরশালে ঘাঁটয়াছিল 
তাহাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জয়যান্রার প্রথম অধ্যায়, কারণ তিনি এবং তাঁহার 


সুভাষ-রচনাবলী ১৯৫৭ 


সহকমীগণ বাঁরশাল হইতে যে সংক্প ও সংঘবদ্ধতা লইয়া 'ফারয়াছিলেন 
তাহারই বলে পদে পদে জয়লাত কাঁরয়া অবশেষে গৌরব ও সম্মানের উচ্চ 
শখরে উঠতে পাঁরয়াছলেন । 


বরিশালে বার বার ঝঞ্চা 


বরিশাল জেলা বত্গোপসাগরের আত নিকটে, তাই বুঝ বাঁরশালে বার বার 
এত ঝঞ্ধা উঠিয়াছে । সৌঁদনও সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমাকে 
বাঁলতোছিলেন যে বারশাল বাংলার 50011 ০6 এবং বাঁরশালের 90017) 
06061-- সতীন্দ্রনাথ সেন । প্রাতঃস্মরণীয় বালগংগাধর তিলক মহাশয়কে 
কোনো ইংরেজ লেখক 80791 01 006 11001217 [00165 বাঁলয়া'ছলেন বাঁলয়া 
[তিলক মহারাজ ক্রুদ্ধ ও মনঃক্ষু্ হইয়াঁছলেন | জা না 50719 7606] 
আখ্যা পাইলে আমাদের সতীন্দ্রনাথ সুখ হইবেন, না দু:খিত হইবেন _- তবে 
বারশালবাসী বোধ হয় আজও গৌরব কাঁরতে পারেন যে ভারতবক্ষে যে কয়াট 
স্থানের দিকে অঙ্গুটঁল দেশ কাঁরয়া আমাদের শাসক সম্প্রদায় অনাগত ঝঞ্ধার 
দুঃস্বপ্ন দেখেন এবং হয়তো নিদ্রার মধোও শিহরিয়া উঠেন, তাহাদের মধোও 
বারশাল অন্যতম । বাঁরশালবাসী ! পরাধীন দেশে ইহা অপেক্ষা আধক সম্মান 
আপনারা আর কাঁ লাভ কাঁরতে পারেন 2 


চাই বিদ্রোহ ঘোষণা 


আমাদের শাসক সম্প্রদায় অনেক স*য়ে গর্ব করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা এই দেশে 
শান্তস্থাপন কাঁরয়াছেন । শীকন্তু কী উপায়ে তাঁহারা এই শান্ত স্থাপন 
কাঁরয়াছেন এবং ইহার পাঁরণামই বা কী হইয়াছে__ তাহা চিন্তা কাঁরলেই 
আমরা বাঁঝতে পারব যে, ইংরেজ-সংস্থাঁপত শান্ত ভারতবাসীর পক্ষে 
কল্যাণকর হইয়াছে কিনা । আমাদের মতো পরাধীন জাতিকে 'িরদ্ত্র কাঁরয়া 
সামারক শিক্ষার সূযোগ হইতে বাঁণ্চত রাঁখয়া এবং আমাদের কর্মক্ষেত্রের সমানা 
সংকুচিত কাঁরয়া ইংরেজ গবর্নমেণ্ট যে ভারতবাসকে ক্রমশ দুর্বল, ভীরু ও 
ধনশ্চেষ্ট কাঁরয়া ফৌলয়াছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । যে শান্ত আমরা 
উপভোগ কাঁরতোছ সে শান্ত কোথাকার 2 ধৰংসের তাণ্ডবলীলার মধ্যে অথবা 
নবসৃষ্টর আনন্দের ভিতর যে শান্তি পাওয়া যায়__ সে শান্তি কি আজ 
ভারতবাসী ভোগ কাঁরতেছে 2 অথবা শ্মশানভূমিতে যে শান্তি ও 'নস্তব্ধতা 


১৫৮ সুভাষ-রচনাবলা 


পাওয়া যায়-- তাহাই আজ আমাঁদগকে মুহামান করিয়া রাখয়াছে ? এই 
মোহনিদ্রা ভাঙতে হইলে চাই ঝঞ্ঝা ও তুফান, চাই রজোগুণের উদ্দীপনা ও 
কর্মের আবরাম গাঁতি, চাই বাঁহরের আকর্ষণ ও ?ীনত্য নূতনের সন্ধান, চাই 
সর্বোপাঁর বর্তমান ও বাস্তবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা । 

গত পণচশ বৎসরের ভিতর কত জোয়ার-ভাঁটা বাংলার বুকের উপর 
খোলিয়া গিয়াছে, মনুন্তপথযান্র বাঙালী কত অবস্থাীবপরযয়ের মধ্য দয়া 
গন্তব্যের দিকে চাঁলয়াছে, কত অমানশার নৈরাশ্য, কত পাার্ণমার সাফল্য 
বাংলার উপর আলোছায়ার ললাজাল বিস্তার কাঁরয়াছে-_ কিন্তু বারশালবাসী 
এতাঁদন ধারয়া সমানভাবে অসন্তোষের বাহন প্রজ্ালত রাঁখয়াছেন এবং ঝঞ্জার 
পর ঝঞ্ধা সৃষ্টি কারয়া আলস্য ও নিশ্চেম্টতার প্রভাব হইতে বাঙালী জাতিকে 
রক্ষা করিয়াছেন । আজ তাই বাঁরশালবাসী বাঙাল মান্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছেন । 

আপনারা আমাকে এই সম্মেলনের সভাপাত পদে বরণ কাঁরয়াছেন । কেন 
কারয়াছেন এবং আমার কোনো যোগ্যতা আছে কিনা তাহার বিচার আম কাঁরব 
না- সে বিচারের ভার আপনাদের । আমি আপনাদের সেবক ; যেভাবে 
আপনারা আমার সেবার দাঁব কাঁরবেন সেইভাবে আম আপনাদের সেবা 


কারতে বাধ্য । তবে আজ যখন আমাকে সুযোগ দিয়াছেন তখন অন্তরের 
কয়েকাট কথা আমি 'ানবেদন করিব । 


স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন 


যোঁদন প্রথমে দেশের সম্বন্ধে চিন্তা কারতে শিখ সেহীদন হইতে স্বাধীন 
ভারতের স্বপ্ন আমার চিত্তকে আঁধকার কাঁরায়াছে । 'ন্তু একাঁদন যাহা আনার 
নিকট মান্ত্র নিশার স্বপনের মতো মনে হইত, তাহা আজ বাস্তব অপেক্ষাও সত্য । 
দিনের পর দিন, বংসরের পরবৎসর ভাবতে ভাবতে আজ অন্তরের অন্তরতম 
প্রদেশে এই প্রত্যয় জান্ময়াছে যে, ভারত আবার স্বাধীন হইবে, স্বাধীন হইয়া 
কর্মে, জ্ঞানে ও ধর্মে মহীয়ান হইবে এবং ব*বদরবারে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ কাঁরবে। 
এ কথা আর আমার নিকট তকের বিষয় নহে-_ অনুভূতির বিষয় । ভারত 
পরাধীন, এ কথা আমার নিকট যতটা সত্য-_ ভারত যে অদূর ভাঁবষ্যতে 
স্বাধীন হইবে-_ একথা আমার নিকট তদপেক্ষা কম সত্য নয় । যে স্বাধীনতার 
শচন্্র আমার মানসপটে আঁত্কত, তাহার মধো কোনো সীমা বা সংকীর্ণতা 


সুভাষ-রচনাবল? ১৫১ 


নাই । যে দ্বাধীন ভারতের ধ্যান কার তাহার আমলে কেহ বলিবে না "আমি 
ইংরেজের অধানে স্বাধীন হইয়াছি ।" প্রত্যেকে বালবে “আম মনৃষ্যত্বের পূণ 
আধকার লাভ কাঁরয়াছ। ইংরেজ তাহার দেশে যে আধকার ভোগ করে, জামণন 
জাতি তাহার দেশে যে আঁধকার পাইয়াছে-- আমিও আমাদের দেশে 
সেই অধিকার পাইয়াঁছি।, 

যে স্বপ্ন, যে ক্পনা, যে সত্য তরুণ বাংলা তথা তরুণ ভারতকে 
উ্মাদনায় বিভোর করিয়াছে তাহা আমাকেও মীন্তপথযান্রীদের মধ্যে টানিয়া 
আঁনয়াছে। এই স্বপ্নের আনন্দ ও মাধুরী সকল দ:ঃখ হরণ করে, সকল 
শ্রান্তি দূর করে, সকল [বিপদ ও বাধা লগ্ন কারবার শান্ত দেয় এবং ত্যাগের 
শন্যপান্্ অমৃতে ভাঁরয়া দেয় । তাই মানুষ এই স্বপ্নের অলৌকিক প্রভাবে 
অসাধ্য সাধন কাঁরিতে পারে এবং তাই আমরাও বুকভর আশা লইয়া ঈ্বাধীন 
ভারতের সন্ধানে ছুটিয়াছি। 

যে স্বাধীন ভারতের কল্পনা কাঁর, সেথায় ব্যান্ত ও সমাজ-_ উভয়ই মুক্ত 
এবং সাম্য ও মৈত্রী সেথায় নিত্য 'বরাজমান | প্রত্যেক মানুষ মনহষ্যত্বের পূর্ণ 
আধকার ভোগ কারবে এবং স্বীয় অবস্থা উন্নত করিবার জন্য সকলের সাঁহত 
সমান সুযোগ পাইবে । যে দেশে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা কারতে 
পারবে, স্বাধীনভাবে সংঘ গাঁড়তে পাণারবে এবং অপরের স্বার্থহানি না করা 
পর্যন্ত 'নার্বঘে ও 'নীর্ঘবাদে চলাফেরা ও কাজকর্ম করিতে পারবে, ব্যান্ত 
যেরূপ মুন্ত, সমাজও সেখানে তদ্রূপপ মুন্ত হইবে । সমাজের ব্লমোন্নীত ও আত্ম- 
বিকাশের পথে কোনো বাধা আর থাফিবে না । কোনো বাধা বা বন্ধন উপাস্থত 
হইলে নবজাগ্রত সমাজ তাহা সজোরে অপসারিত কারবে । 


স্বাধখনতার প্রকৃত স্বরুপ 


দ্বাধীনতার প্রকৃত ও পূর্ণ স্বর্প কী তাহা অনেকে জানেন না বা চিন্তা 
করেন না। আমরা পরাধীন বাঁলয়াই ?ান্ট্রের কথা বোৌশ কারয়া চন্তা কাঁরয়া 
থাকি এবং রাঘ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শাসক ও শাঁসতদের মধ্যে যে বৈষম্য এখন 'বদ্যমান 
তাহাই আমাদের চোখে ঝড়ো হইয়া উঠে । এই বৈষম্য মূল হইলেই আমরা 
পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কাঁরব-- এ ধারণা অনেকের 'ছিল-- হয়তো এখনো 
অনেকের আছে । সম্মজ ও অর্থনগীতির কথা না উঠাইয়া রাম্দ্রীয় ক্ষেত্রে সকল 
বৈষম্য দর কাঁরয়া রাষ্ট্রীয় দ্বাধীনতার প্রাতষ্ঠা করিলেই আমাদের কতব্য শেষ 


১৬০ সুভাষ-রচলাবলা 


হইবে এ-কথা অনেকাঁদন পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস কারিতাম | এমন-কি, অনেক 
চরমপন্থণ নেতা মনে করিতেন যে, সমাজ ও অর্থনীতির কথা উঠাইলে যে মত- 
ভেদ ও মনান্তর সৃঁন্ট হইবে তাহার ফলে স্বাধীনতা লাভের পথে অন্তরায় 
উপাস্থত হইবে ; অতএব স্বরাজ ও অর্থনীতির সমস্যা উত্থাপন না করাই 
শ্রেয় । আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ 
স্বাধীনতা দাঁব করেন 'কন্তু সমাজের বর্তমান জাতিগত ও অর্থনৌতিক বৈষম্য 
বজায় রাখতে চান। 


সব দিক দিয়া মানত চাই 


মানুষের জীবন যেরূপ খণ্ডীবখণ্ড করা যায় না_ প্বাধীনতাও সেইর্প 
জীবনের একটা দকে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। অন্ধকারময় প্রকোন্ঠে দ্বীপ 
জঙাঁললে সমস্ত ঘরাট যেরূপ আলোকিত হয়-__ মুক্তির আকাংক্ষা সেইর্প 
মানুষের অন্তরে জাগারত হইলে জীবনের সকল দিকে ফৃঁটিয়া বাহর হয় । 
যে মানুষ মুক্তিকামী, সে সব দক 'দয়া মুক্ত হইতে চায়। যে ব্যান্ত জাতিকে 
মূন্ত কাঁরতে চায় সে সকল বন্ধন ছিন্ন কাঁরয়া অন্তরে, বাহরে সকল দিকে 
জাতিকে মুন্ত কারতে চায় । বস্তুত, প্রকৃত স্বাধীনতা" যাঁদ লাভ কাঁরতে হয় 
তবে শুধু রাম্দ্রীয় বৈষম্য দুর করিলে চলিবে না-_ সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও 
অর্থনৌতক বৈষম্যও দর কারতে হইবে । 

সমাজ ও অর্থনশীতর কথা তুঁলিলে আমরা প্রাচীনপন্থীদের অপন্তোষ- 
ভাজন হইতে পার, হয়তো কেহ কেহ রাগ কাঁরয়া কংগ্রেস ত্যাগ কারতে 
পারেন, কিন্তু আমরা যাঁদ পাঁচজনকে হারাই তাহা হইলে সেখানে ১০০ 
জনকে পাইব এশবষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । জাত বা অর্থের দক 'দিয়া যাহারা 
আঁভজাতবর্গাঁয়, বৈষম্য দূরীকরণের প্রস্তাবে তাঁহারা বিরুদ্ধাচরণ কাঁরতে 
পারেন৷ কিন্তু অপর 'দকে যে-সব লোক সামাঁজক ও অর্থনৌতিক অত্যাচার 
ও অনাচারে নিপণীড়ত, তাহাদের নিকট রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজ ও অর্থনদাত বড়ো 
সত্য । সামাজিক ও অর্থনৌতিক বৈষম্য দূরীকরণ তাহাদের নিকট রাম্ট্রীয় 
স্বাধীনতা-লাভ অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নহে । তাই এরুপ স্বাধীনতা লাভ 
কারতে হইবে যাহা দ্বারা মানূষ সকল প্রকার বন্ধন ও বৈষম্য হইতে মুক্ত হইতে 
পারে। সেই স্বাধীনতা উপভোগ কাঁরয়া ব্যন্তি ও সমাজ যেন 'নার্বঘ্, 
অবাধে গজের জীবন গাঁড়য়া তুলিতে পারে। 


সুভাষ-রচনাবল' ১৬৯ 


যে আদর্শের উল্লেখ কারলাম সে আদর্শ লাভ করা সময় ও সাধনা- 
সাপেক্ষ । এই আদর্শের পূর্ণ স্বর্প আমাদের জাতির নিকট একদিনে বা এক 
বৎসরে প্রাতভাত হয় নাই । আদর্শের উপলাব্ধর জন্য যেরূপ বহহ সময় 
লাগয়াছে-_- আদর্শের প্রাত্ঠার জন্যও সেইরূপ সময় লাগতে পারে । 


স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস 


স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ক্রমোন্নীতি সর্বদা দৌখতে পাওয়া যায়৷ কিন্তু 
এই ইতিহাসের এক অধ্যায়ের সূচনা যাঁহারা করেন তাহারা অনেক সময়ে 
পরবতর্ঁ অধ্যায়ের নেতৃত্ব কীরতে পারেন না, কারণ সেই অধ্যায়ের অবসানের 
সত্গে সঙ্গে তাঁহারাও জীবনীশান্ত হারাইয়া ফেলেন । অনেকে এই কারণে 
নেতাদের উপর দোষারোপ কাঁরয়া থাকেন 'কন্তু তাহা কাঁরয়া কোনো লাভ 
নাই । নেতা আকাশ হইতে নাঁময়া আসে না অথবা ভূংইফোঁড় হইয়াও জন্মায় 
না। জাতির দোষগুণ লইয়া নেতারা জাঁত-কর্তৃক সম্ট হইয়া থাকে । 
সুতরাং নেতাকে গাল দিলে জাতিকেই গাঁল দেওয়া হয় । 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬স_রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বজ্রীনর্ঘোষে বাঙালনকে 
জাগাইয়াছিলেন । তাঁহার নেতৃত্বে বাঙালী বগভঙ্গ রদ কারবার জন্য অগ্রসর 
হইয়াছিল, এই আঁভযানে অবশেবে জয়লাভও কাঁরয়াছিল । 'কন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রবাব ও তাঁহার দল নস্তেজ হইয়া পাঁড়লেন । 
তাঁহাদের অসমাঞ্চ কাজের ভার তুলিয়া লইলেন-_ একাঁদকে শ্রীষন্ত ব্যোমকেশ 
চকুবতাঁর জাতীয় দল এবং অপরাঁদকে বাংলার বিপ্লবী তরুণ-সমাজ । 

ধদ্বতগয় অধ্যায়ের শেষে গবপ্নবীদের মধ্যে অনেকে শ্রান্ত ক্লাম্ত হইয়া 
পাঁড়লেন ; তাই অসহযোগের বান যখন ডাকল তখন তাঁহারা সাড়া দিতে 
পারলেন না। যাঁহাদের জবননশান্ত তখনো পর্ধদ্ত অক্ষুপ্র ছিল নন: 
কো-অপারেশনের ম্োতে গা ভাসাইয়া "দয়া জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে 
তাঁহারা চাঁলতে লাগলেন । অপর গদকে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্লবতর্ট ও তাঁহার 
জাতীয় দল অসহযোগের নশীত ও কর্মপদ্ধাত একেবারে অপছন্দ করিয়া দুরে 
সাঁরয়া দাঁড়াইলেন এবং বাংলার নেতৃত্বের ভার যেন আপনা-আপাঁন দেশবন্ধ, 
চিত্তরঞ্জনের হাতে চাঁলয়া গেল । 

অসহযোগ আন্দোলন িছুকাল চলিবার প্রর তাহার বেগ যখন মন্দীভূত 
হইল তখন নৃতন কর্মপদ্ধাতর প্রয়োজন হইল । 'দেশবন্ধু ঠিক এই সময়ে 


সু.র. ২১১ 


১৬২ সুভাষ-রচনাবলী 


গ্বরাজ্যনীতির প্রবর্তন কাঁরয়া নূতন উদ্দীপনা সৃন্টি করিলেন । কোনো 
কোনো কর্মী স্বরাজ্য আন্দোলনে যোগদান কাঁরয়া আমলাতন্দ্ের সাঁহত সংঘর্ষ 
চালাইতে লাগিলেন । 

১৯২০ সালে প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন নানা গাঁরবর্তনের ভিতর দিয়া 
এখনো চলতেছে । ইহার পাঁরণাম না দোঁখয়া এইই আন্দোলনের সার্থকতা অথবা 
ব্যর্থতা সম্বন্ধে কিছ: বলা উচিত নয় ৷ তবে আমার মনে হয় ষে, এ আন্দোলন 
ব্থ' হইবে না; এত ত্যাগ, এত পাঁরশ্রম, এত আয়োজন, এত সাধনা কখনো 
ব্য হইতে পারে না। ষোলো-আনা সাফল্য হইবে কিনা ইহাই একমান্ত 
সমস্যা । 

মধ্যে মধ্যে ব্যর্থতার আশংকা দেখিয়া কেহ কেহ বাঁলতে আরম্ভ 
কাঁরয়াছেন যে, গয়া-কংগ্রেসের পূর্বেকার অবস্থায় 'ফাঁরয়া গেলে ভালো হয় ; 
কারণ স্বরাজ্যনীতি নাকি বিফল হইয়াছে । কিন্তু যাঁদ িফলতার চার করেন 
তবে আম বালব যে, স্বরাজ্যনীতি যাঁদ বিফল হইয়া থাকে তবে তাহার খাঁট 
অসহযোগ নীতিও তদপেক্ষা অধক বিফল হইয়াছে । কিন্তু বস্তুত বিচারের 
সময় এখনো আসে, নাই, কারণ সংগ্রাম এখনো চাঁলতেছে। 


কাউন্সিল বর্জন পমর্থন করা উাঁচত 


যাহারা স্বরাজ্যনীতি বন করিয়া খাঁট অসহযোগনগাঁতি 0:11,010% 
0০0-০০-0706186101) পন্নরায় গ্রহণ কাঁরতে চান এবং আশা করেন যে, 
তাহার দ্বারা স্বরাজলাভের আঁধক সহায়তা হইবে তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । 
তাঁহারা এই সহজ কথা ভুলিয়া যান যে, মানুষকে সর্বদা সম্মুখের দিকে 
চাঁলতে হয়, যে অবস্থা আতিক্রম কাঁরয়া আমরা অগ্রসর হইয়া আদসয়াছি 
সৈ অকথায় 'ফারয়া গেলে কোনো লাভ হইতে পারে না, বরং ক্ষাত হইবে । 
88০1. 10 1175 6৫83, 7380. 10 085৪ প্রভৃতি যাবতীয় “৪৪০, নীতির 
আমি বরোধী; তাই 'নাঁখল ভারতীয় কংগ্রেস কাঁমাটর কার্ধকরী সমতি 
কাউীন্সিল বর্জন ও সদস্যপদ ত্যাগ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ কারয়াছেন আম 
তাহা সমর্থন কারতে পার না। আম মনে কার যে, উন্ত প্রস্তাব কারে 
পাঁরণত হইলে দেশের ইন্ট না হইয়া আনষ্টই হইবে । অসহযোগ নীতি এবং 
তার আন:ষাঁঞ্গক প্বরাজ্যনীতি ব্যর্থ বাঁলয়া যোদন প্রাতপন্ন হইবে সেই দিন 
নূতন পন্থা ও নূতন নাতির সন্ধান করিতে হইবে । 


সুভাষ-রচনাবল? ৰ ৬৬৩ 


ভোমিনিয়ন স্টেটাস ও পশ স্বাধধনত। 


এখনকার অমহযোগ নীতি অবলম্বন করিয়া প্রাণপণ পারশ্রম কারিলে আমরা 
যে গন্তব্যের দকে অনেক দূর অগ্রসর হইবে-__ এমন-ক, ভডোমিনিরান স্টেটাস- 
রূপণ স্বরাজ লাভ করিতে পারব সেীবষয়ে আমার িছ-মান্র সন্দেহ নাই । 
কন্তু একবার অসহযোগ নীতর দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা যে লাভ হইবে সে 
ভরসা আমার নাই | পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যে বিপুল চেষ্টা ও তুমুল 
আন্দোলন আবশ্যক তাহা বর্তমান শত দোষযুন্ত সমাজের পক্ষে সাধ্য নয় । 

আজ দেশের যে অবস্থা তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, বর্তমান সংগ্রামের 
ফলে ঘখন দুই-এক বংসরের মধ্যে আমরা স্বরাজের পথে আরো অগ্রসর হইব 
তখন কর্ম ও নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ সারয়া দাঁড়াইবেন এবং গবর্নমেন্টের 
সাহত সহযো'গতা কাঁরতে প্রস্তুত হইবেন । স্বরাজ বাঁলতেম্যাহারা 7)97210101 
51805 বুঝেন তাহারা 70010101010 91815 পাইলে সফলকাম হইয়া সংগ্রাম 
হইতে অবসর গ্রহণ কাঁরবেন সে-বষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । তখন একদল 
নেতা ও ক্র প্রয়োজন হইবে, যাহারা দেশবাসীকে পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে 
পাঁরচালিত কাঁরতে পারিবেন এবং 100171101. 908005 লাভের পর জাতীয় 
দলের মধ্যে ষে ভাঙন আরম্ভ হইবে সেই ভাঙনের সময়ে অবসাদের কল হইতে 
দেশবাসীকে রক্ষা কাঁরতে পারবেন । এই উদ্দেশ্য সফল কাঁরতে হইলে এখন 
হইতে পর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ সবন্ত প্রচার করা আবশ্যক । 


বতণনানের সমস্যা 


এ কথা সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হইবে যে, ১৯২০ শ্রীন্টাব্দে যে 
উদ্দগপনার মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের জন্ম হইয়াছল সে উদ্দীপনা আজ 
আর নাই । যাঁদও ১৯২০ বা ১৯২১-এর তুলনায় আমরা জাতি হিসাবে আজ 
আধক শান্তশালী হইয়াছি তথাপি ষে উদ্দীপনা, ষে একাগ্রতা, ষে সংকল্প 
[917)17190 86815 লাভের জন্যও দরখণ্র তাহা এখনো আমরা সৃষ্টি কারতে 
পার নাই । ১৯২১-এর মূলধন লইয়া আমরা এতাঁদন কাজ চালাইঙ্লাছ। 
এই মূলধনের সাহায্যে নূতন শাসনপদ্ধাত বা ঢ২6০1279 লাভ করা সন্ভব 
হইতে পারে কিন্তু দ্বরাজলাভ সম্ভবপর নয় । কী কারিয়া সমগ্র দেশমর 
আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য একটা প্রবল আকাতক্ষা জাগারত কারিব তাহাই 


আজ সব চেয়ে বড়ো সমস্যা । 


১৬৪ সুভাষ-রচনাবলাী 


নূতন সমাজ গঠন 


আমার মনে হয় ষে, নতন শান্তর উৎস খঁুজিতে হইলে সমাজের অন্তস্তলে 
আঘাত করা প্রয়োজন এবং আঘাত কারবার জন্য স্বাধীনতার বাণণ প্রচারের 
সঙ্গে সত্যে নৃতন সাম্যবাদ প্রচার কাঁরতে হইবে । সমাজের আমূল পারবর্তন 
করিয়া সাম্য ও স্বাধীনতার উপর নূতন সমাজ গাঁড়বার চেষ্টা কাঁরতে হইবে । 
সাম্য ও দ্বাধীনতার আস্বাদ পাইলে সংগ্ধ নারাশাল্ত জাঁগয়া উঠিবে, তরুণ 
সমাজ নৃতন জীবন লাভ করিবে, ভারতের লাঁঞ্চত ও উপোঁক্ষত সমাজ 
মনযষ্যত্বের গৌরবে সংপ্রাতীষ্তত হইবে এবং কৃষক ও শ্রীমকদের মধ্যে নৃতন 
চেতনা ও কর্শান্ত উদ্বুদ্ধ হইবে । আঁম বিশ্বাস কারি যে এই চারাদক দিয়া 
আন্দোলন শুরু করিলে অনাতাঁবলম্বে সমস্ত জাতির মধ্যে অসম শান্তর 
উৎস খুলিয়া যাইবে এবং এই শান্তবলে আমরা অনায়াসে স্বরাজ লাভ 
করিতে পারিব। 

নারীসমাজ, তরুণ সমাজ, উপেক্ষিত সমাজ এবং কৃষক ও শ্রামক সমাজ 
_এই চার সমাজে জীবনীশীল্ত সগ্ার কারতে হইলে তাহাদের সম্মুখে 
স্বাধীনতার অখণ্ড স্বরূপ তুলয়া ধারতে হইবে । তাহাঁদগকে ভালো কাঁরয়া 
বুঝাইয়া দিতে হইবে ষে, যে স্বাধীনতা আমরা চাই তাহা প্রাতিষ্ঠিত হইলে 
সমাজ পনজীঁবন লাভ করিবে, সমগ্র জাতি নূতন বলে বলীয়ান হইবে, প্রত্যেক 
মানুষ মনব্যত্বের পর্ণ অধিকার প্রা্থ হইবে এবং জাতিগত ও অর্থনোতিক 
কোনো বৈষম্য আর দেশে থাকিবে না। 

সমবেত ভদ্রমন্ডলী । আম এতক্ষণ আদর্শের কথা ও ভবিষ্যতের কথা 
বাঁললাম । এখন বর্তমানের সম্বন্ধে ছু; বাঁলয়া আমার বন্তব্য শেষ কারব । 


আইন অমন্য ও খাজনা বন্ধ 


কলকাতা কংগ্রেসের নির্দেশানুসারে 'ব্রাটিশ গবর্নমেশ্টকে যে এক বংসর সময় 
দেওয়া হইরাছে-- সে সময়ের মধ্যে আমাদের জাতীয় দাঁব গ্রাহ্য না হইলে 
আগামী লাহোর-কংগ্রেসে পর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ কারব বাঁলয়া 
আমরা সকলেই বোধহয় সংকজ্প কাঁরতোছি । সে প্রস্তাব গৃহীত হইলে আমরা 
গনশ্চ্ষ্ট হইয়া বাঁসিয়া থাকতে পারব না। সমস্ত শান্ত নিয়োগ কাঁরয়া 
আমাদের শেষ অস্ত্র আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধ__ প্রয়োগ করিতে হইবে । 
শৃকন্তু ১৯৩০ সালে আইন অমানা অথবা খাজনা বন্ধের আন্দোলন যাঁদ আরম্ভ 


সুভাষ-রচনাবল' ১৬৫ 


কারতে হয় তাহা হইলে এখন হইতেই দেশকে প্রস্তুত করিতে হইবে । দেশকে 
প্রস্তুত করিতে হইলে সর্বপ্রথমে কংগ্রেস কমিটিগুলি পুনগঠিনের সঙ্গে সঙ্গে 
বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও 'বলাতাঁ পণ্য বজনের আন্দোলন ব্যাপকভাবে চালাইতে 
হইবে । সঙ্গে সঙ্গে খদ্দর ও স্বদেশণ প্রচারের আয়োজনও কাঁরতে হইবে । এই 
কার্যতালিকা সফল কারবার জন্য যে দেশব্যাপী আন্দোলন প্রয়োজন ও 
যেভাবে কংগ্রেস কামাটির পুনগণঠিন আবশ্যক তাহা করিতে পারলে আমরা 
আমাদের দেশকে আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধের জন্য প্রস্তুত কারতে পারব । 
আম সেইজন্য এই দুইট কর্তব্যের দিকে আপনাদের দুণ্টি আকর্ষণ কারতোছ। 

বন্ধগণ, বলবার অনেক কথা ছিল তু কিছুই বলিতে পারলাম না। 
আজ বাংলার সন্মূখে ভীষণ পরীক্ষা উপাঁদ্থত । দিকে দিকে বিদেশী আমলা- 
তন্ত আজ চণ্ডনীতি প্রয়োগ করিতেছে ৷ এই চন্ডনীতির ফলে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র- 
নাথ সেন ও তাঁহার সহকর্মাবৃন্দ আজ আত্মসম্মান রক্ষার জন্য অনশনরত গ্রহণ 
কাঁরতে বাধ্য হইয়াছেন । আমরা অসহায়ের মতো দূর হইতে তাঁহাদের লাঞ্ছনার 
কাহিন” শ্রবণ কাঁরতোঁছি কিন্তু প্রাতিকারের কোনো উপায় দোঁখতোঁছি না। বোধ 
করি *বরাজ প্রাতষ্ঠা না হওয়া পযন্ত কোনো গ্রাতকার সম্ভবপর নয় । 

লাঞ্ছনার রন্ত-তিলক ললাটে ধারণ কারয়া আমরা দুঃখের অমানিশার মধ্যে 
আভষান শুরু কারয়াছ । আমরা অমৃতের পুত্র বিধাতার আশীর্বাদ 
আমাদের শিরে নিত্য বার্ধত হইতেছে-_ তাই জয়লাভ আমাদের অবশ্যন্ভাবী | 
দুঃখ, দৈন্য, বেদন। ও লাঞ্ছনা আমাদের অন্তরের আনন্দকে কখনো 
কাঁড়য়া লইতে পারিবে না। বন্ধুগণ, আমরা যে পথে চলিয়াছ-_ তাহা 
ত্যাগের পথ, কম্টকর পথ, কিন্ আনন্দের ও জয়যান্ত্রারও পথ । এই পথে 
আমি আপনাদের সকলকে আহবান কারতোছ । আসুন, আমরা বীরপদাঁবক্ষেপে 
এই পথ চাল । আমরা নিজেদের সাধারণ বলে নূতন স্বাধীন ভারত সা্ট 
কারব এবং ভারত-জননশকে রাজরাজেশ্বরণ পদে প্রাতাষ্ঠত কাঁরব, ভারতের 
পুনরদ্ধার সাধন কাঁরয়া আমরা জন্ম সার্থক কাঁরব, জীবন ধন্য কারব। 
আসুন, আজ ভগবানের চরণে আমরা সমবেতভাবে করজোড়ে শহধদ এই 
প্রার্থনা কাঁর-_ আশীর্বাদ করুন, আমাদের সাধনা সিদ্ধ হউক-- আমাদের 
জশীবন ধন্য হউক । 

বন্দেমাতরম: 
১১ জুলাই ১৯২৯ ৰ 


হুগলী জেল! ছাত্র সম্মেলন 


২৯ জুলাই ১৯২৯ হৃগলণ জেলা ছাত্র সম্মেলনে সভাপাঁতির আঁভভাষণ । 


মাননীয় অভ্যর্থনা সাঁমাতর সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ছান্তমণ্ডলী : 
আপনারা আজ কিসের জন্য এই ছান্রসরীয় আমায় আহবান করিয়াছেন তাহা 
আপনারাই জানেন তবে এই সভায় আসবার প্রবৃত্ত বা সাহস যে আমার 
হইয়াছে তাহার একমান্ কারণ এই যে আম মনে কার আঁম আপনাদের মতোই 
একজন ছাত্র ; “জীবনবেদ” আ'ম অধ্যয়ন কাঁরিয়া থাঁক এবং বাস্তব জীবনের 
কন আঘাতে যে জ্ঞানের উন্নেষ হয় সেই জ্ঞান আহরণে আমি এখনও রত । 


জাতির আদর্শ 


প্রত্যেক ব্যান্তুর বা জাতির একটা ধম বা আদর্শ (0681) আছে । সেই 10641 
বা আদর্শকে অবলম্বন ও আশ্রয় কাঁরয়া সে গাঁড়য়া উঠে । সেই 1৫62|কে 
সার্থক করাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য, সেই 1168] বা আদর্শকে বাদ দিলে 
তাহার জবন অর্থহীন নিম্প্রয়োজন হইয়া পড়ে । দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে 
আদর্শের ক্লমাবকাশ বা আঁভব্যান্তি একাঁদনে বা এক বংসরে হয় না। ব্যান্তর 
জীবনে সাধনা যেরূপ বহূবৎসরব্যাপী হইয়া থাকে, জাতির জীবনেও 
সেইরূপ সাধনার ধারা পুরুষানুরুমে চাঁলয়া আসে । তাই মনীষারা বালয়া 
থাকেন যে আদর্শ একটা প্রাণহীন গাঁতহণন বন্তু নয়। তার বেগ আছে, গত 
আছে, প্রাণ-সষ্জারণী শান্ত আছে । 


আমাদের ঘ/গধম' 


যে আদর্শ আমাদের সমাজে গত একশত বংসর ধাঁরয়া আত্মীবকাশের চেষ্টা 
কারতেছে আমরা তার পাঁরচয় সবসময়ে না পাইতে পার । যে চিন্তাশীল, 
যাহার অন্তদ্ণ্ট আছে শুধু সে বান্ত বাহ্যঘটনা-পরম্পরার অন্তরালে 
অন্তঃসাললা ফত্গুনদীর্পা এই আদর্শের ধারাকে ধাঁরতে পারে । এই আদর 
আমাদের যুগধর্ম-__ 109 10০3. 01 1116 ৪৪৩. ইহার উপলাব্ধ সব সময়ে হয় না 
বাঁলয়া আমরা প্রায়শ ভ্রান্ত পথের দিকে আকৃষ্ট হই-_ ভ্রান্ত গুরুর অনুবতা 
হই । হে ছাত্রমণ্ডলী, যাঁদ জীবন গঠন কাঁরতে চাও-_ তবে ভ্রান্ত গর ও 


স:ভাষ-রচনাবলী ১৬৭ 


ভ্রান্ত পথের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করো । নিজে আত্মস্থ হইয়া জীবনের 
প্রকৃত আদর্শ নিয়া লও । 

১৫ বংসর পূর্ে যে আদর্শ বাংলার ছান্রসমাজকে অন:প্রাণিত কাঁরিত 
তাহা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ । সে আদর্শের প্রভাবে তরুণ বাঙালী 
ষড়ারপু জয় কাঁরয়া স্বার্থপরতা ও সকল প্রকার মাঁলনতা হইতে মুন্ত হইসে 
আধ্যাাত্বক শান্তর বলে শুধু বৃদ্ধ-জীবন লাভের জনা বদ্ধপাঁরকর হইত। 
সমাজ ও জাতি গঠনের মূল-_ ব্যান্তত্ব বিকাশ । তাই স্বামী ববেকানন্দ সর্বদা 
বালতেন “020 7081706 75 [03 101551070”- খাঁটি মানুষ তৈয়ার করাই 
আমার জীবনের উদ্দেশ্য ৷ 

কিন্তু ব্যান্তত্ব বিকাশের 'দকে এত জোর দলেও ্বামী ববেকানন্দ 
জাতির কথা একেবারে ভুলিয়া যান নাই ! কর্মহীন সন্যাসে অথবা 
পুরুষকারহীন অদষ্টবাদে তান বি*বাস কারতেন না। রামকৃষ্খ পরমহংস 
'াীজের জীবনের সাধনার ভিতর 'দয়া সর্বধর্মের যে সমন্বয় কাঁরতে 
পারিয়াছিলেন তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভাঁবষ্যৎ 
ভারতের জাতীয়তার মূলাভীত্ত ৷ এই সর্বধর্মসমদ্বয় ও সকল-মত-সাহফতার 
প্রাতষ্ঠা না হইলে আমাদের এই টবৈচিন্্যপূর্ণদেশে জাতীয়তার সৌধ শনার্মত 
হইতে পারত না। 


রাজা রামমোহনের ঘ্‌গ 


ববেকানদ্দ-যূগের পূর্বে যখন আমাদের দেশে নবষগ প্রথম আরন্ভ হয় তখন 
আমাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন রাজা রামমোহন রায় । ধর্মের নামে যে-সব 
অধর্ম চালতোঁছিল, যে-সব আবর্জনা ও কুসংকার ধর্মের নামে সমাজ-দেহকে 
আচ্ছন্ন কারয়াছিল এবং হিন্দুসমাজকে শতধা িভন্ত কারয়াছিল, তাহা ধবংস 
কারবার জন্য রাজা রামমোহন কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন । বেদান্তের সত্য 
প্রচারিত হইলে হিন্দুসমাজ ধর্মের বাহরাবরণ বজ'ন করিয়া সত্য ধর্ম আশ্রর 
কারতে পারবে এবং ভেদজ্ঞান ভুলিয়া আবার একতা-সহ্ে আব হইতে 
পারিবে এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল ৷ এবং ধর্মজগতে বিপ্লব আনিতে হইলে, 
আগে চিন্তাজগতে আলোড়ন সচনা করা দরকার_- তাই ভারতের গচম্তা- 
শান্তকে জাগাইবার জন্য তান পাশ্চাত্য জান-ীবজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা 
উপলাঁব্ধ কাঁরয়াছলেন । 


১৬৮ সঃভাষ-রচনাবলা 

কেশবচন্দের হ?গ 
ভারতকে জাগাইবার জন্য মনোরাজ্যে যে বিপ্লব রামমোহন প্রবার্তত কারলেন, 
পরবতরঁ যুগে সে বিপ্লব সমাজের মধ্যে আসিয়া পাঁড়ল । কেশবচন্দ্রের গে 
সমাজ-সংকারের কাজ দ্রুতগাঁতিতে চাঁলতে লাগিল । ব্রাঙ্মদমাজের নূতন 
বাণীর প্রভাবে সমগ্র দেশে নবজাগরণ আরম্ভ হইল । কিছুকাল পরে যখন 


ব্রা্মমাজ 'হম্দঃসমাজ হইতে পৃথক হইয়া পাঁড়ল এবং 'হন্দঃসমাজের মধ্যেও 
জাগরণের সচনা হইল তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ক্রমশ হাস পাইতে লাগল । 


স্বামীজগর বাণী 


রামমোহনের যুগ হইতে 'বভন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের মুস্তির 
আকাঙ্ক্ষা ব্মশ প্রকাটত হইয়া আসতেছে । উনাঁবংশ শতাব্দীতে এই 
আকাঙ্ক্ষা চিদ্তারাজ্যে ও সমাজের মধ্যে দেখা 'দিয়াছল কিন্ত রাম্দ্রীয় ক্ষেত্রে 
তখনো দেখা দেয় নাই-_ কারণ তখনো ভারতবাসী পরাধীনতার মোহনিদ্রায় 
নিমণ্ন থাকিয়া মনে কাঁরতেছে যে ইংরেজের ভারত-ীবজয় একটা দৈব ঘটনা বা 
01176 01571358001) । উনাবিংশ শতাব্দীর শেষ দকে এবং (বিংশ শতাব্দীর 
প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপের আভাস রামকৃফ-বিবেকানন্দের মধ্যে 
পাওয়া যায় । 46155৫0910১ 71659000019 (175 9016 01 006 90811” এই 
বাণী যখন ম্বামীজীর অন্তরের রখ দুয়ার ভেদ কারয়া নির্গত হয় 
তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্বপ্রায় কারয়া তোলে । তাঁহার 
সাধনার ভিতর দিয়া, আচরণের 'ভিতর "দিয়া, কথা ও বন্তুতার 'িতর দিয়া 
এই সত্যই বাহর হইয়াছিল । 

স্বামী ববেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মস্ত হইয়া খাঁট 
মানুষ হইতে বলেন, অপরাঁদকে সর্বধর্মসমন্বয় প্রচার ভারতের জাতীয়- 
তার 'ভীত্তরূপে সংদ্থাপন করেন । রামমোহন রায় মনে কাঁরয়াছলেন যে 
সাকারবাদ খণ্ডন করিয়া, বেদান্তের নিরাকারবাদ প্রাতঘ্ঠা কারয়া তান 
জাতিকে একটা সার্বভৌমিক 'ভান্তর উপর দাঁড় করাইতে পারবেন । ব্রান্ধা- 
সমাজও সেই পথে চাঁলয়াছিল 'কন্তু ফলে 'হন্দুসমাজ যেন আরো দূরে 
সাঁরয়া গেল । তারপর বিশিষ্টান্বৈতবাদমূলক বা ট্বতাদ্বৈতবাদমূলক সত্য 
প্রচারের ঘ্বারা এবং সকল-মত-সহিষণতার শিক্ষা "দয়া রামকৃফ ও বিবেকানন্দ 
জাতিকে একতাসনত্রে গাঁথবার চেষ্টা কারলেন। 


সুভাষ-রচনাবলণ ১৬৯ 


অরবিন্দের বাণী 


যে ব্বাধীনতার অথণ্ড রূপ ববেকানন্দের মধ্যে আমরা দোঁখিতে পাই তাহা 
বিবেকানন্দের যুগে রাশ্্রীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই । অরাঁবন্দের মুখে 
আমরা সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাণী শুনতে পাই । অরাবন্দ ঘখন 
বন্দেমাতরম: পান্কায় 'লাখলেন “৮1০ 2101 0011701615 ৪:01,077, [9৩ 
001) 131105) ০011701”-- তখন স্বাধীনতাকামী তরুণ বাঙালী বুঝিল যে 
এতাঁদন পরে সে মনের মতো মানুষ পাইয়াছে । ভাবগ্রবণ বাঙালী স্বাধীন 
ভারতের দ্বস্ন দোৌঁখয়া বিভোর হইল । এখনো কানে বাজে সেই বাণী যাহা 
অরাঁবিন্দ কাঁলকাতার মনত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া একাদন বাঁলয়াছলেন £__ 


এ] 97001 11706 09 565 50109 01 /0 090000179 2168; 91981) 179৫ 
(07 ০07 0%/ 58108, 000 60 10210 [10019 1621 50 (0181; 9116 773১ 
5081)0 1 110) 17620 91801 817)0179 [176 06০ 12610175 01 [0176 ৬0110, 

পারপূ্ণ স্বাধীনতার প্রেরণা পাইয়া বাঙাল? জান ঝড়তুফান অগ্র।হ্য 
করিয়া, বিপ্লবের ঝঞ্ধার (ভিতর ছ?টয়া আসিয়াছে । 


মহাত্বাজীর নূতন বাণী 


১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা যখন আসিয়া পেশীছলাম তখন অসহযোগের বাণীর 
সঙ্গে সত্গে আমরা আর-একটা কথা শাঁনলাম মহা গান্ধীয় মুখে “জন- 
সাধারণকে বাদ দিলে এন" তাহাদের মধ্যে মযন্তর আকাত্ষা না জাগাইতে 
পারলে, স্বরাজ লাভ হইতে পারে না।»” অসহযোগের পন্থা ভারতে বা 
বাংলাদেশে নূতন কিছ নয়। সেঁ"নও যশোহর জেলাবাসী এই পদ্থা 
অবলম্বন কাঁরয়া নীলকরের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা কাঁরয়াছিল ৷ কিন্তু ষে 
গণবাণণ” মহাত্মা গান্ধীর মুখে শোনা যায় তাহা ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে 
নূতন কথা । 


দেশবন্ধদ আদশ- 
এই বাণ আরো পাঁরস্ফুট হইয়াছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনে । তান 


তাঁহার লাহোরের বন্তুতায় আত স্পম্টভাবে ঘোষণা করেন যে যে-্বরাজ 'তাঁন 
লাভ করিতে চান-_ তাহা ম্ষ্টমেয় লোকের জন্য নহে-_ তাহা সকলের জন্য, 


১৭০ সুডাষ-রচনাবলাী 


জনসাধারণের জন্য । 49818] 01 1116 17185569”_. এই আদর্শ তান 1নাখল 
ভারতীয় শ্রীমক সভায় দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেন । 

আর একটা বাণ আমরা দেশবম্ধুর জীবনে পাই । এই যে মানুষের 
জীবন-_ জাতির এবং ব্যান্তর জীবন-- ইহা একটি অখণ্ড সত্য । এই জীবনকে 
'প্বধা বা বহৃধা বিভন্ত করা যায় না। মান্‌ষের প্রাণ যখন জাগে তখন তাহা 
সব দিক দিয়া জাগে, সর্বক্ষেরে তাহার নবজীব্নর লক্ষণ পরিলাক্ষত হয় । 
বিবজগৎ তথা মনুষ্যজীবন-_ বৌঁন্ত্যপূর্ণ । এই বোৌঁচন্র্ের লোপ কাঁরলে 
জশবনের বিকাশ হইবে না-_ বরং আমরা মরণের বা ধ্বংসের দিকে চাঁলব । 
তাই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, “বহর” মধ্য দয়া ব্যান্তর এবং জাঁতর বিকাশ সাধন 
কারতে হইবৈ। 

বতমান যুগে রামকৃষ্ণ ও ীববেকানন্দ আধ্যাতআক জগতে “এক” এবং 
“বহুর” 5ধ্যে যে সমন্বয় স্থাপন কারয়াছলেন_- সে সমন্বয় দেশবন্ধু জাতির 
জীবনে এবং রাম্দ্রীয় ক্ষেত্রে সাধন কাঁরয়াছলেন বা কারতে প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন । দেশবন্ধু িশক্ষার মিলনে” যেরুপ বিশ্বাস কাঁরিতেন “শিক্ষার 
[বরোধ”ও তদ্রুপ বি*বাস কাঁরতেন-_ এক কথায় তান চ650181101) ০0 
09108165-এ বি'বাস কারিতেন এবং ভারতের মৌলিক একতায় প্রগাঢ় বিশ্বাসী 
হইলেও বাংলার বোৌশিন্ট্যেও 'িদ্বাসবান ছিলেন । রাজনোতিক ক্ষেত্রে তিনি 
ভারতবর্ষের 06111811564 56৪96 অপেক্ষা 69৫6141 9085 বোঁশ পছন্দ 
করিতেন । 


স্বাধীনতার অখণ্ড নপ 


যে সবাত্গীণ বিকাশে দেশবন্ধু এত বিশ্বাসী ছিলেন তাহাই এই ষূগের 
সাধনা । এই সাধনা সার্থক করিতে হইলে স্বাধীনতার অখণ্ডরুপ আগে দর্শন 
করা চাই । আদর্শের পাঁরপূর্ণ উপলাব্ধ না হইলে মানুষ কর্মক্ষেত্রে কখনো 
জয়যুক্ত হইতে পারে না। তাই আজ সারা ভারতকে এবং বিশেষ কাঁরয়া 
ভারতের তরুণ সমাজকে বাঁলয়া দিতে হইবে যে, যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন 
আমরা দোখ সে রাজ্যে সকলে মুক্ত- ব্যক্তি মস্ত, সমাজও মুক্ত, সেখানে 
মানুষ রাম্ট্রীয় বন্ধন হইতে মুন্ত, সামাঁজক বন্ধন হইতে মুস্ত এবং অর্থের 
বন্ধন হইতে মুম্তু | রাষ্ট্র, সাজ ও অর্থনীতি-_ এই শীন্রতাপ হইতে আমরা 
মানবজাতিকে, দেশবাসকে মুক্ত কাঁরতে চাই । 


সুভাষ-রচনাবলণ ১৭১ 


পারপরর্ণ ও লবাঞ্গীপ মযান্তলাভ 


যাহারা মনে করে রাম্দ্রীয় বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মুনস্ত কারবে কিন্তু 
সমাজের প:বাবস্থা বজায় রাঁখবে__ অথবা যাহারা মনে করে যে সামাজিক 
ব্ধন সব চূর্ণ কাঁরবে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনো িশ্লব আনবে না-- 
তাহারা সকলেই ভ্রান্ত ! ঝ্তুত শরারে স্বাস্থ্য 'ফাঁরয়া আসলে প্রত্যেক অঙ্ছে 
যেরূপ পরশ্ত্রী ফারয়া আসে-_ মুক্তির আকাক্ষা যখন জাঁতর অন্তরে 
জাঁগিয়া উঠে তখন তাহা সব দিক দয়া ফুয়া বাহির হয় | জাত যখন সমস্ত 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চায় তখন কেহ বাঁলতে পারে না 005 দ্রি৫ ৪17৫ 
70 [0101 ট9ি, 

আমাদের এই শতছিদ্রধূন্ত, পতিগন্ধময় সমাজের দ্বারা পণ স্বাধীনতা 
লাভ কোনোঁদন হইবে না। পূর্ণ জ্বাধীনতা (০0111315/6 10019970910) 
লাভ করিতে হইলে সমন্ত জাতিকে মবুস্তলাভের জন্য 'ক্ষিপতপ্রায় হইতে হইবে । 
কিন্তু যে ব্যাস্ত সামাঁজক অত্যাচারে 'নাম্পম্ট অথবা অর্থনোতিক বৈষম্যে 
ভারাক্কান্ত, সে ব্যান্ত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য পাগল হইবে কেন ? যার কাছে 
সামাজিক ও অর্থনোতিক অত্যাচারই সবচেয়ে ঝড়ো সত্য-- সে ব্যান্ত এই-সব 
অত্যাচার হইতে মুক্ত হইতে না পাঁরিলে রাম্ট্রীয় দ্বাধীনতা লাভের জন্য উদগ্রীব 
হইবে কেন ? 

আজ এই কথাঁট আ'ম খুব বড়ো কাঁরয়া এখানকার ছান্রসমাজের মধ্যে 
বালতে আঁসয়াছ-_- যে যুগে আপনারা জ্মিয়াছেন সে যুগের ধর্ম 
পাঁরপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ মানত লাভ। স্বাধীন দেশে স্বাধীন আবহাওয়ার 
মধ্যে আমাদের জাতি জাঁন্মতে চ'স-- বার্ধতি হইতে চায় এবং মারতে চায় । 
পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে, নার অবরুদ্ধ নিজ নবাসে-_ এ অবস্থা আর 
কতাঁদন চাঁলবে । আমাদের নারীসমাজের বর্ণনা কারবার সময়ে আমরা 
আর কতাঁদন বাঁলব-_ 

“অচল হয়েও সচল সে ষে 
বদ্তার চেয়েও ভারী । 
মানূষ হয়েও সঙের পৃতুল 
বঙ্গদেশের নারী ॥ 

স্বাধীনতার নামে অনেকের আতঙ্ক উপাঁস্থত হয় | রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার 

কথা ভাবলে অনেকে স্ব্ন দেখেন রন্ত-গঞ্গার এবং ফাঁসকাঠের । সামাজিক 


১৭২ সুভাষ-রচনাবলা 


স্বাধীনতার কথা ভাবিলে অনেকে দেখিতে পান উচ্ছঙ্খলতার বিভগীষকা । 
কিন্তু আম উচ্ছজ্খলতার ভয়ে ভাত নহি। মানুষের মধ্যে যাঁদ ভগবান 
বিরাজ করেন, অথবা মানুষের মধ্যে যাঁদ মানবতা থাকে ; যাঁদ ভগবান সত্য 
হন-_- যাঁদ মানুষ সত্য হয়-_ তবে মানুষ চিরকাল পথন্রষ্ট বা ভ্রান্ত 
হইতে পারে না। স্বাধীনতার মাঁদরা পান করিয়া যাঁদ আমরা কিছু সময়ের 
জন্য অপ্রক্কীতস্থ হই তাহা হইলেও আঁচরে আমরা. আত্মস্থ হইব । আমাদের 
'্বাধীনতা প্রাঞ্ধর যে দাঁব-_ তাহা ভুললভ্রান্তি কারবার আধকারের দাঁব বৈ 
আরাকছন নয় (11৩ 17806 £0 70810 10356910$ ), অতএব উচ্ছৃঙ্খলতার 
বিভীবকা না দৌখয়া মাস্তপথে আগয়ান হও ; নিজের মানবতায় [শ্বাস 
হইয়া মনযষ্যত্ব লাভের চেষ্টায় সর্বদা নিরত হও । 

আজ দেশের মধ্যে তিনটি বড়ো সম্প্রদায় একপ্রকার ?নশ্েন্ট হইয়া পাঁড়য়া 
আছে-_ নারী সমাজ, উপোক্ষত তথাকাঁথত অনুন্নত সমাজ এবং কৃষক ও 
শ্রামক সমাজ | ইহাদের নকট গিয়া বলো-- তোমরাও মানুষ ; মনষাত্তের 
পূর্ণ আধকার তোমরাও পাইবে । অতএব ওঠো, জাগো, নিশ্চেন্টতা পারহার 
কারয়া নিজের প্রাপা আঁধকার কারা লও । 


অখণ্ড মুন্তির উপাসক হও 


হে বাংলার ছান্তর ও তরুণ সমাজ ! তোমরা পাঁরপূর্ণ ও অখণ্ড মর্গন্তর উপাসক 
হও । তোমরাই ভাবষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী ; অতএব তোমরাই সমস্ত 
জাতিকে জাগাইবার ভার গ্রহণ করো । তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে-_ 
অনন্ত, অপারসীম শান্ত । এই শান্তর উদ্বোধন করো এবং এই নবশান্ত অপরের 
মধ্যে সণ্চার করো ; তোমাদের নকট নতন স্বাধীনতামন্দে দীক্ষিত সমস্ত 
জাতি আবার বাঁচয়া উঠুক | 

যোঁদন ভারত পরাধীন হইয়াছে- সেই দিন হইতে ভারত সমান্টগত 
সাধনা (০911901$৩ $8119179 ) ভুলিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে সমস্ত 
শান্ত নিয়োগ কারয়াছে ! ফলে কত শত মহাপুরুষ এই দেশে আবভূত হইয়া- 
ছেন অথচ তাঁহাদের আঁবর্ভাব সত্বেও জাতি আজ কিরুপ শোচনীয় অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়াছে । জাতিকে আবার বাঁচাইতে হইলে সাধনার ধারা আবার 
অন্য দকে পারচালিত কারতে হইবে । জাতকে বাদ "দয়া ব্যান্তত্বের সার্থকতা 
নাই-_ এ কথা আজ সকলকে হৃদয়ং্গম কাঁরতে হইবে । 


সুভাষ-রচনাবলী ১৭৩ 


আমাদের জাতির বহু লোক-_ প্রুষানুক্রমে বহু জ্ঞান ও সম্পদ, 
আহরণ করিয়া আসিতেছে । এতাঁদন পর্যন্ত সমস্ত জাতি সে জ্ঞান ও 
সে সম্পদের আধকারী হইতে পারে 'নাই। আজ হইতে তাহাকে আঁধকারা 
কাঁরক়্া দিতে হইবে । সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যে-ভারতের প্রাতস্ঠা 
আমরা কাঁরতে চাই-_ সেখানে জাতধর্মনার্বশেষে সকলের সমান আধিকার, 
সমান দাবি, সমান সুযোগ । যোঁদন সমস্ত দেশ এ কথা বুঝবে সোঁদন সমস্ত 
সমাজ মুক্ত হইবার জন্য অধীর, উন্মত্ত হইবে । 


অসবণ“ বিব/হের প্রপোজনণধতা 


আর একাঁট কথা বাঁলয়া আমার বন্তব্য শৈব কারব । জাতির রক্তম্তরোতে যেন 
ক্ষীণ হইয়া আসতেছে । এখন চাই নৃতন রন্তু । ভারতের ই1৩হাস পাঁড়য়া 
দেখ-_- বহুবার রন্ত-সধামশ্রণ ঘাঁটয়াছে। এই রন্ত-সংমশ্রণের ফলে ভারতাঁয় 
জাত বার বার মৃত্যুম:খে পাঁতিত হইয়া পুনজাীবন লাভ করিয়াছে । যাহারা 
বর্ণসত্করে ভয় করেন তাঁহারা আমাদের জাতির হীতিহাস জানেন না 
এবং তাঁহারা মানবশীবিজ্ঞান ( 80110100198 ) সম্পকে সম্পর্ণ অনভিজ্ঞ । 
আজ অসবর্ণ বববাহ প্রবর্তনের দ্বারা যথেষ্ট র্ত-সংমশ্রণ ঘাঁটবে এবং এই রন্ত- 
সংমশ্রণের ফলে জীবনী শীন্ত আমরা 'ফাঁরয়া পাইব । 


সকলকে জাগাও 


ভ্রাতৃমন্ডলী ! আজ আমার বন্তব্য এইখানে শেষ করিব । সাম্যবাদ ও স্বাধীনতা- 
মন্ত্র প্রচার কারবার জন্য তোমরা % নম গ্রামে ছড়াইয়া পড়ো । স্বাধীন ভারতের 
যে দৃশ্য তোমাদের সম্মহখে ধারল'ম তাহা সমপ্র দেশবাসীর সম্মুখে ধরো । 
স্বাধীনতার পূব স্বাদ নিজের অন্তরে পাইলে সকলেই পাগল হইয়া উঠিবে । 
এই স্বাদ এই অনুভাীত গজের অন্তরে আগে অবশ্য পাওয়া চাই । নিজে 
অন্তরে এই আলোক জবালো-__ সেই দীপ হস্তে লইয়া দেশবাসীর দ্বারবতাঁ 
হও | যাও চখনা ছান্রদের মতো-_ **' তরুণদের মতো-_ চাষীর পর্ণ কুতীরে, 
মজুরদের আবর্জনাপূর্ণ ভগ্নগৃহে ৷ তাহাদের জাগও ৷ আর যাও-_ মাতৃ- 
জাতর সমীপে । যাঁহারা শান্তরুপিণী অথচ সমাজের চাপে আজ রহিয়াছেন 
“অবলা”__তাঁদেরও জাগাও-- বলো- 


১৭৪ সুভাষ-রচনাবল* 


আপনার মান রাখতে জনন? 
আপাঁন কপাণ ধরো 1, 
সর্বোপার যাও দলে দলে বাংলার উপোক্ষিত সমাজের কাছে । বলো-_ “ভাই 
এতদিন পরে এসোছি তোমাদের কাছে নূতন মন্ত্র নিয়ে তোমাদের মস্ত করতে 
-_ মনষ্যত্তের পূর্ণ আধকার তোমাদেরও প্রাপ্য, এই কথা তোমাদের বলতে । 
তোমরা ওঠো, জাগো-_- এ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা তোমাদেরও ভোগ্যা 1 
জিজ্ঞাসা কার__ এ কাজ করতে পারবে ? হ্যাঁ পারবে, অবশ্য পারবে । 
তোমরা পারবে এ কাজ করতে-_ এ কথা আম আজ বলতে এসেছি । এাঁগয়ে 
চলো-_ জয় তোমাদের অবশ্যম্ভাবী । তোমাদের সাধনা গ1সম্ধ হউক-_ ভারত 
আবার মুন্ত হউক-_ তোমাদের জীবনও সার্থক হউক । 
বন্দেমাতরম- ! 


জামশেদপুর টিনপ্লেট কারখানায় ধর্মঘট 
৩০ জুলাই ১৯২৯ জামশেদপন্নর অনবাষ্ঠত এক [শাল জনসভাস্ন প্রদত্ত ভাষণ । 


টাটা কোম্পাঁনর ম্যানৌজং ডিরেক্টর মি. 'পিটার্সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
হইয়াছে । ধর্মঘটজানত পারীম্থাত সম্পর্কে তাঁহার সঙ্গে আমার বিস্তৃ- 
আলোচনা হইয়াছে । মি. পিটার্সন আমাকে বলিয়াছেন যে তান ধমণঘটের 
মীমাংসা করার জন্য টিনগ্লেট কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারকে বুঝাইবার 
চেষ্টা কাঁরয়াছেন কিন্তু সফল হন নাই । তান বাললেন, টিন্লেট কতৃপক্ষের 
বন্তব্য এই ঘে শ্রামক কর্মচারীরা গবনা নোটশেই হঠাৎ ধর্মঘট কারয়াছে এবং 
কোম্পান উহার আবশ্যকমতো নূতন লোক ায়োগ কারয়াছে । তাহার ফলে 
পুরানো লোকদের আর তাহারা ফিরাইরা লইতে চায় না। কিন্তু টাটার 
শ্রামকরা যখন ধর্মঘট কারয়াছল তখনো পাঁরাম্থাত এ রকমই হইয়াছিল। 
সেখানেও নূতন লোক নিয়োগ করা হইয়াছিল । 'কন্তু যঞ্চন মীমাংসা হইল. 
তখন এই-সব ওজর তোলা হয় নাই । টাটা কোম্পান টিনগ্লেট কোম্পানর 
অন্যতম অংশীদার ৷ তাহাদের উচিত ধর্মঘট মঈমাংসা করার জন্য ম্যানেজ- 
মেন্টের উপর চাপ সাঁন্ট করা । নতুবা টিনগ্লেট শ্রামকদের টাটা ও বজবজের 
শ্রীমকদের ?িনকট হইতে নৌতিক ও বৈষাঁয়ক সাহায্য লইতে হইবে । 

আপনারা শেষ পর্যন্ত দৃঢ় থা'কবেন । টিনপ্লেট কোম্পান যে শুল্কের 
রক্ষাকবচ (7811? [065০1101) ) ভোগ করে তাহা প্রত্যাহার করার জন্য 
আমি ব্যবদ্থাপক সভার সনস্যদের অনুরোধ কাঁরব । বর্মা অয়েল কোম্পাঁন 
ও অন্যান্য 'বদেশী কোম্পাঁনর মধ্যে বিশেব কোনো পার্থক্য নাই | বর্মা অয়েল 
কোম্পাঁনও উহার শ্রামকদের সঙ্গে 'দর্বাবহার করে । সতরাং, ভারতের 
করদাতাদের স্বার্থের বানময়ে টিনদ্লেট কোম্পাঁন শুদ্ের রক্ষাকবচ পাইতে 
পারে না। এই সংরক্ষণ-নশীত প্রতাহার করা হইলে টিনস্লেট কোম্পানর 
কভাবে চলে আম তাহা জানতে চাই । 

ভারতের 'বাঁভন্ন অণ্চলে বর্মা অয়েল কোম্পানির যে শ্রামক-কর্মচারীরা 
আছেন তাঁহাদের সাব্রয় সহানৃভাতি পাহ৩ আমি চেষ্টা কারব। ২৮ জুলাই 
এক জনসভায় শ্রীহোমি যে উগ্র বন্ততা দিয়াছেন সেজন্য আমি দুঃখিত । 
তাঁহাকে িছ? করা হয় নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন বাবা গরাঁদৎ 'সংয়ের 
মতো একজন শান্তিপূর্ণ মানুষকে আদালতে সোপর্দ করা হইয়াছে । 


১৭৬ সুভাষ-রনাবলী 


ম্যানেজমেন্ট ও তাঁহদের সমর্থকরা বাঁলতেছেন যে টিনগ্লেট কোম্পানিতে 
কোনো ধর্মঘট হয় নাই । তবে এত ঘোড়সওয়ার বাঁহনী, সশন্তর পাীলশবাহিনী 
কেন ? কারখানার ভিতরে 'বশেষ পাঠান রক্ষী কেন? গত বছর যখন টাটা 
কারখানায় ধর্মঘট হইয়াছিল তখনো এই-সব কথা বলা হইয়াছল। আমি 
সনাশ্চত, আপনারা যাঁদ দ্‌ঢ়তার সঙ্গে আপনাদের সংগ্রাম চালাইয়া যান 
তবে ম্যানেজমেন্ট তাহাদের মনোভাব পালটাইতে বাধ্য হইবেন। 


একগুয়ে বম অয়েল কোম্পানি 


৩ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাঁশত বিবাত। 


জামশেদপুরের গোলমাঁড়তে অবাষ্থত টিনপ্লেট কারখানায় ধর্মঘটের ফলে 
উদ্ভূত পাঁরা্থীতর কথা জনসাধারণ অনেকাঁদন যাবংই অবগত আছেন । 
টিনগ্লেট কারখানার প্রকৃত মাঁলক হইলেন বর্মা অয়েল কোম্পানি । বা 
অয়েল কোম্পাঁন এ দেশের সমদ্ধতম কোম্পানিগীলর অন্যতম । তব, 
পার্ববতাঁ টাটা কোম্পাঁনর শ্রীমকদের তুলনায় টিনপ্লেট কোম্পানির শ্রীমকদের 
অবস্থা অনেক খারাপ ৷ টিনস্লেট কোম্পানর শ্রামকদের দাবি বোশ নয়। 
বহু বছর যাবং টাটার শ্রামকরা যাহা পাইতেছে তাহার অনেক কমে [টন্লেট 
শ্রমকরা কাজ করে। কিন্তু টিনস্লেট কোম্পাঁন একেবারেই অনমনীয়। 
মধমাংসার জন্য খোলাখবল আলোচনায় নামতে তাঁহারা নারাজ । যাঁদও 
তাঁহাদের বহু লোকসান হইতেছে তবু যতাঁদন সম্ভব শত্ত হইয়া বাঁসয়া 
থাকিয়া সম্ভবত তাঁহারা ধর্মঘট ভায়া দিতে চান। তাঁহারা আশা কাঁরতে- 
ছেন যে বাণ অয়েল কোম্পাঁনর যে ীবশাল অর্থ সম্পদ রাহয়াছে তাহার 
(জোরে তাঁহারা শেব অবাধ 'জাঁতবেন। 'টিনগ্লেট কোম্পান হয়তো ভলয়া 
গিয়াছে যে তাহাদের রক্ষাকবচ মঞ্জুর করা হইয়াছে বাঁলয়াই তাহারা এদেশে 
ব্যবসা কাঁরতে পাঁরতেছেন । িনগ্লেট কোম্পান তাহাদের বর্তমান একগ য়ে 
মনোভাব আঁবচালত রাখলে আমদানীকৃত ?টনগ্লেটের উপর সংরক্ষণ শঃ্ক 
তুলিয়া বার জন্য ব্যবস্থাপক সভার ভারতাঁয় সদস্যদের শশপ্রই ব্যবস্থা লইবার 
সময় আসবে । ভারতীয় শ্রীমকদের প্রাত সম্পূর্ণ সহান:ভাতবাজত ও 
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মমতাশুন্য একাঁট বিদেশী কোম্পানিকে সংরক্ষণের স্মাবধা দেওয়া হইতেছে 
ও সেজন্য ভারতের জনগণকে মূল্য বহন কাঁরতে হইতেছে-_- কেন এ অবস্থা 
চাঁলবে £ তাই আম ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের অনুরোধ কাঁরতোঁছি তাঁহারা 
যেন সভার আগামী আঁধবেশনেই এই মর্মে প্রস্তাব পাস করেন ষে ভারত- 
সরকার আমদানীকৃত টিনস্লেটের উপর হইতে সংরক্ষণমলক শনুন্ক প্রত্যাহার 
কাঁরয়া লউন । আম সানন্দে বাঁলতেছি, কয়েকজন বন্ধু আমাকে আশ্বাস 
দিয়াছেন যে তাহারা ব্যবস্থাপক সভার আগামী আঁধবেশনেই এই বিয়য়টি 
উত্থাপন কাঁরবেন। 


আবেদন 
কমখণদের পক্ষে মামলা চালানো 


জনসাধারণ অবগত আছেন যে গত বারো মাসে জনসেবার কাজে রত থাকাকালে 
ছু কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইঘাছে । বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
সরকার যে সংখ্যাতথ্য দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে গত ছয় মাসে তৎ- 
পূর্ববতশ* ছয় মাসের তুলনায় দ্বিগুণসংখ্যক ব্যান্তর বিরুদ্ধে এইভাবে 
মামলা দায়ের করা হইয়াছে । সরকার ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে বৎসর 
শেষ হইবার আগে তাঁহাদের নীতি পালটাইবেন না । এই-সব আভিযুন্ত মীর 
পক্ষে মামলা চালানোর ফলে আমা'দর ক্ষুদ্র অর্থ ভান্ডারের উপর খুবই চাপ 
পাঁড়য়াছে । আমরা এ পর্যন্তি আত কস্টে মামলা চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়া 
আগসয়াছ, 'কন্তু এখন সাহাষ্য না পাইলে আর চালানো অসম্ভব হইয়া 
পাড়বে । বাংলায় যাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা চাঁলিুতছে তাঁহারা ছাড়াও অন্যান্য 
প্রদেশেও ছু কমী্র 'বরুদ্ধে মবসা চলিতেছে । তাহাদের পক্ষে মামলা 
চালাইবার জন্য টাকা পাঠানো দরকার । এই-সব কারণে আমাদের অভিযুক্ত 
কর্মদের পক্ষে মামলা চালাইতে সাহায্য করার জন্য উদারচিত্তে জনসাধারণের 


শনকট আম আবেদন জানাইতোঁছ ।.. 


সর, ২1১৯৭, 


রেল শ্রমিকদের আন্দোলন 


১৬ আগস্ট ১৯২৯ লিলঃয়া ময়দানে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেল ইউনিয়নের উদ্যোগে অন্যান্ঠত 
শ্রামক সমাবেশে সভাপাঁতির ভাষণ । 


শ্রীমক আন্দোলন স্বরাজ আন্দোলনের সত্গে ঘাঁনম্ঠভাবে যুন্ত ৷ রেল প্রশাসন 
একাঁট বিকৃতমনা রেল বোডের মাধ্যমে শ্রীমক-কমমচারীদের আভধোগগ্ীলর 
ধবচার কাঁরতেছে । রেল বোডে একজনও ভারতীয় সদস্য নাই! রেল 
প্রশাসনের জন্য দায় সহানুভ্তিশূনা সরকার । সরকারকে বাধ্য কারতে 
হইলে স্বরাজ আন্দোলন ও শ্রামক আন্দোলনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা 
অতি জরুরী । রেল হইতে আঁজতি মুনাফা প্রাতাদন বাঁড়তেছে । অথচ 
গরিব শ্রমিকদের প্রাত পদে দণ্ড দেওয়া হইতেছে । রেলের বিদেশী প্রশাসকরা 
যতক্ষণ মূনাফায় ঘাটাত না পড়ে ততক্ষণ কোনোঁদিকে তাকাইয়া দেখে না 
এমনই হৃদয়হীন । তৃতীয় শ্রেণীর রেলধাত্রীদের আভযোগে তাহারা কর্ণপাত 
করে না। আপনারা আভধোগ করিয়াছেন যে ছাট সম্পাকতি অন্যায় "বাঁধ 
আপনাদের উপর চাপাইয্লা দেওয়া হইতেছে । ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছ: 
নাই । স্বরাজ লাভ কাঁরলে তবেই আপনাদের অভিযোগগদীলর মীমাংসা 
ইতে পারিবে । তাই স্বরাজের জনা সংগ্রাম ও আপনাদের আন্দোলন একই 
সঙ্গে চালাইতে হইবে । 

শ্রমকদের অভিযোগগঠীল আপাতপ্যান্টতে 'বচার করিয়া দেখার উদ্দেশ্যে 
ভারতে হুইটলি কমিশন আসতেছে । ?কণ্তু তাহারা যেধরনের অনুসন্ধান 
কাঁরবে তাহাতে আমার বিশবাস নাই । অপরপরক্ষ আপনাদের কর্ভব্য হইবে 
জগতের সামনে আপনাদের বন্তব্য তালয়া ধরা ও ক্রমাগত প্রচার চালাইয়া 
যাওয়া । আপনাদের আভিযোগগ্লি পস্তকাকারে প্রকাশ কারতে হইবে 
এবং এ-সব প7াস্তকা সারা 1বন্বে পাণ্তাইতে হইবে । এইভাবেই আপনারা 
সভ্য জগতের সহানুভাঁত লাভ করিতে পারবেন । আপনাদের ন্যায্য লড়াই 
তাহার ফলে অনেক পারমাণে সাহাব্/প্রান্ত হইবে । 

শ্রামক ইউীনয়নগদলর প্রাতদ্বন্দৰী রূপে ওয়েলফেয়ার কমিটি গাঁড়য়া 
তোলা হইতেছে । উহার ফাঁদে আপনারা পা দিবেন না। এই ওয়েলফেয়ার 
কাঁমাটগুলি মধুর নামের আড়ালে আসলে সরকারী প্রাতষ্ঠান মান্র। শ্রীমকদের 
দিক হইতে দৌখলে এগুলি অত্যন্ত আপাত্তকর সংগঠন । এগাাল বিশুদ্ধ 
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পশ্ণজবাদী সংগঠন । উহাদের সঙ্গে শ্রীমকদের কোনো সম্পকই থাকিতে 
পারে না । এগত্ল হইতে আপনারা সর্বদাই দুরে থাঁকবেন। 

কোন: পথ তবে আপনাদের পক্ষে সাক £ অপনাদের আশ সমস্যা অবশ্য 
আপনাদের ছাট সম্পীকর্ত বাধর ব্যাপার । আপনারা মনে করেন যে এই 
বাঁধগীল অসংগত । 'কন্তু এ সমস্যার আপনারা সমাধান করিবেন কিভাবে ? 
ওয়েলফেয়ার কামাটর মাধ্যমে দরখ।্ত পেশ কাঁরলেই আপনাদের সমস্যা নিশ্চয়ই 
ধমাটিবে না। রেল ইউীঁনয়নই আপনাদের একমান্র আশাঞ্থল । আপনাদের 
স্থানীয় রেল ইউীনয়নে আপনারা যোগ দন । 'ীকন্তু দুঃখ হয় ষে আপনাদের 
স্থানীয় ইউনিয়ন মৃতবৎ হইয়া পাঁড়য়াছে । উহার শূন্য তহাবিল, অন্তক্লহ, 
সনস্যসংখ্যা হাস ও জনসাধারণের সহানুভীতর অভাবের দরুনই এই অবদ্থা 
সৃস্টি হইয়াছে । যাঁদ আপনারা সত্যই চান যে কর্তৃপক্ষ আপনাদের আভযষোগ 
সমূহ গবচার কারয়া প্রাতকার কাঁরবেন তবে আপনাদের ছুনজেদের ঘরাঁট আগে 
পাকাপোক্ত কাঁরতে হইবে । 

আপনাদের ইউানিয়নকে এইভাবে শাক্তশালী কারতে হইবে : ৯. একাঁটি 
শীল্তশালী কার্ধীনর্বাহ-কাঁমাটি গঠন ২. ানভবরিযোগা িজাভ ফান্ড গঠন 
৩. আপনাদের ইউনিয়নকে স্কীকার বাঁরতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা । ই, আই. 
রেল কর্তৃপক্ষ আপনাদের ইউীনয়নকে দ্বীকীতি দিতে দ্বিধা করিতেছেন 
কেন আ।ম তাহাই বুঝতে পারি না। সরকার টেেডে ইউীনয়ন আইন পাস 
করিয়াছেন । এ আইনের “বধান এই সে এই-সব ইউনিয়নকে স্বাকীতি দিতে 
হইবে । ই, আই. রেল এ একই সরকারের মা।লকানাধীন । আপনারা তাই 
ইউীনয়নের স্বীকৃতি আপনাদের আঁধ..,র বাঁলয়া দাব কাঁরতে পারেন । 

এই সনত্রে শ্রমবিরোধ আইনের কথা উল্লেখ কার । এ আইনে সালসা 
বোর্ড গঠনের কথা আছে । শ্রামক অসন্তোষ দেখা দিলে এই বোর্ড গঠন 
কাঁরতে সরকার বাধ্য । গোলম্ঁড়তে িনাস্দট শ্রীমকরা ধর্মঘট কারয়াছে, 
কিন্তু সরকার এরকম কোনো বোর্ড গঠন করেন নই । এই-সব ঘটনা হইতে 
ইহাই প্রমাণত হয় যে সরকার ”* জপাঁতদের দিকে ঝ*াঁকয়া আছেন, 
শ্রীমকদের প্রাত তাঁহার সহানৃভাঁতি নাই । তাই আপনাদের ইউীনিয়নের 
দ্বাকীতি আদায়ের জন্য আপনারা সর্বতোভাবে চেষ্টা কারবেন । আপনারা 
ব্যবস্থাপক সভায় ও ব্রেল বোর্ডে এ প্রশ্ন তুলবেন । প্রচার বাড়াইয়া চলুন । 
লক্ষ্য সাধন না হওয়া পর্যন্ত থামিবেন না। তবেই প্রত্যয়ের সঙ্গে আপনারা 
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ইউীনয়নের মাধ্যমে বন্তব্য পেশ কারতে পারবেন । আমিও দোৌখতে চাই যে 
সে ক্ষেত্রেও সরকার আপনাদের দাঁব উপেক্ষা করেন কিনা । 

ধর্মঘট ঘন ঘন করা উচিত নয় । গুরুতর শিজ্পবরোধের ক্ষেত্রে চুড়ান্ত 
পন্থা রূপেই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া উঁচচত । কিন্তু দেখা গিয়াছে, পর্ষান্ত 
তহবিল ও ভালো সংগঠন না থাকার ফলে বহু ধর্মঘট ভাঙিয়া িয়াছে । 
দশঘঘদন ধাঁরয়া ধর্মঘট চালাইয়া যাইবার মতো যথেন্ট রসদ না থাকিলে ধর্মঘট 
আহ্বান করা অসংগত ॥ প*্ীজপাঁতরা যাঁদ জানতে পারে যে ধর্মঘটীদের 
জমা তহাণীবল 'বশেষ নাই, তাহাদের নাতিস্বীকার করানো যাইবে, তাহা হইলে 
তাহারা অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন কাঁরবে । গভ বৎসরের গিললুয়া ধর্মঘটই 
ইহার দ-ণ্টান্ত । তহবিল ছিল না ও জনসাধারণের সমর্থন পায় নাই বাঁলয়া 
এই ধরমবট ব্যর্থ হয় । তাই আপনাদের প্রথম কর্তব্য ইউীনয়নের স্বীকীতি 
আদায় করা ও স্থায়ী গভীত্তর উপর উহাকে গাঁড়য়া তোলা । প্রকৃতপক্ষে 
আপনারা যাঁদ শান্ত সণ্য় কাঁরতে পারেন তবে ধমর্ঘিট করার হয়তো প্রয়োজন 
হইবে না ; ধর্মঘটের হমাকতেই আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারবে । 
ইংলন্ডে ইম্পাত গশজ্পের ইউীনয়ন খুব শান্তশালী । সেখানকার শ্রীমকদের 
কখনো ধমর্ঘট করার প্রয়োজন হর নাই | তাহারা এত শাস্তুশালী যে প*ীজ- 
পাতরা তিস্ততা সৃষ্টি না কারয়াই তাহাদের দাব-দাওয়া মাঁনয়া লওয়া 
সহীববেচনার কাজ বাঁলিয়া মনে করিয়াছে । 

আপনারা হাজারে হাজারে ইডীনয়নে যোগ দিন । আম যথাসম্ভব 
আপনাদের সাহায্য করিব । 


প্রকৃত আদর্শ কী 
১৭ আগস্ট ১৯২৯ রাজশাহী শহরে অন্যান্ঠত জেলা ছান্ত্র সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ । 


সমবেত মাহলাবৃন্দ, ভদ্রমণ্ডলী ও বন্ধূগণ : 

আপনাদের কাছে বস্তুতা দতে আম আনন্দ বোধ করি । কারণ, প্রথমত, 
আমাদের জাতীয় সমস্যার সমাধান তরুণদের উপরই নর কারিতেছে 
বালয়া আম মনে কার । যুগসমস্যা নিণগ় করার ও উহার সমাধান সন্ধান 
করার দায়িত্ব ও সামর্থ্য উভয়ই তাহাদের আছে । আমার মনে হয় আত্মার 
বীধের প্রকাশই যৌবন । দ্বিতীয়ত, যাঁদও আমার ছানুজীবন কয়েক বছর 
আগেই শেব হইয়াছে তবু বাঙালী ছান্ত্রের আশা-আকাঙ্্ষা কী তাহা আঁম 
জাঁন। যেসকল বিপদ ও বাধা তাহাকে প্রাতিহত করে সে সম্বন্ধেও 
আম সচেতন। 

যেমন ব্যান্তর জীবনে তেমন জাতির জীবনেও গাঁতি ও আত্মগ্রসারের ধর্ম 
আছে। যতক্ষণ জীবন স্পন্দমান থাঁকবে ততক্ষণই এ ধর্ম সায় থাকিবে । 
এ ধর্মের ক্রিয়া স্তব্ধ হওয়া মান্র জাত ও ব্যাস্ত জড়বৎ বা মৃতবৎ হইয়া 
পড়ে । গাঁত ও প্রসার এই দুই মাপকাঠিতে আমাদের জাতি আজ কোন: 
অবস্থায় পেশীছয়াছে তাহা নির্ণয় কারয়া লইতে হইবে। 

আবার জাতির উন ও পতনের মূলে একটি রহস্যময় নিয়ম ক্রিয়াশীল 
থাকে । ভূপষ্ত হইতে কয়েকট জাতি 'নঃশেষে ম:ছয়া গিয়াছে । পবতিগাত্রে 
বা ইতিহাসের পৃ্ঠাতেই একমান্র উহাদের চিহ্ন পাওয়া যায় । অপর পক্ষে, 
এমন কয়েকটি জাতি আছে যাহারা এভাবে মুছিয়া যায় নাই ও যাহাদের 
আঁগ্তত্ব আজও আমরা অনুভব কাঁ্তৌছ । ইহার কারণ কীঁ। কেন এই 
পার্থক্য ? এক দিনে বা এক মাসে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সন্ভব নয় । 
কিন্তু উত্তর আমাদের খ*ুঁজয়া বাহির কাঁরতেই হইবে । যাঁদ এই রহস্যের 
মীমাংসা কাঁরতে আমরা না পাঁর তবে কেমন কারয়া আমরা একাটি নূতন 
জাতি গঠন কাঁরব? পাশ্চাত্য মনীষীরা বাঁলয়াছেন যে ষে-জাতি এই রহস্যের 
মীমাংসা কারতে পারবে সেই জাতিরই উত্থান ঘাঁটবে_- উহার যতবারই পতন 
হউক-না-কেন ততবারই উহার উতান ঘটবে । যে জাতির অবক্ষয়ের লক্ষণ 
দেখা দিয়াছে তাহারই মানস জীবনে এমন বৈস্লাবক সংঘাত আসা দরকার 
যাহার ফলে উহা নূতনভাবে ভাবনা-িন্তা কারতে উদ্বুদ্ধ হহীব । 


১৮২ সুভাষ-রচনাবলা 


সভ্যতার এই 'নয়মের কবল হইতে চীন, জাপান ও ভারত যে অব্যাহাতি 
পাইয়াছে তাহার প্রকৃত কারণ হইল যে এই দেশগুলিতে অন্ধকার ঘুগের 
শেষভাগে চিন্তা-বপ্লব ঘাঁটয়াছে । অপর পক্ষে, বিদেশীদের সং্গে সাংস্কাতিক 
[মশ্রণও ঘ'টয়াছে । ইহার ফলও হয়তো তাহাদের বাঁচিয়া থাকতে সাহাধ্য 
কারয়াছে । 

ইহার মধ্যে কোনট সত্য ও কোন: গুরুত্বপূর্ণ তাহা আপনারাই 
নর্ধারণ করুন | প্রশ্নটি যতই জটিল হোক, আপনাদের যাঁদ জানবার ইস্হা 
থাকে তবে উত্তর সহজেই পাইবেন । নূতন জাতি কভাবে গঠন করা সম্ভব 
তাভা যাঁদ জানতে পার বা তশানত চেচ্গা কাতর তবে জীবন ধারণ সাথকি। 
ছান্র-সন্মেলনের সামনে ইহখাহ পক্কভি সননা। । 


1জজ্ঞাসা করা যায়, মান ানের পুকুত আবর্ল ও সাধনা কী ৮» এ আদশে 


হী মিরু রর এ হন 
পোছাইভে হইলে ছাব্রজখপণর আটব্ণাবাধ ক হওয়া উ৮৩ ৩ জানণন 
জাতিকে মহান ও আপর্শস্থ।নীয় রূপে গাদা ভোলার উদ্েশ্যে নীটিশা অতি 


মানবের তত্ব উত্বাপন কাঁরণাছেন ! এই তত্ব আমও রা ক ননে কার। 
নশে প্রচালভ চিতাপনপততে দু; পারিধভন ধটাইতে বাপ 
সাচবরণাবাধও বাতলাইনাছেন । তান পি*নাস কারতেন া 
গান,ঘকে তাহার প্রকৃত ভাম্ ₹ইতভ পিপথে চালিত কা 
শ্রেণীর মান্য সৃষ্ট করতে হইণল শ্রীন্জীর নীতবোধকে গুণাভরে পারত্যাগ 
করতে হইতো । তাঁশার তক আক্ত মান্য রাহয়াছে । সঞ্জোতস, স্লেটা, 
তাপ, টমাস মুর ও আসাদের প্রাচীন খবখিগণ এনন এট উপায়ে 
অহাণ কাঁরয়াছিলেন থাহা ন্বারা মনকে মানবতার এক উন্চতর সোপনে 
উন্নত এরা ধায় । ইহাই হহনে সদলের পক্ষে আদশ' অবস্থা । 

আমাদের আদর্শ তাতা হইলে কী বোনো বিদেশী বা বাহরাগত এ 
সদ্পকের উপদেশ ৪ পানে না। উত্তর আসবে আমাদেরই [ভিতর হহতে-- 
আমাদের দেশের মানুষই সে উত্তর 1দবে। আমাদের দাণ্টি স্বস্হ না ৎইলে 
আমরা ভো আমাদের আদর্শ এহাজণা পাইব না। প্রথমে আমানের আদর্শ স্থির 
কাঁরংত হইবে, তারপরই আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারব | 
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নয়াছে, এক নুতন 


সূভাষ-রচনাবলী ১৮৩ 


মানুষ আদর্শের প্রতীক । যখন সে নিজের মধ্যে আদর্শের পূর্ণ রূপ দতে 
পারে তখনই সে প্রশংসা লাভের যোগ্য হয় । 

যুগে ঝগে আদর্শের পাঁরবর্তন ঘটে । মানৃষের দৃষ্টির প্রসার ও লব্ধ 
জ্ঞান অনুসারে তাহার আদর্শ গাঠত হয় । নানা উপায়ে আমরা আমাদের 
আদর্শ সাধনের প্রয়াস পাইয়াছি ও পাইতেছি । রাজা রামমোহনের ধর্মান্দোলন 
ও তাহার পর ব্রাঙ্মসমাজ প্রাঁতষ্ঠার মধ্য "দিয়া তাঁহার আদর্শ আভিব্যন্ত হইয়া- 
ছিল। কেশবচন্দ্র মনে কারশ্াছলেন যে আতপ্রাকৃত বাস হইতে সমাজকে 
মুস্ত কারতে না পারলে আদর্শ মান্‌ঘ গঠন সন্ভব হইবে না। আবার আমরা 
বিশ্বাস কার খে রাজনোতিক পরাধীনতা ও তাহার ফলজাত দমন-পাঁড়ন হইতে 
নিজেদের মুক্ত কাঁরতে না পারলে খাট মানুষ গগন করা যাইবে না। সেই 
জন্যই এই বাজনোৌোতক আদ্দোলন 1 এই নকল আদ্দোলনের ভিতরে একা 
মহান সত্য অনুসভি আছে। তাহা টি যে, মানঘ রাজনে তক, ধমীঘি, 
সানাজক ও অর্থ নোতক বন্ধন হইতে মানত লাভ কীঁরতে চায় । কিন্তু মির 
্বন্‌গ কী তাহা ভাহাদের জানা নাই। " 

আনগা নও চাহ । শনখন শৃত্যব লক্ষণ । মান্য অখকারে থাকতে 
থাঁর7 উঠাতেই আভাম্ত হইয়। বায় ; উহা হইতে আয় বাবর হইগ্রা আসিতে 
ঠায় না। খেমন ধন আমাদের নারী] সদায় ॥ অনেক সময় তেখা যান 
২15 নত ২ ভোকালের খোদতর শত । 

এত1দন আনন এই ধারণা লইয়া চ।তয়া।হ যে শখ, ধনখায় বা অর্থনো তিক 
বা রাজনে। তব জ্বাধীনতা শাভ কারলেই আমাদের উদ্দেশা [সদ্ঘ হইবে । ই্থ 
আঙাশব ভা । কিন্তু কৃহভতন সত্য এহ যে ব্যান্তর জীবন পরম সত্য ও জীবন্ত 
গানবের পক্ষে সবাঙ্গীন বাধীনভা লাভ করা দস" । ইহা আত উস্ 
আশা | ্ আদর্ম পোনুণ করা শক্ত, বাতলে রুপ দেওয়া আরো শক্ত । 

“ সফষছা করে হইলে বাছাবাছি না কারা সকলের সমান আঁধকার 

'্বীকার কাপ্রয়। লইতে হহবে । বাংলার হান্ত ও ধুব্দের সেই আদর্শ লাভের 
জন্য প্রত হইতে হইবে । তাহ ভবিষ্যতের লঞ্চল আশা ও ভাভীপ্সা তাহাদেরই 
কেন্ত্র কারস্রা গাঁড়ত্া উাঠবে । 

যে ছাত্র এই আদর্শ অন্সরণ ঝারবে তাহাকে বহু ব্যক্তিগত ক্ষীত স্বীকার 
কাঁরতে হইবে, বহু ীবপদ বরণ কারতে হইবে । তাহাকে হয়তো স্কুল বা কলেজ 
তে বাহত্কৃত হইতে হইলে । কদ্তু তবু তাহার মনুষ্যত্ব বকীশত হইবে। 


রা 


এ 


১৮৪ সভাষ-রচনাবল? 


আমার ব্যক্তিগত জণীবনে যখন আমাকে কতৃপক্ষের সম্মুখাঁন হইতে হইয়া- 
ছিল তখন আমি নিজের মধ্যে বিশাল শান্ত অনুভব করিয়াছলাম এবং 
সেই শাল্তিই এখনো আমাকে পথ দেখাইতেছে । ব্যান্তুর জাঁবনে সেই মূহূর্ত 
হয়তো একবারই আসে যাহা তাহার জীবনের মাহেম্দ্ক্ষণ, সেই তাহার জীবনের 
সমগ্র ধারা বদলাইরা দেয় ৷ কর্তব্যবোধ খড়গবাহাদুরকে সাহাসিক কার্য কাঁরতে 
উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল । সে জানত ইহার ফলে তাহার মৃত্যু আনবা্ হইগ্না 
উঠিবে । সৌভাগ্যবশত তাহার জীবন রক্ষা পাইর়াছে । 'কন্তু একদিকে মৃতু, 
আর-একাঁদকে পূর্ণ মনযষ্যত্ব-_ ইহার মধ্যে একি তাঁহাকে বাঁছিয়া লইতে 
হইয়াছিল । হাজার হাজার বই পাঁড়গ্না বা শত শত সম্মেলন ও সভা কাঁরয়া 
এই পাঁরবর্তন আনা যায় না, বা আত্মার এই মাস্তি সাধন করা সম্ভব হয় না। 

চিন্তা করন আমাদের নারী জাতির উপর প্রত্যহ ক পাশাঁবক অত্যাচার 
হইতেছে । ইহার কি কোনো প্রাতকার নাই 2 এদেশে ম্যান্টমেয় ই£রেজ 
বাস করে । কিন্তু তাহাদের মেয়েরা কোনোভাবেই অত্যাচারত হয় না। কয়েক 
বংসর আগে সীমান্ত প্রদেশে কী ঘাঁটয়াছল তাহা হয়তো আপনাদের 
মনে আছে । কিছু উপজাতীয় লোক একজন ইংরেজ মাহলাকে অপহরণ 
কারয়াঁছল । বিশ্বের সকল ইংরেজ সেই মাঁহলার উদ্ধারের জন্য একত্রে রদাখয়া 
দাঁড়াইয়াছল । 

আমাদের আদর্শের সামীগ্রক রূপ চিন্তা করুন । সবাত্গীণ মযান্তর এই 
ধারণা আপনাদের জীবনে অনুসরণ করার চেম্টা করুন | যে নজের জীবনকে 
পূর্ণ প্রকাশ কারিতে চায় বাধা-ীবর্পাত্ত তাহার সম্মুখে থাঁকবেই | কন্তু যাহা 
সত্য তাহা জয়যূন্ত হইবেই । স্বাধীনতা ও সত্যকে আঁম সার্থক বাঁলয়া 
মান । স্বাধীনতা জীবনের লক্ষণ । আপনারা ইহা যথার্থ বাঁলয়া ?াববেচনা 
কাঁরলে একাঁদন ইহা বাস্তবে রূপায়িত হইবেই । 

আমাদের সংগ্রাম যেভাবে চালত হইতেছে তাহাতে জাত মশীস্তলাভ 
কারতে পারবে না। অস্পশ্যতার কথাই ধরুন । আমরা তথাকাঁথত অনুন্নত 
শ্রেণীর লোকেদের মান্দর-প্রাঙ্গণে প্রবেশ কাঁরতে দিই না, যেন ঈশ্বর 
এক বিশেষ শ্রেণীর সম্পাত্ত-_ উচ্চশ্রেণীর সম্পাত্ত_- আর তাঁহারই সৃষ্ট জীবের 
স্পর্শে তান কলষত হইয়া যাইবেন । 

যখন একটি জাতি বা ব্যাস্ত জাগিয়া ওঠে, সেই জাগরণ খাঁটি ও সর্বাষ্গীণ 
হওয়া চাই । আমরা এমন একদল কমী চাই যাহারা সকল দ:রাঁতক্রম্য 


সভাষ-রচনাবলাী ১৮৫ 


ধা-বিপাঁন্ত উপেক্ষা করিয়া এই সবঙ্গীণ আদর্শের অনুসারী রূপে অগ্রসর 
ইবে। এই দুরূহ সাধনার শন্তি ও সামর্থ্য দেশে রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহা 
যবহার কারিতে পাঁরিতোছ না। আমাদের জীবনশান্তুর পর্যাপ্ত গাত ও প্রসার 
[টিতেছে না । দুঃখের 'ব্ষয়, আমাদের যুবকদের মধ্যে আযাডভেণ্চারের মনো- 
ভাব, অজানার হাতছা'নিতে বাহর হইয়া পাঁড়বার গ্রব্ত্ত দেখা যাইতেছে না। 


শ্রমিকদের অভিযোগ 


২১ আগস্ট ১৯২৯ জামশেদপুর হইতে আইনসভার সদস্যদের উদ্দেশে প্রোরত লাপ। 


জামশেদপুরের গোলমএড়তে অবাঁস্থত 'টিনস্লেট কারখানায় পাঁচ মাস যাবং 
যে ধমণ্ঘট চলতেছে আপাঁন সম্ভবত সে-বিষয়ে অবগত আছেন । 'টিন- 
প্লেট কোম্পাঁনর শ্রামকরা তাহাদের দীশর্ঘস্থায়শ কিছু আভিযোগের প্রাতিকার 
দাবিকরিয়াছিল। কিন্তু কোম্পানি এই-সব দাঁব মাঁনয়া লয় নাই । দাঁবগাল 
সামান্য ; পাম্ববর্তা কোম্পাঁন টাটা আয়রন আ্যাণ্ড স্টীল কোণ্পানর শ্রীমকরা 
যে-সব সযোগ-সবধা পায় তাহা অপেক্ষা ইহাদের দাঁব অনেক কম । 
বর্ম অয়েল কোম্পানিই িনপ্লেট কোম্পানির প্রকৃত মালিক । আপনারা 
জানেন বর্মা অয়েল কোদ্পান এদেশের সমম্ধতম কোম্পানিগণুলর অন্যতম । 
কিন্তু অফুরন্ত ধনসম্পদ সত্বেও শ্রামকদের প্রাত তাহাদের বাব্হার অত্যন্ত 
অসন্তোষজনক । বর্তমান বিরোধ আরদ্ভ হইবার পর হইতে স্থানীয় কতৃপক্ষ 
ও বর্গা অয়েল কোম্পাঁন উভয়েই সম্পূর্ণ অনমনীয় রাঁহয়াছেন এবং এমনশক, 
মনমাংসার আলোচনা শুরু কাঁরভেও তাঁহারা চান না। 1বাঁশন্ট শ্রামকনেতা 
শ্রী ভি. ভি. গার মীমাংসা কারষা দিবার জন্য এ ব্যাপারে এ্তক্ষেপ কাঁরতে 
চাঁহয়াঁছলেন | স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহার নভো নেভার সশ্গেও দেখা কারতে 
রাজী হন নাই । বমণ অশেল কোদ্পান ও স্থানীম্ন কতৃপক্ষের বর্তমান মনো- 
ভাব এই যে তাঁহারা ষতাঁদন নন্ভব চুপচাপ বাঁসয়া থাকবেন, তাঁহাদের 
গুরুতর লোকসান পাঁটিলেও তাঁহাদের বপজল ধনরাশর বলে ধমর্ঘিট ভাণঙয়া 
দবেন । 
স্থানীয় সরকার, অর্থাৎ বিশ্ার ও াঁড়শার সরকার এ পষদ্তি অসংগত না 
হইলেও, অন্তত উদাসীন মনোভাব অবলদ্দন করিয়াছেন । ধমণ্ঘটের গোড়ার 
[দিকে টিনগ্লেট শ্রাগকরা স্থানীয় সরকারের গনকট শ্রমাবরোধ আইন অন:সারে 
হস্তক্ষেপ করার জন্য আবেদন কারয়া ছল । তাহার পর হইতে ব্যাপারটির 
দত নিষ্পা্তর বদলে 1টনপ্লেট কোলম্পানর হাত দৃঢ়সবল করাই হইয়াছে 
সরকারের সাধারণ মনোভাব | বন্ব'শপ্পেশ্রমকদের ধমর্ঘটের সময় বোদ্বাই 
সরকার যে মনোভাব দেখাইঘাছিলেন বা সপ্প্রাত পাটকল শ্রামকদের ধর্মঘটের 
সময় বং্গ সরকার যে মনোভাব দেখাইয়াছেন, ইহা তাহার পরত । 
বহার সরকারের মনোভাবের সঙ্গে আমরা ভারত ও ইংল্ডের জনসাধারণ 


সুভাষ-রচনাবলী ১৮৭ 


যে ওৎসুক্য দেখাইয়াছে তাহার তুলনাতআক বিচার কাঁরতে পার ৷ অখিল ভারত 
টড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও 'নাখলভারত কংগ্রেস শ্রীমকদের পক্ষ সমর্থন কারয়াছে 
ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভি. ভি. গার, পণ্ডিত 
নীলকণ্ত দাস ও বাবা গ্রাদৎ ীসংয়ের মতো নেতাগণ 1টনপ্লেট কোম্পানর 
ধর্মঘট প্রসঙ্গে জামশেদপুর পাঁরদর্শন কাঁরয়া শগয়াছেন | ইন্ডিয়ান চেদ্বার 
অফ কমার্স এই শবষয়টিতে হস্তক্ষেপ কাঁরয়াছেন ও ভারত সরকারকে এ 
সম্পকে গলখিয়াছেন । আমস্টার্ডাম ও 'বাঁটশ ট্রেড ইউনয়ন কংগ্রেসের নিকট 
হইতে সহানুভ্ীতিজ্ঞাপক বাণখ ও অর্থসাহধ্য আসিয়াছে । ধর্মঘট ও 
ধর্মঘটীদের আভযোগগঠীল সম্পর্কে হাউস অফ কমন্সে প্রদ্ন গজজ্ঞাসত 
হইয়াছে । বহার প্রাদৌোঁশক কংগ্রেস কঁমাট এই শ্রমাঁবরোধের িবঝয়টিতে 
আগ্রহান্বত হইয়াছে ও ধমণ্ঘটীদের ভ্রাণ-তহাবলে অর্থসাহায্য দান কারয়াছে । 
এই 1বঝন্বজনন সহানুভ.তি সনে 1িনপ্লেট কোন্পাঁন ও বশ অয়েল 
কোদ্পাঁনর একগ যোনির দর;নই ধর্মঘট দীঘন্থার হইতেছে । 


আইন সভার সদস্যদের কত'ব্য 

আইন সভার সদসারা চাহলে, তাঁহাদের হাতে যেসকল উপায় আছে তাহারই 
সাহাধ্যে বর্ম অয়েল কোম্পানর উপর ঢাগ সহাম্ট কার পারেন । প্রথমত 
ভারতখয় পণ্যক্রেভাদের মূল্যে টিনঙ্লেট কোম্পানি “সংরক্ষণঞর স্যীবধা 
ভোগ কারতেছে-_ কেননা সকল আমদানণকূত টিনস্লেটের ৬পর সংরক্ষণধমী 
শুল্ক চাপানো হইয়াছে । টারফ বোর্ডের ?রপোর্ট দৌখলে দেখা যাইবে যে 
ওয়েলস প্লেট ও সট ম্যান্ফ্যাকচারাস আসো।সয়েশন এই শুজ্ক আরোপ 
করার তর গিরোধিতা কারয়াঁছল । এই বিরোধিতা সব্বেও এই শুভ্ক আরোপ 
করা হইয়াছল । তাহার ফলে আহরা গৌখতোছি, একটি 'িবদেশী কোম্পাঁন-_ 
ভারতশয় শ্রামকদের প্রীতি বিশ্দুগান্্ যাহার সহানূভত নাই ; তাহাদের 
সম্পর্কে সম্প-্ণ উদাসীন-- ভারতার পণ্যক্রেতাদেল মূল্যে তাহারা সংরক্ষণের 
সুবিধা ভোগ কারতেছে । 

আরো একট বিষয়ে বর্মা অয়েল কোন্পানর মতো একা 1বদেশ* 
কোম্পাঁন ভারতীয় পণ্যক্রেতাদের মূল্যে প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণের স্যাবধা ভোগ 
কাঁরতেছে । কেরোসন ও জারো কয়েকটি খাঁনজ তৈলের ক্ষেত্রে বর্মা অয়েল 
কোম্পানর তৈল ও অপরাপর আমদানশকৃত তৈলের উপর ধার শঃল্কের 


৯৬ সুভাষ-রচনাবলী 


ব্যাপারে গুরুতর বৈষম্য রাহয়াছে । বর্মা অয়েল কোম্পানির তৈলের উপর 
গ্যালন প্রতি এক আনা শুল্ক ধার্য করা আছে । কিন্তু অন্য আমদানীকৃত 
তেলে গ্যালন প্রীতি আড়াই আনা ধার্য হইয়াছে । এই সংস্পম্ট বৈষম্যের 
দরুন বর্ম অয়েল কোম্পান বিপুল মুনাফা লুটিতেছে ও ভারতীয় ক্রেতাদের 
উহার জন্য চড়া মূল্য দিতে হইতেছে । বণ অয়েল কোম্পাঁন একটি বিদেশ 
সংস্থা, ভারতীয় শ্রামকদের প্রাতি উহার মনোভাবও যখন অমানাবক তখন উহার 
স্বার্থে ভারতের জনগণের উপর এ-হেন পরোক্ষ কক্স চ।পানো আইন সভার 
পক্ষে আর সহ্য করার কোনো যাণান্ত নাই । 

ভারতের শ্রামক ও বৃহত্তর জনসাধারণের পক্ষ হইতে আইন সভার সদস্যদের 
কাছে আমার আবেদন, আমদানীকৃত টিনস্লেটের উপর শুল্ক তুঁলয়া লইতে 
ও বর্তমানে বর্মা অয়েল কোম্পাঁনর তেল ও আমদানশকৃত তেলের উপর ধার্য 
শুজ্কের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য আছে তাহা দুর করিতে আইন সভার সদস্যরা যেন 
আবলদ্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । 


গোঁলমুড়িতে সম্পুর্ণ অচলাবস্থা 
২৮ আগস্ট ৯৯২৯ জামশেদপুর হইতে প্রদত্ত বিবৃত । 


1টনগ্লেট কোম্পানর পাঁরাস্থাতিতে অচলাবন্থা দেখা দয়াছে। গত শংক্লবার 
হইতে সেখানে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হইয়াছে । নূতন ও পঃুরাতন কারা 
একসঙ্গে হাত 'মলাইয়াছে । লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে কারখানা চাল; রাখা 
হইয়াছে 'কন্তু উৎপাদন একেবারে বন্ধ । কর্ত্পক্ষ অনমনীয় ৷ তাঁহারা 
ইউনিয়নের স্গে কথাবার্তা বলিতে চান না, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে শ্রামক-কর্ম- 
চারীদের কাজে যোগ দিতে প্রলব্ধ কাঁরতেছেন। কোম্পানির উচ্চপদস্থ 
আঁফিসাররা__- স্বয়ং জেনারেল ম্যানেজারও শ্রমিকদের দলে টানিতে তাহাদের 
দরজায় দরজায় ঘুরিতেছেন । 

শ্রামক-কর্মচারীদের দাঁব সামান্য কিন্তু স্থান"য় কর্তৃপক্ষের মনোভাব এতই 
অধযৌন্তক ও অনমনীয় যে আমরা যাহারা শ্রামক-কর্মচারীদের পক্ষ সমর্থন 


সুভাষ-রচনাবলী রর ১৮৯ 


করিয়াছি আমাদের এখন শেষ পর্যন্ত না লাড়ুয়া উপায় নাই । [টিনদ্লেট 
কোম্পান ভয় দেখাইতেছে যে সংরক্ষণ প্রত্যাহ্ত হইলে তাহারা চিরতরে 
কোম্পানি বন্ধ কাঁরয়া দিবে, তখন বর্মা অয়েল কোম্পাঁন বিদেশ হইতে টিন- 
প্লেট আমদানী করিবে । যাঁদ তাহারা তাই করে তবে এখনকার লড়াই বর্মা 
অয়েল কোম্পাঁনর সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে পাঁরণাঁত লাভ কাঁরবে। সে ক্গেন্্ে 
ভারতে বর্মা অয়েল কোম্পাঁনর যেখানে যত কারখানা আছে সবর আমরা 
বজবজের মতো পাঁরাস্থাত স্াষ্ট কাঁরব । স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনমনীয় 
মনোভাবের ফলেই একাঁট স্থানাণ্চলের বিষয় আজ সর্বভারতীয় 'বিষয় হইয়া 
উঠ্িয়াছে । আমরা যাহারা টিনগ্লেট কোম্পাঁনর কমণচারী নই কিন্তু উহাদের 
সাহায্য কাঁরতোছ-- আমরা এই লড়াইয়ে জড়াইয়া পাঁড়য়াছি 1টিন্লেট 
কোম্পাঁনর শ্রীমকদেরই জন্য ! কয়েক মাস অপেক্ষা করিয়া তারপর আমরা 
হস্তক্ষেপ কাঁরয়াছি। যখন দোঁখলাম, গরীব শ্রামকরু প্রবল বাধাশবপাত্তর 
বিরুদ্ধে লাঁড়তেছে, কর্তৃপক্ষও অত্যন্ত জেদী, তখনই আমরা হস্তক্ষেপ 
কারয়াছ । আর, একবার যখন ইহাতে জড়াইয়াছি তখন শেষ অবাঁধই 
আমরা লাঁড়ব। 


২ 


২৮ আগস্ট্র ১৯২৯ জামশেদপরে জনসভায় ভাষণ । 


কর্তৃপক্ষ ভয় দেখাইতেছেন, অচলাবস্থা চাললে তাঁহারা কারখানা বন্ধ কাঁরয়া 
বেন । সে ক্ষেত্রে বর্মা অয়েল কোম্পাঁনর সঙ্গে আমাদের সরাসাঁর লড়াই 
বাঁধয়া াইবে | ভারতে বর্মা অয়েল কোম্পানির যেখানে যত কারখানা আছে 
সর্বত্র আমরা গোলমড় শ্রাীমকদের সমর্থনে আন্দোলন শুরু কারবার জাবেদন 
জানাইব । বর্মা অয়েল কোম্পানির তৈল ও আমদানীকৃত তৈলের উপর ধার্য 
শুল্কে যে তারতম্য বর্তমানে আছে তাহা দূর কারবার জন্যও আইন সভায় 
আমরা ব্যবস্থা লইব। 


মাঁলিকপক্ষের ওদাসীন্য 


৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯২৯ বজবজ শ্রামক সভায় ভাষণ । 


আপনাদের বহাবধ আভিষোগের প্রাতকার কাঁরতে, আপনাদের জশবন ধারণের 
মান ও চাকার শর্তের উন্নাত ষাঁদ কাঁরতে চান তবে আপনারা শীন্তশালী শ্রীমক- 
সংগঠন গাঁড়গ্না তুলুন । আপনারা যাঁদ সংগঠিত উপায়ে আপনাদের আঁধকার 
প্রাতচ্ঠার লড়াই চালাইতে চান তবে আপনাদের হাতে একমান্্ হাতিয়ার হইল 
ট্রেড ইউাঁনয়ন সংগঠন । আপনাদের মালিকরা বাঁলয়াছেন, তাঁহাদের অধানস্থ 
কর্মচারীরা সকলেই তৃপ্ত আছে, আপনারা যে কেন ধর্মঘট কাঁরয়াছেন 
তাহা তাঁহারা বুঝতে পারেন না। করৃপক্ষ এই যে মনোভাব দেখাইতেছেন 
তাহাতে আম দুধাখত । মালকপক্ষের এই হৃদয়হীন ওদাসীন্যের ফলেই 
দেশে আজ এত ধমণ্ঘট ঘাঁটিতেছে । তাঁহাদের কর্মচারীদের তাঁহারা মানুষ 
বালয়া গণ্য করেন না । তাহারা যে বিপুল পাঁরমাণ মুনাফা লুটতেছেন 
তাহার সামান্যতম অংশং তাহারা শ্রামক-কমণ্ারীদের 'দতে চান না । গরীব 
শ্রীমকদের যাঁদ যথার্থই আভযোগ না থাঁকত তবে ি তাহারা ধর্মঘট কাঁরয়া 
ণনজেদের ও পাঁরবারবর্গকে অনশনের মুখে ঠোঁলয়া দত ?£-_ জীবনযাপনের 
ও চাকনরর অসহনীয় অবস্থার ফলেই শেষ অস্ন রূপে এই ধর্মঘট কারিতে 
তাহারা বাধ্য হইয়াছে । যখন তাহারা দেখল, তাহাদের সব আবেদন-ীনবেদন 
ব্যর্থ হইপ্লাছে তখনই তাহারা এই পথে নাময়াছে । ভারতে খুব কম 
কারখানাতেই এমন 'নকৃষ্ট জবনযাপন ও চাকুরির অবস্থা বিদ্যমান ; জীবন- 
ধারণের পক্ষে যাহা একান্ত আবশ্যক, সেই ন্যনতম সংখ-সীবধা হইতেও 
শ্রীমকরা এখানে বাঁণত । তাই মালিকপক্ষই এই ধর্মঘটের জনা দায় । 
এই ধর্মঘট যে চাঁলতেছে সেজন্যও তাঁহারাই দায়ী । দুভর্শগ্যের বিষয়, 
অসন্তুষ্ট শ্রীমকদের লইয়া যে কারখানা চালানো যায় না এই কথাটিও তিন্ত 
আঁভিজ্ঞতা ছাড়া মালকপক্ষ ব্যাঝতে চায় না। 

নরকারেরও এবিষয়ে গুরুতর দায়ত্ব আছে । শ্রীমক-ীবরোধের ক্ষেত্রে 
তাঁহাদের পুরাপ্ীর 'ানরপেক্ষ থাকিতে হইবে ; শুধু তাহাই নয়, সন্তোষজনক 
মীমাংসার জন্য বাঁণজ্য বরোধ আইনের বিধান অনুসারে তাঁহাদের হস্তক্ষেপও 
কাঁরতে হইবে। 


সুভাষ-রচনাবলণ ১৯১ 


পাটকল শ্রমিক 


আজ ইউীনয়ন আঁফসে পাটকল শ্রীমকনেতারা আমার সঙ্গে দেখা কারিয়া- 
ছিলেন। তাঁহারা আমার পরামর্শ চাহিয়াছেন, আমাকে তাঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণের 
জন্য অনুরোধ কাঁরয়াছেন । আম তাঁহাদের বাঁলয়াছ, তাঁহাদের সংগ্রামে আমার 
পূর্ণ সমর্থন থাকিবে । সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বাঁলয়াছি যে তাঁহারা লড়াইয়ে 
যাইবেন না বর্তমান অবস্থা মানয়া লইয়া কাজে যোগ দিবেন সে কথা 
তাঁহাদেরই সবচেয়ে ভালো বিবেচনা কাঁরতে পারার কথা । কিন্তু বজবজ 
পাটকলের ম্যানেজার তাঁহাদের সঙ্গে যে অপমানজনক আচরণ কা'রয়াছেন 
তাহাতে সম্মানজনক মীমাংসার সময় এখনো আসে নাই বাঁলয়াই আমার 
মনে হয় । স.তরাং লড়াই চালাইয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই । আপনাদের 
আঁবলদ্বে একাঁট শান্তশালী ইীনয়ন গঠন কাঁরয়া লড়াই চালাইতে হইবে । 

তৈল ও পেট্রোল শ্রামকদের ধর্মঘট চালাইয়া যাইবার ভারপ্রাঞ্ড নেতা 
শ্রীংন্ত এস. কে. প্রামাণক আপনাদের ইউানয়ন গঠনেও সাহাষ্য কারবেন। 
সর্বপ্রকার সন্ভাব্য সাহায্যও তাহার নকট হইতে আপনারা পাইবেন । যখনই 
আবশ্যক হইবে আম অন্যান্য শ্রীমক নেতা ও কমাঁদেরও আপনাদের 
এখানে পাঠাইব । আপনারা সকলে ইউীনয়নের সদস্য হোন । শান্তিপূর্ণ 
পকোঁটং চালাইবার জন্য আপনারা স্বেচ্ছাসেবক হোন । শাম্তিপুণ পিকেটিং 
করা আপনাদের আইনসম্মত আধকার । 


জাতীয় শোক-দিবস 
বঙ্গণয় প্রাদোশিক কংগ্রেস কাঁমাঁটর সভাপাঁতর পক্ষ হইতে প্রচারিত আবেদন । 


গতকাল যতীন্দরনাথ দাসের লোকান্তর হইয়াছে । তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা অন.সারে 
তাঁহার মরদেহ কাঁলকাতায় লইয়া আসবার প্রদ্তুতি চাঁলতেছে__ আশা করা 
যাইতেছে রাঁববার রানে হাওড়ায় আঁসয়া পেছাইবে । বাংলার জনসাধারণের 
কাছে আমার আবেদন, ১৫ সেপ্টে্বর রীববার যেন তাঁহারা শোক 'দবস রূপে 
পালন করেন । জনসাধারণকে তাঁহাদের কাজকর্ম সোঁদন যথাসাধ্য বন্ধ রাখতে, 
একদনের জন্য অমশন কাঁরতে ও জুতা পাঁরধান না কাঁরতে অনুরোধ 
জানাইতোঁছ । সোমবার সকালে মরদেহ *মশানে লইয়া যাওয়া হইবে । 


১৪ সেপ্টেম্বর ৯৯২৯ 


আবেদন 
ভারতের শ্রেষ্ঠ শহীদ 


যতখন্দ্রনাথ দাসের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য একাঁট উপযুন্তু 
মাতসৌধ 'ন্মাণ করার 'সদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে । ভারতের তরঃণ শহীদ যে 
মহান আত্মদান কাঁরয়াছেন তাহার প্রাত এ দেশের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের 
লোক শ্রদ্ধাঞ্জীল গনবেদন কারিয়াছেন । সকলেই স্বীকার কাঁরতেছেন যে যতীন্দ্র- 
নাথের স্মাত রক্ষা করা ভারতীয় জাতির কর্তব্য । এ সম্পকে 'বাভন্ন 
প্রদেশের নেতৃবৃন্দ-স্বাক্ষারত আবেদন শীঘ্রই প্রচারিত হইবে এবং সন্দেহ নাই 
যে ভারতের সকল প্রান্ত হইতেই অর্থদান পাওয়া যাইবে । ইতিমধ্যে বঙ্গীয় 
প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমাঁট সময়াপচয় না কাঁরয়া স্মাতিরক্ষার অর্থ সংগ্রহের কাজ 
শুর: কাঁরয়া দবেন ও এই উপলক্ষে যাহা আবশ্যক সম্পাদক তাহা কাঁরবেন। 
জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন, তাঁহারা যেন বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কামাট, ১১৬ বৌবাজার স্ট্রীট, কাঁলকাতা-_ এই গ্িকানায় তাঁহাদের অর্থ সাহায্য 
পাঠান, তাঁহারা যেন সংগাঠতভাবে, পদ্ধাত মাফিক চাঁদা সংগ্রহ করেন। 
গ্মাতিসৌধের জন্য দু লক্ষ টাকার প্রয়োজন । 


৯৭ সেস্টেম্বর ১৯২৯ 





সতীন্দ্রনাথ সেন ঃ ভারতের প্রিয় বীর 
২১ সেপ্টেম্বর ১৯২১ বাঁয়শাল টাউন হলে প্রদত্ত ভাষণ । 


ক্ষমতামদমত্ত আমলাতন্ত্র ও বারণালে তাহাদের অন:গ্রহজীবীরা সতীন সেন 
কারাগারের বাহরে থাকুন ও স্বরাজ লাভে দেশকে সাহায্য করুন ইহা চায় 
না। জনসাধারণের মৌল নাগরিক আঁধকার রক্ষার সমর্থনে পটুয়াখাল- 
সত্যাগ্রহ হইয়াঁছল । আমলাতদ্ত্রের ঠবরুদ্ধে প্রায় দুই বৎসর ব্যাপী কঠোর 
সংগ্রাম কাঁরয়া সতাঁনবাবু নাগাঁরকদের আঁধকার প্রাতিষ্ঠা কারয়াছেন । তাঁহার 
দঢ় আদর্শনিষ্ঠা, লক্ষ্যের প্রতি আবচালত দাম্ট, অসাধারণ সংগঠন-দক্ষতা 
কর্তৃপক্ষকে সন্ত্রদ্ত কাঁরয়া তুলিয়াছে । মি. ডোনাভান ও তাঁহার চেলা- 
চাম:প্ডারা দমন-পীড়নের যে বন্যা বহাইয়া দয়াছেন তাহাতেও সতন্দুনাথ ও 
তাঁহার বীর সহকমর্ঁ-দল মাতৃভাঁমর সেবা-রূপ তাহাদের 'নাঁদর্ট পথ হইতে 
বিচ্যুত হন নাই । 

একমান্র নঃস্বার্থ কাজের মধ্য 'দয়াই সতীন্দ্রনাথ আজ শুধু বরিশাল ও 
বাংলার নেতা নন, সারা ভারতের নেতা হইয়াছেন । ১৯২৪ সাল হইতে 
বিদেশী আমলাতন্দ্রের দাঁয়ত্বহীন চেলারা অন্তরে অন্তরে বাঁঝয়াছে যে 
বারশাল পুলিশী তাণ্ডব ও সরকারী সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত কাঁরবে না। 
এই শনান্তয় প্রাতরোধ আন্দোলনের ম্ুম্টা সত'ন্দ্রনাথ সেন । অহংকারী কর্তৃ- 
পক্ষকে 'তাঁন নাঁত স্বীকার করাইয়াছেন । 


সতীন্দ্রনাথ অনশন কাঁত্রতেছেন ৷ তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা এখন উদ্বেগ- 
জনক । সারা দেশ সেজন্য দু:খে শোকে গানমগ্ন হইয়াছে । মাতৃভ্ামর আহ্বানে 


আম বাঁরশালে আঁসয়াছ, সতীন্দ্রনাথকে তাঁহার অনশন-ধর্মঘট প্রত্যাহার কাঁরয়া 
লইবার জন্য বুঝাইতোছি ৷ দেশের যাহাতে এক অপূরণীয় ক্ষাতি হইয়া না যায় 
সেজন্যই এই চেস্টা। আম জেলে সতীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকবার দেখা 
কাঁরয়াছ । মাতৃভ্ীমর স্বার্থে অনশন-ধর্ম ঘট প্রত্যাহার কাঁরয়া লইতে তাঁহাকে 
বহ যান্ত ?দয়াছি | দুঃখের বিষয়, আমার অনুরোধে তিনি রাজি হন নাই। 
তাঁহার মরণপণ সংকল্প ও সত্যের প্রত আবিচিলিত ?নষ্তার কাছে আমার 
অনুরোধ ও কাতর 'মনাত তুচ্ছ হইয়া গাছে । 

সতীন্দ্রনাথ সরকারের সথ্গে যতবার সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছেন প্রাতবারই 
জয়লাভ কাঁরয়াছেন । ইহাতে আমলাতন্ত্র এত ঘাবড়াইয়া গিয়াছে য তাহারা 


সু.র. ২১৩ 


১৯৪ সভাষ-রচনাবল' 


সতীন্দ্রনাথকে র্মাগত দমন কাঁরতেছে, তাঁহাকে আইনের জালে জড়াইতেছে। 
কর্তৃপক্ষ ও তাহাদের উপদেষ্টারা জানে যে সতীন্দ্রনাথের সক্রিয়তা যাঁদ বন্ধ 
কারয়া দিতে হয় তবে নানা নোংরা অপকৌশলের আশ্রয় লইয়া দীঘঘকাল 
তাঁহাকে কারারুদ্ধ রাখতে হইবে ৷ ১১০ ধারার আইন দুষ্ট বদমাস লোকদেরই 
প্রাত প্রযোজ্য হইয়া থাকে । এঁ ধারা অনুসারে সতীন্দ্রনাথকে গ্রেন্তার কাঁরতে 
কর্তৃপক্ষের মনে কোনো কুণ্ঠা জাগে নাই। 

সরকার যে সতীন্দ্রনাথকে সুদীর্ঘ 'তন বংসরের জন্য কারান্তরালে 
রাখতে চাঁহতেছে ইহা স্থলবাদ্ধর লোকেরও বোধগম্য । দন্ডাঁবাধর আর- 
কোনো ধারা অনুসারেই তাহা সম্ভব নয় । 


বিকৃতি 


সতী ন্দ্রনাথ সেন 


বারশালের বাহিরে আমাদের দেশবাসীরা সম্ভবত অবগত নন যে কেন 
স্তীন্দ্রনাথ সেন ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্ণ অনশন কাঁরতেছেন । যে-সকল 
আঁভিযোগের 'বরুদ্ধে তাঁহারা সংগ্রাম কারতেছেন সেগীল মোটামুটি এই 
রকম : 

১. ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে প১য়াখালিীববাদ-মীমাংসার সময় 
তাঁহাদের বিরুদ্ধে রুজু করা যে-সব মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াঁছল 
ফৌজদারী দন্ডাবাধর ১১০ ধারা অনসারে সেগ্ীলকে পুনর্বহাল করা 
হইয়াছে । 

২, শ্রীফৃত সতীন সেন ও তাঁহার সহকমার্দের বিরুদ্ধে একাঁট 
ও কয়েকজন সহকমর াবরুদ্ধে আর-একি-_ এই দুইটি দাঙ্গার মামলা শুরু 
করা হইয়াছে । 

১৯২৮ সালের জুলাই মাসে পটঃয়াখাঁল সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ 
কাঁরয়া দিবার উদ্দেশ্যে বারশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্যোগে সংা*লস্ট সকল 
পক্ষের মধ্যে একটি আপস মীমাংসা হইয়।ছিল। দশ্ডাঁবধির ১১০ ধারা 
অনসারে যে-সব মামলা রুজ; করা হইয়াছল এই আপস মীমাংসার অজজাস্বরূপ 
সৈই সবগাঁল মামলাই তুলিয়া নেওয়া হয় । 


সুভাষ-রচনাবলী ১৯৫ 


১৯হ৯ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঁঝ সতন্দ্রনাথ সেন ও তাঁহার কয়েক- 
জন সহকমাঁকে হঠাৎ দণ্ডাঁবাধর ১১০ ধারা অনসারে গ্রেপ্তার করা হয় । 
অন্পদনের মধ্যেই জানা গেল যে এই মামলায় যে-সব সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া 
হইবে তাহা সবই পটুয়াখালি বিরোধ-নষ্পাত্তর পূর্ধবর্তাঁ কালের । সরকার 
বম্বাস ভঙ্গ কাঁরয়া এই মামলাগুলি আবার রুজু কাঁরয়াছেন । শ্রীষ/ন্ত সেন 
ও তাঁহার সংগীরা স্বাভাঁবক কারণেই ইহাতে 'বরক্ত হইয়াছেন । 

দাঙ্গার মামলার কারকারণ এইরকম | বন্দীদের, বিশেষত তাঁহাদের মধ্যে 
যাহারা অসুস্থ তাহাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা লইয়া একাঁদকে পুঁলশ ও জেল- 
কর্তৃপক্ষ, অপরাদকে বন্দীদের মধ্যে বচসা হয় । বন্দীরা বলেন, আদালতে 
তাঁহাদের লইয়া যাইতে হইলে উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, 
নতুবা লইয়া যাওয়া চলিবে না। বন্দীদের আভযোগ এই ফেঃ যানবাহনের 
উপযযু্ত ব্যবস্থা না কাঁরয়াই তাঁহাদের আপাত্তকর অবস্থায় আদালতে যাইতে 
বাধ্য করা হইয়াছে । এমন-ক পাণীড়ত বন্দীদেরও রেহীই দেওয়া হয় নাই । 
তাঁহারা যখন যাইতে চাহেন নাই তখন তাঁহাদের আক্মণ করা হইয়াছে, আবার 
দাঙ্গার মামলাও রুজু করা হইয়াছে । তাহার কারণ ১১০ ধারা অন:সারে 
দায়ের করা মামলাগুলি যাঁদ না টেকে সে ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত সতীন সেন ও তাঁভার 
সংগীদের এই দাত্গার মামলায় জড়ানো যাইবে । জেলার সকল মহকুনা 
ও সুদূর মফস্বল হইতে ষুবা বদ্ধ সকল শ্রেণীর মানুষ রোজ দলে দলে 
কংগ্রেস আঁফসে আসতেছে শ্রীষুন্ত সেনের সবশেষ অবস্থা জানবার জন্য ৷ 
অন্যান্য জেলা হইতেও স.্যাগ্রহের প্রাতি সহানুভীতিসচক সাড়া মিলিতেছে। 


অনশনব্রতিনীর নিকট পত্র 
নদীয়া জেলার কয়ে গ্রামে মৃণালিনখ দেবীকে লাখত । 


আপনাকে অনশন-ধর্মঘট প্রত্যাহার কারতে অনুরোধ জানাইতোঁছ । অসহায় 
বন্দীরা শেষ অস্বরূপে অনশন ধর্মঘটের আশ্রয় লইয়া থাকেন । 'কম্তু যাঁহারা 
জেলের বাহিরে আছেন তাঁহাদের এই পন্থা গ্রহণ করা উচিত নয়। বরং 
বন্দীদের আভযোগ দূর করার উদ্দেশ্যে তাঁহারা আন্দোলন গাঁড়য়া তুলিবেন'.. 


২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২১ । 


যৌবনের উচ্ছবাসই স্ষ্টির তরঙ্গ 


হাওড়া জেলা ষফুব-সম্মেলনে পঠিত অভিভাষণ । 


পূজনীয় শরংদাদী, 

আজ আপনাকে আমাদের মাঝে আমাদেরই একজন আপনার হিসাবে পেয়ে, 
আমরা যে কত বড়ো একটা শান্ত অনুভব করাঁছ, তা মুখের কথায় বলতে যাওয়া 
ব্যর্থতার রুপান্তর মান্র। হে মনস্তত্বের খাঁষ, সারা বাংলা আজ আপনাকে 
সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছে । কিন্তু দুরে থেকে শুধু আপনার পায়ে অথ ঢেলে 
বিদায় নিলে, আমাদের প্রাণের তৃষ্ণা মিটবে না । আপনার সু-উচ্চ বেদীর নীচে 
বসে, আপনার বকের সত্যের আগুন আমাদের বুকে জবালিয়ে তুলতে চাই । 
তরুণের বুকে ভালোকে ভালো বলবার শন্তি ও অন্যায়কে অন্যায় বলবার জোর 
আপাঁনই 'দয়েছেন, আপনার সত্যের নির্মম ছাীরকাঘাতে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রের 
মিথ্যা ও ছলনার আবরণ শতধা হয়ে সত্য উত্জবল, সংস্পম্ট হয়ে আমাদের 
চোখের সামনে ফুটে উঠেছে । 

বয়স ও আঁভঙ্ঞতার দিক থেকে আমরা আপনার অনেক নীচে । তবুও 
আপনার ভিতরকার নবীনতা আপনাকে আমাদেরই একজন বলবার আঁধকার 
দিয়েছে । আর এই আঁধকারের জোরেই আমরা বলতে সাহস পাচ্ছ যে, আমরা 
হাওড়ার তথা সারা বাংলার তরুণের দল, এতদিনের প:ঞ্রীভূত অত্যাচায়, উৎ- 
পীঁড়নকে পদদাঁলত ক'রে, এগিয়ে যেতে পারব । 


মাননীয় সভাপাঁতি মহাশয়, 

আপনার নীরব আত্মত্যাগের অতাঁত কাঁহনী বাংলা আজ ভালো করে 
জানে না। আজ প্রৌঢত্বের শেব সীমায় দাঁড়য়েও আপনার নিম্ম নিষ্ঠা ও 
অদম্য সাহসের 'কিছন্মান্র হাস হয় নাই। বর্তমান সমস্যা্ীল, অতীতের 
তুলনায় অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ, সন্দেহ নাই। 

বর্তমান যুব-সংগঠন কার্ষের দিক থেকে আপনার এবং আপনাদের, যুব- 
সমাজে বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও আপনার চীরন্রগত গুণাবলী প্রত্যেক 
স্বদেশবাসী বাঙালী যুবকের হৃদয়ে গেথে নেওয়া আজকের এই দর্দনে বড়োই 
প্রয়োজনীয় । আপনার অতীত কাহন' হাওড়ার যুবকাঁদগের মলাঘার বিষয় । 


সুভাষ-রচনাবলা ১৯৭ 


প্রাণহাঁন সভা-সমিতি ও অর্থহাঁন শোভাযাত্রা করে আপনাকে ও আপনাদের 
স্নেহের একমান্র প্রাতিদান, স্মাতর একমাত্র তর্পণ । 


সমবেত ভাইবোন, 

হাওড়া আজ আপনাদের, সাদর আভনন্দন জানাচ্ছে । আমাদের এ কাজে 
দোষ-ত্2াট অনেক আছে, কিন্তু এটা আমাদেরই কাজ এই ভেবে, এর সব 
দোষ-্ুট আপনারা ক্ষমা করবেন ৷ গোড়ায় একটা কথা আপনাদের ঝলে 
রাখাছি-__ একটা মস্ত কিছুর ব্যবস্থ। এখানে আমর। করতে চাই নন । বড়ো 
বড়ো কথা ব'লে, বড়ো বড়ো প্রন্তাব গ্রহণ ক'রে, লোকের চোখে ধধা লাগয়ে 
দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয় । 

জাঁতর জীবনে যখন ভাটার টান ধরে, তখনই তাদের জীবনে জোয়ারের 
দরকার পড়ে । তাই, আমরা দেখতে পাই, অবসাদ হ'তেজাতিকে মুন্ত করবার 
জন্য যেকোনো একটা িছুকে আশ্রয় করে, সব সভা-সাঁমাতিতেই খানিকটা 
উত্তেজনার সাঁন্ট করবার চেষ্টা চলে আসছে । এইভাবে একটার পর একটা 
ক'রে কত উত্তেজনারই সৃষ্ট হ'ল, কিন্তু এ চেম্টা অবসাদের লাঘব কতটুকু 
করতে পেরেছে 2 আন্দোলন শোভাযান্্রারও দরকার আছে, কিন্তু তা এঁ স্বাধীন 
দেশে । যেখানে রাজশান্ত ও প্রজাশান্ত একই স্বাভাঁবক অবস্থার সাঁস্টমান্র_ 
প্রভূ-ভৃত্য সম্বন্ধ নয় । যেখানে আন্দোলন করলে রাজশাস্ত ভয় পায়, সাবধান 
হয় ও আপন কার্ধপ্রণাল*র পাঁরবর্তন করে । কিন্তু এদেশ তো তা নয়! সেই 
স্বদেশী আমলের কথাই ধরুন বা যুদ্ধের আমলের হোমরুলওয়ালাদেরই দেখুন, 
এমন-ক, মহাত্মাজীর অসহযোগ দশ'ন একট তাঁলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, 
আন্দোলন এদেশে কম হয় নাই। কিন্তু ফল তার কী হয়েছে 2 তথাকাঁথত 
রাজনীতিকের দল চেশচয়ে বলবে ( এবং এটা তাদের সাতিকারের ধারণা ) যে 
চোখ রাঙালে ইংরেজ ভয় পায় । কিন্তু মনীষী 'বাপনচন্দ্রের কথায় “1০০)- 
1998 0105101911”কে ইংরেজ গ্রাহ্যও করে না, বাংলার জেলায় জেলায় রাষ্ট্রীয় 
সম্মেলন, যুব-সন্মেলন (ছাত্রী ও ৩তরুণী সম্মেলন এখনো বাকী আছে ), 
ছাত্র-সম্মেলন প্রভৃতি কত সম্মেলনই তো হচ্ছে। অনেক জায়গায় বাচ্চাই 
সাঁকোকে ফাঁসি এবং আমানল্লাকে রাজা করবার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে । কিন্তু 
আমাদের প্রস্তাবের ফলে আমানল্লো বেচারার কিছ-ণান্ত স্াবধা হয়েছে বলে 


১৯৮ সুভাষ-রচনাবলা 


বোধ হয় না। বাচ্চার সঙ্গীন এখনো তাকে দেশছাড়া করে রেখেছে । 
স্বাধীনতার প্রস্তাব তো কম হয় নাই ? কিন্তু শুধু প্রন্তাব পাস ক'রে দেশ 
স্বাধীনতার পথে কতটুকু এগিয়েছে ?-_ এটাই আজ বিশেষ করে ভাবতে হবে। 
মাদ্রাজ-কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রস্তাবে কলিকাতায় যা দুর্গত হল 1_- এমন 
লজ্জাকর ব্যাপার কি, জগতের ইতিহাসের বুকে আর কোথাও দেখেছেন ? তাই 
বলাছ, যাঁরা বড়ো বড়ো প্রদ্তাব পাস করতেই মজবুত, তারা তাঁদের রাজনীতি 
নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন । কিন্তু যুবসমাজ যেন এই ভুল না করে। তারা যা 
করবে তা শুধ? কথায় নয়। তাদের কথায় এবং কাজে সামঞ্জস্য থাকবে । দেশের 
এই অক্ষম প্রাতরোধ আর অর্থহীন আন্দোলন থেকে আমরা এই ফৌবন- 
শ'ক্তকে পৃথক করে ঠানতে চাই । কোনো একটা ব্যাপারকে আশ্রয় করে হুজুকের 
সৃষ্টি করা আমাদের দেশে শন্ত নয়, এবং যুব সমাজকে যন্বের মতো এই 
হুজুগে মাতিয়ে তোলাও কঠিন কথা নয় । কিস্তু উত্তেজনা যাঁদ 'ভাত্তহশীন 
হয়, ওবে সেই কাজ আরদ্ভ না কাই শ্রেয় । শান্তকে সংহত না করে নিছক 
উত্তেজনায় উল্মাত্ত হওয়ার মতো 'ঘড়ম্বনা আর নাই, সে শুধু মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ__ 
বিকার মাত্র । তলশ্য আন্দোলনের ভাব-প্রচার ও ইংরেজকে ধাস্পা দেওয়ার 
প্রয়োজনে খাঁনকটা দরকার আছে ; ( যাঁদও ইংরেজ এ খবর খুব ভালো করেই 
রাখে ), তবুও যুবসমাজ যেন এ কথা কখনো না ভোলেন ষে, এ-কাজের জন্য 
প্রকীতগত হজ-কাঁপ্রয় লোকের অভাব কোনোদিন হয় ন, হবেও না। এজন্য, 
স্বরাজদল, শহন্দুমহাসভা, মুসলিম লীগ, কৌন্সিলের দাদারা, কংগ্রেস আরো 
কত সম্মেলন, সভাসমিতি পাল্লা দিয়ে রেস দিচ্ছে । ও আমাদের জন্য নয় । 
আমাদের কর্মক্ষেত্র একেবারে স্বতন্ত্র ॥ তাই ওদের আন্দোলনের আড়ালে, 
আমার্দের নীরব তপস্যার স্থান খুজে নিতে হবে । আমরা জন্মোছ আঘাতের 
শবরুদ্ধে প্রাতঘাত দিতে__ যে-কোনো উপায়ে সমস্ত অন্যায় থেকে জাতিকে মনত 
করতে-_ শুধু চেশচয়ে কাঁদতে নয় ; আবেদন-ীনবেদন জানাতে নয় । তা সে 
অন্যায় বিদেশী আমলাতন্তেরই হোক, বা রাজা, মহারাজা, জামদার ধাঁনক, 
বাঁণক, প্রেমহীন সমাজ বা প্রাণহন ধর্মেরই হোক । 

অনেকেই প্রশ্ন করেন, হাওড়ায় যুব-সাঁমলনী করবার প্রয়োজন ক ? 
কংগ্রেস রয়েছে, আরো কত সভা-সাঁমাতি রয়েছে, তবে এর কি নৃতন কিছু 
দেবার অছে ? উত্তরে আমরা বলব-- আছে । যৌবনের উচ্ছবাসই-_ সুষ্টির 
তরঙ্গ । আজ পর্যন্ত জগতে যাকছু সৃষ্ট হয়েছে তার পশ্চাতে রয়েছে এ 
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শান্তমত্ত যৌবন । সব সময়ে এর রূপ বাইরে ফুটে না বলেই একে অস্বীকার 
করা যায় না। এই সান্টিশীল্ত বিভন্ত হলেই, পরস্পর আত্মঘাতী শান্তর উদ্ভব 
ক'রে জাতিকে 'বিনস্ট করে। একটু তাঁলয়ে দেখলেই বোঝা যায়, যুবশীন্তকে 
মুঠোর ভিতর পুরে আপন কাজ হাসিল করতে সকলেই উন্মুখ | লক্ষ্যহীন 
এই শীল্ত, পরস্বার্থে এভাবেই আপন আঁস্তত্ব নিঃশেষ করে আসছে । জগতের 
সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ (10706119115) এবং রাজতন্ত্র শান্ত ( 21150010800 ) 
এভাবেই যৌবনকে আপন স্বার্থে নয়োজত করে আসছে এবং যৌদন দেশের যুব- 
মণ্ডলী সংক্ষযদর্শঁ ও সজাগ হয়ে উঠে, সোঁদন অত্যাচার শাসকের সংহাসন 
ধ্াঁলসাং হতে আর বড়ো বলদ্ব হয় না। আঁধক ক, বর্তমান চীন, রাশয়া ও 
জার্মানীর কথা একটু আলোচনা করে দেখলেই এ সত্য উপলব্ধি করা শন্ত হবে 
না। এদের ছাড়া সাম্রাজ্য অচল । সৈন্য, রাজপ.রুষ, সাম্রাজ্য পারচালনার সমস্ত 
গিবভাগই দাঁড়য়ে আছে এদেরই উপর । এদের ভিতর বিদ্রোহের বাঁজ উপ্ত না 
হলে এ প্রাণহশন শোষণের শেষ কোথায় £ মুক্ত যজ্ঞের রোহিত খাঁষ লেনিন, 
ডান্তার সান-ইয়াৎ-সেন প্রভাত একথার মর্ম উপলাষ্ধ করোছলেন বলেই তাদের 
চেষ্টা ব্যর্থ হয় গন। আমাদের তথাকাঁথত নেতার দল এ সত্য মোটেই বুঝতে চান 
না। 'নজেরা যেমন হূজুক ভালোবাসেন, ছেলেদেরও তেমাঁন তাতেই মাতিয়ে 
রাখতে চান-- গনজের দ্বার্থীসাদ্ধ করতে । সে স্বার্থ দেশের স্বার্থের সঙ্গে কত- 
টুকু জাঁড়ত? বড়ো বড়ো কথার ফাঁকে ছেলেরা শুধু ০%01915৫-ই হয়ে আসছে । 
নেতার আদেশ__ তাই পালন করতে হবে, কেননা না বলবার আঁধিকার নেই ; 
তা হলেই তুমি দেশছ্হী, এ কথাই বারবার শুনে আসাছ। বাংলার অন্য 
জায়গার কথা জান না, শুধু হাওড়ার কথাই বলি। এখানে যে একটা তখর 
তভাব, আজ যুবসমাজকে আঁতষ্ঠ করে তুলেছে, তার কারণ কি ? এতাঁদন তারা 
শুধু যন্ত্রের মতো খেটেই এসেছে । বোঝে নাই কেন! এখন তারা দেখছে যে 
তাদের অতীতের আশা আজ ব্যর্থভার কালমায় ভরে গেছে । তাই আজ তারা 
পুরাতনের 'শবরুদ্ধে ীবদ্রোহ ঘোবণা করেছে; আজ তারা আপন আঁধকার 
কড়ায়-গন্ডায় হিসাব করে নিতে চায়-_ ধ।্পায় আর তারা ভুলবে না। এই 
সম্মিলনগ তারই একটু বাহঃপ্রকশ মান্র । হাওড়া জেলার 'বাচ্ছিন যুবশন্তিকে 
সংঘবদ্ধ করে একটা কর্মপন্থার সম্ট করা ও তাকে কাজে ফগটয়ে তোলাই 
আমাদের উদ্দেশ্য । 

এই সাঁম্মীলত ঘূবশন্ত কোন: পথে চলবে, এই নিয়ে অনেকের মনে 
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নানা আশহ্কার উদয় হয়েছে । এই কথাটা সকলকেই আমরা স্পম্ট করে 
জানয়ে দিচ্ছি যে, যে-কোনো একটা হুজুককে দেশের কাজ বলে মানতে 
আমরা আর রাজী নই । আমাদের একটা 'নাদস্ট কর্মপন্থা ও লক্ষ্য রায়ছে । 
আমরা চাই ধর্ম, সমাজ ও রাম্ট্রের নামে যে ভণ্ডামি চলছে, তাকে ভেঙে 
নূতন করে গড়তে । এই ভাঙনকে সফল করে তুলতে যতটুকু আয়োজন 
করা দরকার, তার রাঁতিমত ব্যবস্থা না করে আমরা বাতুলের ন্যায় কোনো 
কাজে ঝাঁপ 'দতে প্রস্তুত নই । তাই কংগ্রেস প্রভৃতি জাতীয় প্রাতষ্ঠান থেকে 
আমাদের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও পৃথক ; প্রয়োজনে, আমরা একে 
ভাঙব, গড়ব ও এর কর্মপন্থা নরেশ করব । 

এই হাওড়া জেলার মধ্যেই, আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ করবার অনেক 
কিছুই বাকী আছে। $৩০ বর্গমাইল নিয়ে এ জেলায় প্রায় ১০ লক্ষ 
লোকের বাস। বাংলার আর সমস্ত জেলা থেকে এই জেলাই সবচেয়ে 
ছোটো, কিন্তু প্রত্যেক বর্গমাইল হিসাবে লোকসংখ্যা প্রায় ১৯০০, অন্যান্য 
সব জেলার চেয়ে আধক ॥। এখানকার লোকের জীবনীশাল্তও সবচেয়ে বোঁশ, 
গড়ে প্রায় ২৫ বৎসর । স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে চাষবাসের দিক দিয়ে কল- 
কারখানার দিক 'দয়ে, এই জেলা বাংলার অন্যান্য জেলার চেয়ে অনেক 
বিষয়ে অগ্রণী, তবুও এই ক্ষুদ্র গ্থানেও দূর্গাত, দুদ্শার অন্ত নাই । দেশের 
ছেলেরা যে দেশের উপর দরদণ নয়, এই কথা বললে তাদের উপর অন্যায় করা 
হাষে । ছেই স্বদেশী যুগ থেকে আরম্ভ করে, আজ পযন্ত ত্যাগ স্বীকার 
করতে ও নির্ধাতন সহ্য করতে হাওড়ার ছেলেরা কোনোঁদন পশ্চাদপদ হয় 
নাই, এ খবর দেশবাসী না জানলেও আমলাতন্ত্র খুব ভালো করেই জানে । 
তারা জেলও খেটেছে, তিলে তিলে আপন জীবন 'নঃ়শেষও করেছে । দেশের 
ডাকে, এ-সমস্ত াবপদকে তো তারা কোনোঁদন গ্রাহ্য করে নি। তবে আজ 
তাদের এ দশা কেন; আজ এণ্রম্নটাই সকলের মনে বার বার 
ঘা দিচ্ছে । 

এ কথাটা সবাই বাধ্য হয়ে স্বীকার করছে যে, তীর আত্ম-কলহ এখানেও 
যুবসমাজকে শতধা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে । বিদেশী রাজশান্ত এর জন্য 
কতটা দায়শ ? আর নেতৃবৃন্দ, ও দাদারাই বা এই বিচ্ছেদের মূলে কতখাঁন 
আছেন, তা আজ বিশেষ করে ভাবা দরকার ৷ স্বদেশ-সেবার এই মহাব্রতের 
ভিতর যৌবনের আত্মকলহের মূল কোথায়- কে বলবে ? যুবসমাজ তো 
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নেতৃত্ব বা পদমর্যাদার কাঙাল নয়। তারা শুধু কাজেই আত্মসমাহিত, 
ত্যাগেই গৌরবাদ্বিত | যেখানে একই মত, একই পথ, একই লক্ষ্য-_ সেখানে 
একশাস্ত শতধা বিভন্ত হয় কেন-_ এ সমস্যার সমাধান ও বশ্লেষণ আজ 
আমাদেরই করতে হবে । বাভন্ন দেশে দেখতে পাই, বাভন্ন দল গড়ে ওঠে 
ণবাভন্ন মত ও পথকে আশ্রয় ক'রে ৷ সেখানে [702181, 00096158110, 
1,8৮০ (01127017156, 90618] 1067900181, 15850%5 প্রভৃতি 'বাভন্ন 
দলের সৃষ্টি হয়-_ 'বাভন্ন মতকে আশ্রয় ক'রে। এর তবুও কতকটা অর্থ 
আছে । কিন্তু আমাদের এই হতভাগ্য দেশে প্রায় সমস্ত ব্যাপারই একটা 
অদ্ভুত ধরনের ৷ এখানে দলাদাঁলর স্ষ্ট হয় 'বাভল্ন ব্যান্তকে আশ্রয় করে। 
নূতন ও পুরাতন দাদার গণ্ডি ক্লমে কলমে বেড়েই চলেছে ; এবং একই শান্ত 
পরস্পর-ীবরোধী আবর্তের সৃণ্টি করেছে । মুখে এদের দেশোদ্ধারের বড়ো 
বড়ো বুল । কিন্তু কাজে দেখতে পাই, এদের দেশের কাজ মানে-__ পরস্পরের 
কূুংসা রটানো ও পরম্পরের শন্লুতা সাধন । এর মর্বনেশে প্রভাব থেকে 
হাওড়া যে একেবারেই মস্ত, আম তা বাল না। বরং এখানেও আত্মপ্রতারণা 
যথেষ্ট রয়েছে । বাভন্ন কর্তাদের যে কোনো পাঁরছ্কার মতবাদ রয়েছে, তার 
আবিষ্কার আজো পযন্ত হয় নি। “আমার ২৫ বছরের আভজ্ঞতা, কাজেই 
আমাকে অনুসরণ করো-_” কাকে রাখ, কাকে দোৌখ । 

হাওড়ার কোনো 0.0. ০£1০৩কে বলতে শুনেছি, “যাঁদ আরো 
দুই-চারটে 0০080657609 হাওড়ায় হয়, তবে আর আমাদের কাজ থাকে না।? 
ঘখন পহলশের মুখে এ৩ বড়ো বিদ্রুপের কথা বার হতে পারে, তখন দেশের 
আজ কতবড়ো দুর্দিন । এ কথা কি হাওড়ার ছেলেরা ভাববে না? নেতৃত্বের 
চাপে আজ আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় ১ এ-সমস্ত দাদাদের প্রভাব থেকে 
যুবশীনশ্তকে আজ সম্পর্ণরূপে মুক্ত করতে হবে। যে মত সত্য, যে পথ 
সত্য, সে মত এবং পথকে সমস্ত জাত গ্রহণ করবেই । কিন্তু যাঁদ ব্যান্ত- 
1বশেষ আপনার আঁভজ্ঞতার বা অতাঁত গৌরবের দোহাই দিয়ে আপন মত 
জোর করে চালাতে চান, তবে তাঁর লাঞ্ছনার আর পাঁরসীমা থাকবে না। 

যুব-সমাজ দিনের পর দিন সজীব হয়ে উঠছে । স্বামী বিবেকানন্দের 
বাণর সত্যতা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করছে ! আমরা অনেক প্রবাঁচত 
হয়েছি । আর সময় নষ্ট করতে চাই না । স্বামীজর বাণী আজ ধবানত হচ্ছে ; 
43৩610 আঠা, ৫1906116 ; 1621190, 71০৩, 1656 200 (1350 22০ 16 । 
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কম্বলীর কবল হতে মুস্ত হবার জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি। কিন্তু 
এ তো আমাদের মণান্ত দিচ্ছে না! লাহোর কারাকক্ষে যে মহাপ্রাণ মুকুলেই 
ঝরে গেল, সে যতীন্দ্রনাথ ক শুধু ৬৩ দিন অনাহারে প্রাণ দেবার জন্যই 
সৃষ্ট হয়োছল । না, বে*চে থাকলে বোধহয় তাঁকে 'দয়ে জাতীয় জীবনের 
কোনো-এক বড়ো অধ্যায়ের উদঘাটন সম্ভব হত । এ অকালমত্যুর জন্য শুধু 
কি বিদেশী আমলাতন্ত্রই দায়শ না অন্য কারুর দায়িত্ব এতে রয়েছে৷ তার 
সমাধির উপর বসে এখনো কি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বাথ ভুলতে পারব 
না? অনেকে হয়তো একে আশ্রয় করে নিজের মাহনা বাঁদ্ধর পথ খ'জবে । 
সে পথের আগল আটকে আমাদেরই দাঁড়াতে হবে । এ দধীচর আত্মদান 
যেন বৃথাই না যায় । 

এইবার আমরা কী করতে চাই তার একটু আলোচনা করে আভিভাষণ 
শেষ করব । প্রথমেই বলোছ “আমরা চাই সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রের নামে যে 
ভণ্ডাম দেশে চলেছে, তাকে 'নম্ম আঘাতে গুড়ো করতে 1” প্রথম 
আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে এই-সমস্ত অন্যায়ের প্রতীকগাীল দাঁড়য়ে 
আছে কিসের উপর । তার মানে দেশের বাভল্ন বিষয়ের তন্ন তন্ন অনব-সন্ধান 
আমাদের করতে হবে । জ্ঞান ও কর্মের প্রসার এ লক্ষ্যেই বষয়ীভ্‌ত 
করে আমাদের চালাতে হবে। আমাদের দেশের সমস্ত খবর আমলাতন্ত্রের 
নখাগ্রে, কিন্তু তার কতটুকু আমাদের নেতৃবূন্দ জানেন বা জানবার চেস্টা 
রুরেন। যৌবনের গাঁত ভিন্ন পথ খুজছে বলেই এ-সমস্ত খবরাখবরের 
প্রয়োজন তাদের সবার চাইতে বোশ। আর এরই সাথে সাথে চলবে 
আয়োজনের পালা । ইংরেজ আমলাতন্দের শান্ত ঘতই সামান্য বলে নেতৃবৃন্দ 
প্রচার করুন-না কেন, আমাদের তুলনায় তাদের সীবধা অনেক বোশ । 
অর্থবল, লোকবল, রেল, টোলগ্রাফ-- এমন আরো কত ক 'দয়ে তারা আমাদের 
এমাঁন আস্টেপষ্ঠে বেধে রেখেছে যে, এই বাঁধনের বাইরে চলবার পথ বড়োই 
সংকীর্ণ । প্রত্যেক বিভাগেই তাদের বড়ো বড়ো মাইনে করা, উচ্চশিক্ষিত লোক 
(17191)19 7910 ৮/1)016-01716 ড/011061 8100 99601811915 ) দনরাত অক্লান্ত 
পারশ্রম করছে । আমাদের অবস্থা একবার ওদের সাথে তুলনা করে দেখুন । 
ওদের এক-একজন কর্ম দিবারাত্র আবশ্রাম কাজ করে মাথার ছুল পাঁকয়ে 
ফেলেছে । আর আমরা চাই ফাঁকে কাজ হাসিল করতে । ওরা দনের পর 
দন এই নিয়ে ভাবছে এবং এ কাজেই মেতে আছে । কন্তু আমরা শব্ধ 
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দুটো বন্তৃতা ও একটু হৃূজক হৈঠি করেই কর্তব্য শেষ করতে চাই । ইংরেজ 
কিন্তু রন্তচক্ষু ও বন্তুতাকে ভয় করে না । আমাদের ধৈর্য জিনিসটাকে নণ্ট 
করে ফেলা হয়েছে । সহ্যশান্তও প্রায় লোপ পেয়েছে । আমরা শনধ, 
মাতামাতিই কাঁর, আর ছেণ্ড়াছেশড় 'নয়েই ব্যদ্ত। কিন্তু আজ দ্বধাহীন 
হয়ে জিজ্ঞাসা করাছি “কাদের প্ররোচনায় আমরা এমাঁনতর কার 2” আঙাদের 
দেশসেবার এই মামুলী, ধরা-বাঁধা পথ বদলে নূতন পথ গড়তে হবে । এর 
জন্য চাই একদল (তা সে সংখ্যায় যত কমই হোক-না ) সর্বত্যাগী কমা । 
পাঁরবর্তন আনতে হলে পেশাদার স্বদেশকমীঁর একান্ত প্রয়োজন ৷ এরা 
শুধু বিকেলটুকু দেশের কাজে কাটাবে না, সমস্ত জীবন উৎসর্গ করবে । 
এই প্রসঙ্গেই রুশ [বপ্লবযজ্ঞের গুরু লোৌনন বলে গিয়েছেন : 1 99 06116 


(0 86 1010 ০£ 161) 20016 116 11)01) 170110160 ৫01118105. 3 2৮16 
0161 ] 00090, 11610, 1710 ৬7111 06৮০016 10 1116 76৬০0101101 1106 001 
11611 26৪ 6৬০101055 000 0061 %/11016 116, [10691 [01015591928] 
[২6৬০10101017981195, 11)610 17)015 ০০ 01৬15101701 %/০010 2100 6201) 10091) 
110150 0০ 11811960 00 (251, 


স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন “দশটা মানুষ পেলে আম ভারতবর্ষ উল্টে 
দিতে পাঁর। িকন্তু মানুষ চাই, পশু নয় । 016 [06 150 1061, 1 
11] 195%01001010156 111019. 1] 9210. 1016] 1101 0171065, 

আমাদের এইভাবে সর্বত্যাগী কমর্ট সংগ্রহ করতে হবে। তাদের 
জীবনের ধ্রুবতারা হবে স্বদেশ-সেবা । এরা ধৈর্য ধরে নারবে আপন 
কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়ে এক্বোরে িশেষজ্ঞ হয়ে যোদন উঠতে পারবে, সোঁদনই 
প্রত কাজ আরণ্ভ হবে । এদের অনন্ত কর্মশীন্ত জনসাধারণের মধ্যে 
ছাঁড়য়ে পড়ে একটা প্রবল কর্মধ্রবাহ সৃষ্ট করবে । আর সেই স্রোত দেশ 
থেকে সমস্ত অন্যায় দূর করে এই দুরূহ কাজ সমসাধ্য করে তুলবে । খারা 
উদ্বুদ্ধ গণশান্ত বা 11855 ০91501011511655-এর স্বন দেখেন, তাঁদেরও 
আমরা বাঁল গণশান্ত আপনা হতে আজ পর্যন্ত কখনো উদ্বুদ্ধ হরে ওঠেন, 
উঠবেও না । জনগণের মনস্তত্ব (*1855 75/০101025 ) এ নয় । এ সম্পর্কে 
লোননের কথা প্রাণধানযোগ্য “/৯]]177185১ 0010501901510955 ৫1165 01) 010 
[)011989ও 200 91100989৪৮০ 10810601. হাতে কছ পয়সা আর একটু 
আমোদ করবার সূযোগ পেলেই জনসাধারণ সব ভুলে বায়। সাধারণ শব্ধ 
হুজুক করতে পারে, দ্বায়ীভাবে একটা কর্মপণ্থা অবলম্বন করা এদের 


২০৪ সুভাষ-রচনাবলী 


ধাত নয় । তাই হুজহকে-মাতা নেতাদের হাতে পড়লেই এদের দ্গতর 
সীমা থাকে না। বিগত ধর্মঘটগুলো এ সত্য কতকটা প্রমাণ করছে । 

গণশক্তিই জাতির মুলশান্ত, দেশকে বড়ো করতে হলে এদের প্রকৃত পথে 
চালাতে হবেই । এদের নেতৃত্ব যারা গ্রহণ করবে, তাদের শোভাযান্রী, শখের 
স্বদেশী হলে চলবে না। যাঁরা চালাবেন তাঁরা হবেন সর্বত্যাগী বশেষজ্ঞ 
(97০018115 ) কমী্দল | তাঁরা ভূতে তপস্যা করবেন । এই দলের 
চন্তাশান্তি হবে গভীর আর কর্মশীস্ত হবে অসীম । একাঁদকে যেমন জগতের 
সমস্ত চিন্তাধারার সঙ্গে এদের যোগ থাকবে, অন্যাদকে তেমান দেশের 
সমস্ত তথ্যই এদের নখদর্পণে বিরাজ করবে । আজ এমন একটা সংগঠনের 
অভাব দেশে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে; এখনো কি তা গড়বার সময় 
হয় নাই; আর কতকাল লক্ষ্যহারা হয়ে আলেয়ার পেছনে ছ:টব ঃ 
আমাদের মাস্তদ্ক কি এতই বিকৃত £ যে, কোনো একটা কাজকে স্বদেশসেবার 
কথা বললেই অতে ঝাঁপয়ে পড়ব ? আর নয়, অনেক হয়েছে, নৃতন 
পথের আঁবম্কার আমাদের করতেই হবে । বন্দেমাতরম: । 


৯৯২৯১ 


মুক্তি ! সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি 


২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২১ হাওড়া ময়দানে অনষ্ঠত হাওড়া জেলা রাজনৌতিক সম্মেলনে 
সভাপাঁতর আঁভিভাষণ। 


মাননীয় অভ্যর্থনা সাঁমাতির সভাপাঁতি মহাশয়, 
সমবেত ভদ্রমাহলা ও ভদ্ুমহোদয়গণ, 

আজ আপনারা শুভমূহূর্তে ও উপযদুন্ত সময়ে হাওড়া জেলা রাম্ট্রসম্মে- 
লনের আয়োজন কাঁরয়াছেন । জাঁটল হইতে জাঁটলতর সমস্যা দেশের সম্মুখে 
উপাস্থত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে ! চণ্ডনশীতির প্রভাবে ভারতের রাজ- 
নোতিক গগনঘনাপ্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে । আসন্ন তুফানের আগমনী গাঁহবার 
জন্য যেন মধ্যে মধ্যে দমকা হাওয়া উঠিতেছে এবং বিজলি অন্রহাস্যে হাঁস- 
তেছে। এই অবস্থার মধ্যে যাব্রী আমরা অনাগত্রে পানে দাঁষ্ট রাখিয়া 
আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভয়-ভাবনা বুকে লইয়া মুন্তর পথে চাঁলয়াছি । 

আপনারা আজ আমায় আহ্বান কাঁরয়াছেন-- মাতৃপৃজার যে আয়োজন 
কারয়াছেন তাহাতে আমাকেও যোগদান কাঁরতে হইবে । যোগ্যতার বিচার 
আপনারা করেন নাই কারণ ভাবপ্রবণ হাওড়াবাসী আপনারা, বিচার না কাঁরয়াই 
আজ পধষন্তি আমার উপর অপাঁরসীম স্নেহ বর্ষণ কাঁরয়া আঁসতেছেন, তাই 
আ'মও নিজের যোগ্যতা নির্ণয় না করিয়া সাধ্যমত আপনাদের সকল আহ্বানে 
সাড়া দিয়া আসিতোঁছ। 

মান্র কয়েকাঁদন হইল এই ময়দানের গনকটেই আপনারা একজন মহাবীর, 
মহাত্যাগী, অমিততেজ শহীদ বাঙালী যুবকের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপনের জনা বিপুল আয়োজন শ্ারয়াছলেন-__- সারা রান্র জাতি-বর্ণধর্ম- 
নার্বশেষে আবালবদ্ধবাঁণতা শত সহস্র ভারতবাসী দলে দলে আসিয়া আপন 
আপন শ্রদ্ধা ভন্তি পঘ্পাঞ্জল অর্পণ কাঁরয়া গিয়াছিলেন। 

তরুণ কর্মী যতীন্দ্রনাথ দধীচির তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া এই পরাধাঁন 
ভারতবষে আবার স্বাধীনতার তাগ্ন জবালাইবার জনা নিজের আস্থপন্জ 
রাখিয়া গেলেন ; সেই আঁ্থগীল সুদূর লাহোর হইতে বুকে কাঁরয়া আনিয়া 
ভারতবাসী কেওড়াতলা “মশানে গঞ্গার তীরে বজ্বানল জবালিয়াছিল, এবং সেই 
যজ্জ সমাপন কাঁরিয়া পাঁবন্র চিতাভগ্ম মস্তকে ধারণ করিয়াছিল । হে যতীন্দ্র- 
নাথ! এ পণ্য দিবসে যে মন্তে তুম আমাদের দীক্ষত কাঁরলে তাহা হইতে 
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কোনো দিনই আমরা যেন ভ্রপ্ট না হই। তোমার সংকল্প, ,তোমার তেজ, 
তোমার ত্যাগ, তোমার স্বদেশপ্রেম, তোমার কর্মক্ষমতা ও ভাবপ্রবণতা যেন 
আমাদের প্রত্যেক ভন্তবন্ধুর মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া অচিরে আমাদের জীবনের 
একটা রূপান্তর ঘটাইতে পারে । 

যতীন্দ্রনাথের অতুলনীয় আত্মবালিদানের ভিতর "দয়া বাঙালী তথা ভারত- 
বাস, আবার প্রমাণ দিয়াছে যে মানুষ হসাবে আমক্সা অন্য কোনো স্বাধীন জাতি 
অপেক্ষা হন নাহ ! গত দেড় শত বর্ষের মধ্যে আমরা পরাধীনতা ও যাবতীয় 
দুরবস্থা সত্বেও এবং মনুষ্যত্ব অজর্নের সুযোগ-সহীবধা না পাইয়াও জীবনের 
বাভন্ন ক্ষেত্রে যে-সব মহাপুরুষের পাঁরচয় দিতে পাঁরয়াছি-_ তাহাতে সমগ্র 
জগৎ বুঝতে পারয়াছে যে এই জাতি মৃতপ্রায় নয়, মরণেচ্ছও নর, এ জাতি 
মারতে পারে না-_ কারণ তার জাবন+শান্ত এখনো অক্ষুণ্ন আছে । এ জাতি 
বাঁচতে চায় কারণ তার বাঁচবার প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে । ভারতের 
যে একটা বাণ আছে ; ভারতের যে একটা 'বাঁশস্ট সাধনা ও শিক্ষা আছে ; 
ভারতের যে িব*বদরবারে 'দবার মতো কিছ? সম্পদ আছে-_ ইহা কথার কথা নয় ; 
ইহা প্রুব সত্য । ভগবান যেমন সত্য ; এ জগং যেমন সত্য, ইহাও তেমাঁন সত্য । 

কিন্তু ভারতের সবচেয়ে বড়ো দুঃখ এই ষে, যে দেশে এত মহাপুরুব 
জন্মিয়াছেন সে দেশে জনসাধারণের মধ্যে এত দুগ্গীত, এত অবনাত, এত 
হতাশা । একাদকে মানবতার অতুলনীর সম্পদ-_ অপরাঁদকে মানবরূপে 
পশৃত্বেরই রাজত্ব ; যেন একাঁদকে অপূর্ব কার-কার্যখচিত, নানারত্বমান্ডত 
মর্মর প্রাসাদ এবং তৎপার্বে ভগ্নপ্রায় পর্ণকুটীর ও পতিগম্ধময় আবজনা- 
স্তুপ । এ অক্থার প্রতিকার কি সম্ভব 2 যাঁদ সম্ভব হয় তবে কর্‌পে 
সম্ভব £ঃ আম বাঁল প্রাতিকার নিশ্চয়ই সম্ভব ? যাঁদ আমরা একবার আমাদের 
সাধনার ধারা ?ীবপুলতার দিকে, সমাজের 'দকে পাঁরচালিত কাঁরতে পার । 
আমাদের জাতীয় সাধনাকে-_ ব্যন্তিত্ববাদের উপর প্রাতগ্ঠা কারতে হইবে । 
তাহা হইলেই ভারতের ঘরে ঘরে এবং ভারতের পর্ণকুটীরেও লক্ষ লক্ষ মহা- 
পুরুষের আবভগব হইবে এবং শ্রেণীবর্ণানীবশেষে ভারতবাসী সম্পদে ও 
গৌরবে মহাীয়ান হইয়া উবে । 

আম যাহা বাঁললাম তার অর্থ এই যে, আমরা যাঁদ অন্তরের সঙ্গে সমগ্র 
জাতর নব্জাগরণ দৌখতে চাই তাহা হইলে সমাজ হইতে সকল প্রকারের কীন্রম 
বৈষম্য (0087-70806 16009116165 ) তুলিয়া দিতে হইবে এবং মন্যত্ের 
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বোধনের জন্য সকলকে সমান স্াবধা ও সুযোগ প্রদান কাঁরতে হইবে । 
সামাজক অথবা অর্থনৌতক, কোনোপ্রকার কীত্রম বৈষম্য আর রাখিলে চাঁলবে 
না এবং পুরুষের দাসত্ব হইতে নারীকে মুন্ত কারতে হইবে । আমাদের সমাজের 
অবস্থা দোখয়া কোনো কাব যেন আর গাঁহতে না পারেন-__ 
“পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে 
নারী অবরুদ্ধ নিজ নবাসে |” 

বি*বমানবতার যে আদর্শ আমাদের বৈষ্ণব কাঁব গাহিয়া গিয়াছেন ( শৃনহ 
মানুষ ভাই ! সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই ) তাহা যেন আমরা 
আমাদের জাতীয় জীবনে সার্থক ও মূর্ত কাঁরয়া তুলতে পার । 

রান্ট্রের সাহত সমাজের যে অগ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, তাহাতে আমার দঢ় বিশ্বাস 
এই যে আমাদের সমাজের একটা আলোড়ন, একটা আমূল পাঁরিবর্তন না হওয়া 
পর্যন্ত আমর। ?কছুতেই রাষ্ট্রশান্ত ফারয়া পাইব না বা রাষ্ট্রস্বাধীনতা 
প্রাতষ্ঠা কারতে পারব না। সমগ্র জাত যে পযন্ত মীন্তিকামী না হইবে সে 
পযন্ত মাম্তলাভ অসম্ভব । কিন্তু আপনারা বুকে হাত দয়া বলুন তো 
-- আমাদের অবরুদ্ধ নারী সমাজ, আমাদের উপপোক্ষত অনুল্রত সমাজ, 
আমাদের নিম্পোষত শ্রামক ও কৃষক সমাজ কি ব্যাপকভাবে মনীক্তকামী 
হইয়াছে 2 আর তাহারা মুক্তকামী হইবেই বা কেন, যাঁদ তাহারা সমাজের ও 
অর্থের দাসত্ব হইতে মুক্তি না পায় ? অর্থের বন্ধন যাহাকে অহোরাত্র নম্পোষিত 
কাঁরতেছে-_ সমাজের শৃঙ্খল যাহাকে ানরন্তর রুষ্ট কাঁরতেছে-__ সে ব্যাস্ত 
রাষ্্রীয় স্বাধীনতার স্বস্ন কি কাঁরয়া দৌঁখবে যাঁদ রাষ্ট্রীয় ব্ধন চূর্ণ করার 
সঙ্গে সঙ্গে সে অন্যান্য বন্ধন হইতে মণীন্ত না পায় 2 বন্ধন মানুষ কখনো 
চায় না-_- মান-ষ চায় ম্ীন্ত, সকল প্রকার বন্ধন হইতে মন্ত. জাতির অন্ধকার- 
ময় জীবন-প্রকোষ্ঠে মুক্তির প্রদীপ জবালয়াও যাঁদ আশা করেন যে সমগ্র জীবন 
নৃতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইবে না_ তাহা হইলে সে আশা দঃরাশা মান্র। 
একাঁদকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম কাঁরতে চান, কিন্তু অপর দকে যাঁদ “সার্দা 
গবলের” প্রাতবাদ কাঁরতে চান__ তাহা হইলে দুখের সহিত আমি বলিব, 
“হে বন্ধ, আপনার মনোভাব আমি বাঝতে অক্ষম ।” বর্তমান সময়ে আমাদের 
দেশে ভাবের ঘরে যে ল্‌কোচার চাঁলতেছে তাহা চিরকালের তরে দুর কারবার 
জন্য স্বাধগনতার সর্বাঙ্গণণ বিকাশের কথা, মবীস্তর প্রকৃত স্বরূপের কথা দেশ- 
বাসণকে বূঝাইয়া দিতে হইবে । 
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আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ক্রমাবকাশ ও ক্লমোন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে 
স্বাধীনতার অর্থও ব্লমশ প্রসার লাভ করিয়াছে । স্বরাজ বাঁলতে আমরা এক 
সময়ে মনে কাঁরতাম “ওপাঁনবোশক স্বায়ত্তশাসন” ; কিন্তু আমরা এখন বুঝি 
“পূর্ণ স্বাধীনতা” । আমরা এক সময়ে মনে করিতাম যে রাম্ট্রকে (30816) 
দখল কাঁরয়া স্বাধীনতা ঘোষণা কাঁরব ; কিন্তু সমাজের জীর্ণ কাঠামোতে হাত 
দিব না। কিন্তু এখন আমরা বাঁঝতে আরম্ভ কাঁরয়াছি যে, পক্ষপাতীুষ্ট 
অচলায়তন-সদৃশ বার্ধক্যগ্রস্ত সমাজের দ্বারা রাষ্ট্র-ব্লব করা বা রান্ট্রীয় 
স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভবপর নয় । সমাজের দেহে নবজীবন সণ্থার কাঁরতে 
হইলে সকলকে ডা'কয়া চিরকালের জন্য বাঁলয়া দিতে হইবে যে, যে নূতন 
সমাজ আমরা প্রতিষ্ঠা কাঁরতে চাই সে সমাজে প্রত্যেক মানুষ কি পুরুষ, 
ক নারী-- মনুষ্যত্বের পূর্ণ আধকার ভোগ কাঁরবে । জাতভেদের বৈষম্য 
সেখানে থাকবে না ; নারী সেখানে পুরুষের সহধাঁম্ণী ও সমানাধকারণী 
হইবে ; অথের দিক দিয়াও মানুষের সাঁহত মানুষের বৈষম্য থাকবে না। 
এবং যাহারা ধান উৎপাদন করে সেই চাষা ও মজুর সম্প্রদায় তাহাদের ন্যাধ্য 
দাঁব লাভ কারবে । স্বাধীন দেশে স্বাধীন সমাজের আবহাওয়ার মধ্যে ম'নূষ 
স্বাধীনতার রন্তাতিলক ললাটে লইয়া জান্মবে এবং বাঁধত হইবে । মনুব্যত্ব- 
লাভের এবং আত্মোন্নীতির জন্য সকলে সমান সুযোগ ও সুবিধা ভোগ কারবে । 
এই সাম্যবাদই ভারতের মূল্য । এই মূল্য দিতে কি প্রস্তুত আছেন ? যণ্দ 
প্রস্তুত থাকেন, তবে ীব্বাস করুন নিশ্চয়ই স্বাধীন হইবেন । 

স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের পথ ও পাথেয় কি, সে সম্বন্ধে আমাদের 
মতভেদ থাঁকতে পারে ; কিন্তু পথ নির্ণয়ের একটা প্রধান উপায়-_ ইতিহাসের 
দ্বারথ হওয়া ৷ বাঙালীর ও ভারতের গত রশ বংসরের হীতিহাস পর্যণলোচন; 
ও বিশ্লেষণ কাঁরলে আমরা তিনটি রূপ দোঁখতে পাই--১. স্বদেশী যুগ 
২. বিপ্লবের যুগ এবং ৩. অসহযোগের যুগ । 

প্রথম যুঞ্রে আমাদের প্রধান অস্ত ছিল বিলাতাঁ দুব্য বয়কট-__ খবশেষত 
[বলাতী বস্ত্র ও লবণ বয়কট | স্বদেশ যুগের উদ্দাম আন্দোলনের ফলে 
বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়াছল এবং শন্টো-ম্লে সংদ্কারের ()1060-00169 
[২৩60189) প্রবর্তন হইয়াছিল। উদ্ধত আমলাতন্তের শির অবনত হইয়াছিল 
এবং তাহাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও নাকচ হইয়াছল । নুতন শাসনপদ্ধাতি 
লাভ কাঁরয়া অনেকে সন্তুষ্ট চিত্তে আন্দোলন ছাঁড়য়া দিলেন-- আমলাতন্ত্রও 


সভাষ-রচনাবলী ২০৯ 


আসন্ন যুদ্ধ দোখয়া চরমপন্থীদের 'ির্যাতন আরম্ভ কারলেন | ইহার ফলে 
উৎসাহ কর্মী ও স্বদেশ-প্রোমকরা প্রকাশ্য আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে 
সন্দিহান হইয়া বগ্লবের পথ গ্রহণ কাঁরলেন। এই ভাবে বিপ্লবের 
যুগ আরদ্ভ হইল । ১৯১৮ বা ১৯১৯ পর্যন্ত 'বিস্লবীদের চেস্টা চালল। 
এই আন্দোলনে যোগদান কাঁরয়া কত কর্মী হাসতে হাসতে জীবনের 
জয়গান গাহয়া ফাঁসকাচ্ঠে উঠলেন । আরো কত কম+ দেশে ও বিদেশে 
কারাগারে ও বাহরে কত নর্যাতন ও লাঞ্কনা ভোগ করিলেন । কিন্তু তাঁহাদের 
সাধনা ব্যর্থ হইল না। প্রধানত তাঁহাদেরই চেষ্টার ফলে 'ব্রাটশ 
গাভন“মেন্ট ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে নৃতন শাসনপদ্ধাত প্রাতঘ্ঠা কারতে বাধ্য 
হইলেন । কল্তু নূতন শাসনপদ্ধত পাইয়া মডারেট সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হইলেও 
দেশের আধকাংশ লোক সন্তুষ্ট হইল ন। । তাহারা চাহয়াছল স্বরাছ্_- ৪০1 
0০:০101%001) বা আত্মনয়ন্ত্রণের অধিকার-- কিন্তু তাহারা পাইল মন্টেগুর 
মাকাল ফল । যখন অসন্তোষের বাহু চাঁরাদকে জবালতেছে, তখন জাদলিয়ান- 
ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড তাহাতে ঘৃতাহত প্রদান কারল এবং তাহা হইতে 
গনর্গত হইল অসহযোগের ধূমরাশি । এই ধূমরাশর প্রভাবে আমলাতন্দ্রের 
চোখে এর-প ধাঁধা লাঁগয়াছে যে, সে আজও পরধন্ত স্থির কারতে পারে নাই 
যে, ভারতের বর্তমান অবস্থায় তার কী করা উাচত। 
অসহযোগের মূল নীতি-_- আনলাতন্ব্রের প্রভাব হইতে মু্ত হইয়া 
জনতাকে সংঘবন্ধ করা এবং জনতাকে সংঘবদ্ধ কারয়া যে সহায়তা ও 
সহযষোঁগতার উপর 'ব্রাটশ গভর্নমেন্ট প্রাতিষ্ঠত তাহার ভীত্ত একেবারে 
ধবংস করা । মৃণ্টমেয় বপ্ণ্বী ননজেদেপ্ জীবনদান কারয়া ধখন দেশকে মান্ত 
কারতে পারলেন না, তথন বাঝতে হইবে যে ভারতের জনসাধারণ যে পর্ন্ছু, 
না মান্তকামী হইবে এবং মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইবে_- সে পর্যন্ত 
গুপ্ত উপায়ে বা গবপ্লবের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর নয় । 
জান না দেশে এখনো এমন লোক আছেন কিনা যাঁহারা মনে করেন যে 
আড়াইখানা বোমা ও দেড়খানা পিস্তলের দ্বারা তাঁহারা ভারত উদ্ধার কাঁরতে 
পারবেন । কিন্তু ভারতের উদ্ধার সাধন অত সহজ নয়। আড়াইখানা 
বোমা ও দেড়খানা ীপস্তলের দ্বারা 1১71014১0 করা যায়, কিন্তু করা যায় 
না [০৬০1961010 31611011510) ও ঠ২৩৬০11০ এক কথা নয়। 71301911571 
টষ্টমেয় লোকের দ্বারা সংঘাঁটত হইতে পারে ; কিন্তু ₹০৮০1ম৮০ সম্ভব 





স".র. ২॥১৪ 
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হইবে শুধু সেই 'দিন, যোঁদন সমগ্র জাতি জাগবে । পৃথিবীর হাতহাসে 
যেখানে যেখানে £51101152 বা [২৪৮০15০, হইয়াছে ইতিহাসের সে-সব 
অধ্যায়ের পর্যালোচনা কাঁরলে এই কথাই প্রাতপন্ন হইবে | [২৪৬০1:1017-এর 
সৃষ্টি মানুষের চিন্তাজগতে এবং জাতির স্াহত্যক্ষেত্রে । এ কথা জানে 
ইংরেজ-_ তাই আমাদের জ।তীয় সাহিত্যের উপর তাহাদের এত নম দুষ্ট 
এবং তাই ভারতবর্ষে ১9৫1001৮এর এরপ বাভন্ন ব্যাখ্যা এবং 9০010101) 
দমনের জন্য এরূপ বাচন্র আইন | 7২৩৮০1৪০ অস্ত্রের দ্বারা সংঘটত হইতে 
পারে অথবা গবনা অদ্দেও হইতে পারে এবং £২০০1৪০-এর সময়ে রক্তপাত 
হইতে পারে বা না হইতে পারে । পাঁথবীর ইতিহাসে ?ক একাধকবার আমরা 
রন্তপাতাবহীন বিপ্লব বা 81991955 [২০৬০161০1-এর দ্টান্ত দোখতে 
পাই না? 

[২০৮০106107 কথাঁট দৌখলে বা শুনিলে আমাদের প্রভুরা আতাহ্কে 
1শহারয়া ওঠেন । তাঁহারা সঙ্গে সচ্গে রক্তগঙগা ও ছিন্ম:ন্ডের স্বস্ন দৌখতে 
আরম্ভ করেন এবং ভয়-ব্যাকুল চিত্তে সকল প্রকার অস্ত্র ও উপায় অবলদ্বন 
কাঁরয়া স্বকপোল-কাজ্পত 'বশ্লব নিবারণের জন্য বদ্ধপাঁরকর হন । 'কন্তু 
[৩৬০17000 বদ্তুটা কি এতই খারাপ 2 7২০৬০1৪$1০-এর অর্থ অল্প 
সময়ের মধ্যে একটা আমূল পাঁরবর্তন, ষেমন 0৮০150০0-এর অর্থ বহ্যাদন- 
ব্যাপী ক্রমোন্নীভি বা ক্রমাবকাশ | প্রকীভিদেবীর কোলে আমরা ঝড়, তুফান, 
বন্যারুপ [২০৮০1910৮ মধ্যে মধ্যে দেখিয়া থাঁক | কিন্তু কই তাহাতে তো 
কোনো আপাতত করি না! ব্যান্তর এবং জাতির জীবনের প্রতোক ক্ষেত্রে আমরা 
[২১০৬০18607-এর কথা শাঁনতে পাই; কম্তু তাহাতে তো আমাদের নদ্রাভঙ্গ 
হয় না। 91117100915 ৮৩০ মহাশয় [০5০10101 01 01511122610] 
সম্বন্ধে পুস্তক প্রণরন কারয়াছেন, কিন্তু সে বই তো 11990119০0 হয় নাই 
বা বেআইনী সাব্যস্ত হয় নাই । 

বস্তুত 7২০৬০1১৫1০1-এর সাহত রক্তপাতের বা অস্বের অচ্ছেদ্য কোনো 
সম্বন্ধ নাই; বিনা রন্তপাতে (অর্থাৎ 919০901655 ) 7২৪৮০101191) যেরূপ স"ভব 
00-%101917 26৬০0101017. বা 'বনা অস্ত্রে [২০%০18101 ঠিক সেইরূপ 
সন্ভব ৷ এ কথা আমাদের কর্তৃপক্ষেরা ভুলিয়া যান। এবং আমরাও মধ্যে মধ্যে 
ভুলিয়া যাই ; কিন্তু এ কথা যাঁদ আমরা সর্বদা স্মরণপথে রাখি তাহা হইলে 
কর্তব্য এবং পন্থা সম্বন্ধে কোনোঁদন ভ্রান্ত হইব না। 


সুভাষ-্রচনাবলী ২১৯ 


আমার দূঢ় বিশ্বাস যে 161101150-এর যুগ চিরকালের জন্য কাটিয়া 
ধৃখয়াছে । এখন আমাদের প্রধান অস্ত্র [1955 01880158601) । নিজেদের স্বাথের 
জন্য, খনজেদের দাবর জন্য দেশবাসীকে একজোট করিতে হইবে, সংঘবদ্ধ 
কাঁরতে হইবে । এই সংঘবদ্ধ আন্দোলন, ?বাঁশঘ্ট দাঁব বা বিশিন্ট আভিযোগকে 
আশ্রয় কারয়া গাঁড়য়া উঠবে । যেখানে অত্যাচার, যেখানে %555৫ 11651650-এর 
প্রীতকূলতা--সেখানে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু কাঁরতে হইবে | হয়তো 
কখনো সমাজের উচ্চবর্ণদের বির,দ্ধে সত্যাগ্রহ আরম্ভ কাঁরতে হইবে : হয়তো 
কখনো ধাঁনক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গরীব চাষী ও মজুরদের সংঘবদ্ধ কাঁরয়। 
আন্দোলন চালাইতে হইবে ; হয়তো কখনো রাম্্রীয় দাঁব আদায় কারবার 
জন্য আইন অমান্য বা খাজনা বন্ধ করিতে হইবে । এই উপায়ে দেশবাসা 
স্বার্থপরতা ভুলিয়া দশের সঙ্গে মাশবে এবং সংঘবদ্ধ হইয্লা উাঠিবে । ইংরেজ- 
জাত এবং তাহাদের গবন“মেন্ট ভারতবর্ষে তাহাদের আঁন্তত্বের জন্য আমাদের 
উপর এত বোঁশ শীানর্ভর করে যে, আমরা যোঁদন জাতি হিসাবে সংঘবদ্ধ হইতে 
পারব সেইঁদনই আমরা আমাদের সহযোগতা ও সহায়তা প্রত্যাহার করিয়া 
বন্দঃক-কামানীবাশস্ট আমলাতন্তরকে ীবনা অচ্বেই আমাদের পদানত কাঁরডে 
পারব । 

আম দ্বাধীনতালাভের উপায় সম্বন্ধে যাহা বাঁললাম, বর্তমান যুগে 
পাশ্চাত্য জাতির অবস্থা দোখলে আমার কথা আরো সমার্থত হইবে । আজ- 
কাল ৮১:৪৪] 5010০-এর উপকা।রতা ও অমোধত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশেও 
অনেকে িম্বাসভাজন হইয়া উঁ্িতেছে, এতদ্ব্যতীত আমরা দোঁখতে পাই যে, 
রুশ জাত বন্দুক-কামানের শান্তির অপেক্ষা 0101%5917এর শান্তর উপর আধিক 
ধনভ'রশীল ও বিম্বাসী হইয়া উঠিতেছে । আম তো মনে কার যে, ইংরেজ 
জাতি যে পাঁথবীতে এত উন্নীত কারতে পারয়াছে _- ইহার প্রধান কারণ 
তাহারা 770[88278 চালাইতে জানে । তাহারা জানে যে 1079988704 
দ্বারা সত্য 'মথ্যা হয় এবং 'মথ্যা সত্য হয়_ দুর্বল শাল্তমান হইয়া উঠে এবং 
যে শান্তশালী সে দুর্বল হইয়া পড়ে ৷ ইংরেজ জাত বহুবার 15012847৫-র 
দ্বারা যাহা কারয়াছে অন্যান্য জাতি বন্দুক-কামান হাতির দ্বারাও তাহা 
করিয়া উঠতে পারে নাই । এবং আজ যে বলশোঁভকদের উপর ইংরেজরা এত 
রুদ্ধ ও সান্দহান তাহার একটা কারণ এই যে বলশোৌভিকরা এতাঁদন পরে 
[1078591108-র কৌশল জানিয়া ফেলিয়াছে। 
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কিছুকাল যাবৎ বাঙলার কংগ্রেস কমিটি নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
[ঠা 01929108 চালাইবার চেস্টা কারয়া আসতেছে । ইহার ফলে তাহারা 
আমলাতন্বের বিরাগভাজন হইয়া পাঁড়য়াছে। আমাদের বস্তা ও প্রচারকদের 
ধবরুদ্ধে উপযূ্পাঁর কতকগ্ীল মামলা রুজ? হইয়াছে তাহা আপনারা অবগত 
আছেন । যোদন আমরা ইংরেজের নিকট 0198887429-র রীতি ও কৌশল 
ভালোরকম শিক্ষা কারিতে পারব সেইীদন জানিবেন যে আমরা গুণ মন্বের 
আধকারী হইয়াছ এবং আমাদের নাদ্ধিলাভেরু িলদ্ব নাই । 

অসহযোগ নীতির উদ্দেশ্য সফল কারবার জন্য যে 1017-101011 10759 
01817159001) আমরা গাঁড়য়া তুলতে চাই, তাহার প্রধান উপায় ব্যাপকভাবে 
900988119-- এই [7088813-র দ্বারা দেশবাসীর মনোজগতে 1বগ্লর 
আনতে হইবে । তাহা হইলেই তাহারা স্বীয় স্বার্থরক্ষার ও দাঁব প্রাতঙ্ঠার 
জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিবে । 9১০1 11০7৩0110. ']৩৬/091004 প্রমথ চিন্তা 
শশল ইংরেজ লেখক এই অবস্থার ক্পনা কাঁররাছেন যে, সেইদিন ইংরেজের 
রাজত্ব আর মুহূর্তের জন) টিকিতে পারবে না । 

স্বাধীনতার পারপূর্ণ রূপের দ্বারা অন:প্রাণত হইয়া 1নঃম্বার্থভাবে 
গণ-আন্দোলনে আত্মীনয়োগ কারতে পারবে এরূপ কমর্ঁ সৃষ্ট করা চাই। 
ভাঁবধাতের কাজের জন্য ষের্প শিক্ষান্দীক্ষা যোগ্যতা ও বাঁশস্ট কমাঁ আমরা 
চাই সের্প আধকসংখ্যক কমর্ঁ আজ পাওয়া ঘায় না। এরপ আদর্শকমন 
্টি কারবার জন্য যুবআন্দোলনের ও ছাত্রআন্দোলনের আবশ্যক 
হইয়াছে ; যুব-আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য যুবসমাজকে সকল রকমে আত্ম- 
প্রত্যয়ী, স্বাবলন্বী ও ধোগ্য কারয়া তোলা । পরের উপর বা বৃদ্ধের 
উপর নিভর করিলে চাঁলবে না, যাহারা ভাঁবষ্যতের উত্তরাধকারী সেই 
তরুণ সমাজকেই নূতন জাতি সৃষ্টির গুরুভাবৰ নিজের হাতে গ্রহণ কারিতে 
হইবে । 

ছান্রজীবনেই মানবের চীরন্র গঠন হইয়া থাকে-__ তাই ছান্রসমাজকে সকল 
রকমে যোগ্য কাররা তোলার জন্য ছান্তরআন্দোলনের প্রয়োজন হইয়াছে । 
আমাদের ছাত্রেরা যাঁদ শিক্ষাদসক্ষ।য় কৃতী হইয়া উঠে এবং চারিন্রবলে বলীয়ান 
হইতে পারে তাহা হইলে তাহারা অধ্যরন সমাপন কাঁরয়া আদর্শকমর্ট রূপে 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ কাঁরতে পারবে । বস্তুত ছান্র-আন্দোলনের সাঁহত যুব" 
আন্দোলনের ঘাঁনন্ঠ সম্বন্ধ আছে । ছান্র-আন্দোলন ও যুব-আন্দোলন- 
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উভয়ের প্রভাব ও চেষ্টার দ্বারা দেশে আবার মন্ষ্যত্থের বোধন হইবে, ইহাই 
আমাদের একান্ত প্রার্থনা । 

আম প্রথমেই বাঁলয়াছি যে, ব্যান্তত্বের দিক 'দয়া ভারত কোনো দিন 
দারদ্র হয় নাই-_ আজও দরিদ্র নয়। কিন্তু আমাদের সাধারণের অবথ্থা 
অতাঁব শোচনীয় । আমাদের সাধনা বহু শতাব্দী ধাঁরয়া ব্যক্তিত্বমুখী হইয়া 
পাঁড়য়াছে-- আমরা ব্যক্তিত্ব ফ্টাইবার দিকে যতটা দুষ্ট 'দয়াছ-_ সনগ্র 
সমাজকে উন্নত কারবার জন্য সেরূপ চেষ্টা কার নাই : তাই আমরা সচরাচর 
মাঁলয়া মিশরা কাজ কাঁরতে পার না-_- একজনের 'নকট মাথা নত কারতে 
হইলে আমরা অপমান বোধ কার এবং আমরা স্ব স্ব প্রধান ও পরস্ীকাতর 
হইয়া পাঁড়য়াছি। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের িম্তা করিতে করিতে আমরা অহংকারে 
গার এবং আমাদের এর্প 'বািঁচন্ত্র মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহার বর্ণনা 
করিতে হইলে বাঁলতে হয়--“দেশ উদ্ধার যাঁদ হয় তবে আমার দ্বারাই হউক, 
নতুবা হইয়া কাজ নাই ।» 

জাতীয় চাঁরন্র এই গলদ দূর কারবার জন) চাই 415010110 এবং 
01501711116 ীশখাইবার জন্য চাই-__৬9111156] 1109%911018 1 আমরা 
ড৬০187)05০] 170%771-এর প্রসারের জন্য চেষ্টা কারিতোছ ! বাধা পাইয়া।ছ 
আঅসংখ্য-_ দেশী, বিদেশী কত লোকই ঠাট্টা কারয়াছে, বাধাও 'দয়াছে । কেহ 
কেহ আবার বহ? পারশ্রম কারিয়া দোষ ধাঁরয়া ছিদ্র অন্বেষণ কাররাছে | কিততু 
আমরা জান ঘে ৮০18 :561 7720%910017 যাঁদ বাংলাদেশে সাফল্যমশ্ডিত 
হইয়া উঠে তাহা হইলে বাঙালীর চীরন্র হইতে একটি দুরপনেয় কলঙ্ক 
রকালের জন্য বিদরিত হইবে ॥ “জালা তখন ধর্মেকমে? জ্ঞানী বজ্ঞানে, 
শোর্যেবীর্ষে, সর্বাবষয়ে গৌরবান্বিত হইয়া উীঠবে । 

আপনাদের বোধ হয় স্মরণ করইয়া দিতে হইবে না যে গত কাঁলকাতা- 
কংগ্রেসে জাতির পক্ষ হইতে একটি দাব ঘোষণা করা হইয়াছল এবং এ 
দাঁব 'ত্রাটশ গবনমেন্ট স্বীকার করবেন কি না তাহা স্থির করবার জন্য 
এক বংসর সময় দেওয়া হইয়াছিল । দব যাঁদ গ্রাহ্য না হয় তাহা হইলে 
১ জানয়ার ১৯৩০ হইতে আমরা কী কাঁরব তাহাও একরকম বলা হইয়াছে। 
আম মনে কাঁর- এাবষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে ৩১ ডসেন্বরের মধ্যে 
কংগ্রেসের দাঁব স্বীকৃত না হইলে লাহোর-কংগ্রেসে পর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব 
গৃহণত হইবে ৷ এই প্রস্তাব গ্রহণ কারবার পর প্রদ্তাবটা কারকরী করিবার 
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জন্য আমরা ক কারব তাহাই এখন "চন্তার 'িবষয় । কলিকাতা-কংগ্রেসের 
[নদেশানুসারে এই বৎসর পূর্ণ অসহযোগের জন্য ( অর্থাৎ আইন-অমান্য, 
খাজনা বন্ধ প্রভৃতির জন্য ) দেশকে প্রস্তুত কারতে হইবে । দেশকে প্রস্তুত 
কারবার জন্য কংগ্রেস কামটিগ্ালর পুনগ্গঠিন ও পুনঃসংস্কার কাঁরতে হইবে । 
এবং স্গে সঙ্গে বিলাতী দ্রব্য বন এবং 'বদেশী বস্ত্র বনের জন্য সাধ্যমত 
চেম্টা কাঁরতে হইবে । এখনো আমরা প্রাতিবৎসর প্রায় ১১০ কোট টাকার 
[বলাতঈ মাল খাঁরদ কাঁরতোছ এবং তার মধ্যে প্রায় &০ কোটি টাকার বিলাতাঁ 
বপ্র ক্রয় কারতেছি। সুতরাং আমাদেরই অর্থের দ্বারা প্রায় এক কোটি 
ইংরেজ নিজের ঘরে বাঁসয়া প্রাতপাদলত হইতেছে । আমরা যাঁদ 'নরস্্ 
উপায়ে এবং কোনো প্রকার শান্তভগ্গ না করিয়া এই 'বলাতিমাল ক্ুয় বন্ধ 
কাঁরতে পারি, তাহা হইলে িলাতে এক কোঁট ইংরেজের কি অবস্থা হইবে 
তাহা সহজেই কল্পনা কাঁরতে পারেন । অসহযোগ অস্ত্র ঠিকমত প্রয়োগ 
কাঁরতে পারলে ষে তাহা অব্যর্থ এবং অমোঘ তার আর-একটা কারণ এই যে 
ইংরেজ এ দেশে এবং 'নজের দেশে নিজের আস্তত্ব বজায় রাখবার জন্য 
আমাদের উপর নানাভাবে নভ'রশীল এবং আমাদের সাহাযা ও সহযোগতা 
ব্যাতরেকে কোট কোট ইংরেজ একাঁদনের জন্যও জীবন ধারণ কাঁরতে 
পারে না। 

সম্মুখে যে-সব সমস্যা পাঁড়গ্না আছে তাহার সমাধান কারতে হইলে এবং 
সমস্ত দেশকে পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে লইয়া যাইতে হইলে, আবলম্বে দুহাট 
কাজে িশেবভাবে মনোনিবেশ কাঁরতে হইবে । প্রথম কাজ সামারক প্রণালীতে 
স্বেচ্ছাসেবক বাহন গঠন এবং "দ্বিতীয় কাজ শ্রামক-আন্দোলনে অন্তরের সঙ্গে 
যোগদান । আঁম এ কথা বাঁলতে বাধ্য যে, এখনো পবন্তি এই দুইটি কাজের 
'দকে নেতৃবৃন্দের দর্ষ্ট তেমনভাবে আকৃষ্ট হয় নাই । দেশের বর্তমান 
অবস্থায় কোনো নেতা যাঁদ নূতন 19794272112 বা কম্প্রণালী দিতে চান 
তাহা হইলে তাঁহাকে এই দুইট কার্য কমণতালকার পুরোভাগে রাখিতে 
হইবে । 

আর-একটি কথা বালয়া আমার বন্তব্য শেষ কারব | দেশের অবস্থা রুমশ 
যের্‌প দাঁড়াইতেছে তাহাতে আমার মনে হয় যে, আগাম বংসর আমরা আবার 
একটা িপুূল আন্দোলন সৃষ্টি কারতে পারব । গভরন্নমেন্টের বর্তমান দমন- 
নগাতর দ্বারা ইহার প্রাতিরোধ হইবে না । এই উন্মাদপূর্ণ আন্দোলনের সময়ে 
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সহদ্র পহম্ত্র কর্মীর প্ররোজন হইতে পারে । তাহা যাঁদ হয়. তবে বাংলার ছান্র- 
সমাজকে আর-একবার স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে 
হইবে । তবে এবার অধ্যয়ন ত্যাগ করতে হইবে চিরকালের জন্য নয়-_ শুধু 
এক বৎসরের জন্য । অন্যান্য স্বাধীন দেশে যুদ্ধের সময়ে ছাত্র-সমাজ যেরূপ 
স্কুল-কলেজ খাল কাঁরয়া রণভামর দিকে ধাবমান হন, প্রয়োজন হইলে আগামী 
বংসর বাংলার ছান্রসমাজকেও তদ্রুপ স্কুল-কলেজ খাল কাঁরয়া কর্মক্ষেত্রের 
পানে ছহটতে হইবে । তারপর যাঁদ এক বৎসরের শেষেও সংগ্রাম চলে, তখন 
১৯৩১ সালে আবার আর-এক নূতন দল আসিয়া কর্মক্ষেত্রে নামবে এবং 
পুরাতন দল তখন ইচ্ছা কাঁরিলে কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ কাঁরয়া অধ্যয়ন- 
কার্যে পুনরায় মনোনিবেশ করিতে পারিবে । অভিভাবকবন্দ হয়তো আমার এ 
কথায় রুষ্ট হইবেন কিন্তু উত্তরে আঁম বাঁলব--“যাঁদ স্বাধীনতা চান-_ তবে 
নানাঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় |” 

সমবেত ভদ্রমন্ডলী । আমার আঁভভাষণ শেষ হইয়াছে । নূতন কথা হয়তো 
শকছু বাল নাই-- কিন্তু কাজের কথা বাঁলয়াছি-_ আঁভজ্ঞতার কথা, 
অন্তরের কথা শঃনাইয়াছ । দেশের কোনো কোনো ্থানে এখন দলাদাল দেখা 
যাইতেছে-- ইহাতে যে আমরা সকলেই দুীখত ও মর্মাহত হইয়াছ সে-বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নাই | দলাদাল করে তাহারা-- যাহারা কাজ করে না, করিতে 
চায় না-_ অথবা যাহারা ৫19010117৩ মানতে চায় না। কাজ কাঁরলে বহু 
শৃঙ্খলা মাঁনয়া চলিনে মানূষ দলাদাল করিতে পারে না-_ কারবার অবসরও 
পায় না। এই দলাদিতে ভীত হইবার কোনো হেতু নাই। কারণ অদূর 
ভীবষ্যতে যাঁদ সকলে আবার হ্বাজার আতিথ্য গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য হয় তখন 
আপান দলাদাল থাঁময়া যাইবে । এবং আমরা যাঁদ তরুণ সমাজকে 115011)11719 
ণশথাইয়া কর্মক্ষেত্রে নামাইতে পার তাহা হইলে দলাদালর বীজ চিরকালের 
তরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে | 

আমলাতন্বের দমন নীতি দন দিন ভীষণতর রূপ ধারণ কাঁরতেছে। 
একে একে আমাদের কর্মীরা লৌংক্শাটের দিকে চালতেছে । আমরা কি বাঁসয়া 
থাঁকব ? এই তো আমাদের মাহেন্দরক্ষণ ! বৃথা তর্ক ও সমালোচনা ছাঁড়য় 
আসুন আমরা সকলে একসঞ্চে কর্মসমদদ্রে ঝাঁপ দই । তীরে আমরা একাঁদন 
পেখাছিবই পেখাছব-- কারণ পার্থ সারাঁথ নিজেই যে আমাদের পথপ্রদর্শক । 
ভারত আবার স্বাধীন হইবে-_ এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই ; ভারতের সন্তান 
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'আবার শর উন্নত কাঁরয়া দেশ-ীবদেশে পাঁরভ্রমণ কাঁরবে এবং ভারতের জ্ঞান- 
শবজ্ঞান আবার বিশ্বদরবারে সমাদৃত হইবে । আজ বাঙালী, তথা ভারতবাসা, 
অন্তরের সাহত বিশ্বাস করে যে, সে মুন্ত হইবে, কারণ মুক্ত হইবার শাস্তি 
সে নিজের অন্তরের মধ্যে পাইয়াছে । তাই আজ আর আমরা দুর্বল নই, 
কাঙাল নই-_ ভিখারশ নই । আমরা আবার মানুষ হইয়াঁছ । পণ মানবতার 
গৌরবে আমরা আজ বলীয়ান । অতএব আসুন-- সকলে ভেদ-বসদ্বাদ 
ভুলিয়া মাতৃপূজার জন্য সমবেত হই ; জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে অথরূপে 
লইয়া মাতৃচরণে উপ্পা্থত হই এবং গললঘনশীকৃতবাসে সকলে সমস্বরে প্রার্থনা 
কার “জনন? 1 জাগাহ 1৮ 


বন্দেমাতরম ! 


জাতীয় পতাকা উত্তোলন 
১ অক্টোবর ১৯২৯ শ্রদ্ধানন্দ পাকে" জাতখয় পতাকা উত্তোভন উপলক্ষ্যে ভাষণ । 


প্রত্যেক জাতীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উন্তালনের একট আত গুরুষপর্ণ 
স্থান আছে । কারণ এই শন্রবর্ণরঞ্জত পতাধা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 
প্রতীক ।' পাঁথবীতে প্রত্যেক জাতির শনজদ্ব জাতীয় পতাকা আছে । সকলেই 
ইহাকে আতশয় সম্মান দেন । ?নজেদের জীবন দিয়াও তাহারা জাতীয় 
পতাকার গৌরব রক্ষা করেন ৷ ভারতাঁয়দেরও জাভীয় পতাকাকে সম্মান করতে 
হইবে ও প্রয়োজন হইলে ইহার মর্যাদা রক্ষায় জীবন দিতে হইবে । ভারতের 
আমলাতান্ত্রক সরকারের কর্মচারীরা ভারতের জাতীয় পতাকার প্রাত শ্রদ্ধাপন্ন 
নয়। আমাদের পতাকার প্রাত সম্মান প্রদর্শনের উদ্যোগকে সর্বদাই তাহারা 
বাধা দিতেছে । কিন্তু আমলাতন্ত্রের ভ্রুকঁটি সত্তেষ্ড এই পাবত্র পতাকাকে 
আমরা উচ্চ মর্যাদা দান কাঁরব, ও িশিশুকশোরদের মধ্যেও ইহার প্রাত 
অনুরাগ ও সন্মানবোধ সন্টারত কারয়া ?দব । 


বাংলায় অশান্তি 


৩ অক্টোবব ১৯২৯ কাঁলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পাকে শহখদ যতন দাশের স্মরণে কংগ্রেস 
খাদ প্রদর্শনশ কামাটর উদ্যোগে অনষ্চত এক সমাবেশে সভাপ।তব ভাষণ । 


এইমাত্র আপনারা যে উদ্দপনাময় ভাষণ শহীনলেন তাহার পর আম আর 
আপনাদের বন্তৃতায় ভারাক্রান্ত কাঁরব না। ড. আলম বাঁললেন, বাংলা ও 
পাঞ্জাবকে নিবিড় যোগসমূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছেন শহাঁদ ষতাঁন দাস । ড. আলম 
যথার্থই ঝালয়াছেন, বিদেশী শাসনাধীন সর্বপ্রথম হইয়া ছল বাংলা আর 
সবশেষে পাঞ্জাব ৷ এখন বিদেশী ১এলাতন্দ্ের হাত হইতে স্বাধীনতা ছনাইয়া 
লইবার জন্য আজ উভয় প্রদেশই সমান দ্লটঢুসংকম্পবর্থ । আমার মনে পাডয়া 
গেল আইন সভায় সরকারের একজন বিশিষ্ট সদস্যের কিছ্যাদন পূর্বের এক 
টান্ত। 'তাঁন বাঁলয়াছলেন, বাংলায় এত অসন্তোষ ও বৈস্লাবক মনোভাব 
কেন ? এই প্রদেশের পক্ষ হইতে শ্রী তুলসাঁচন্দ্র গোদ্বামন এই প্রশ্নের যে উত্তর 
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দয়াছলেন তাহাও আমার মনে পাঁড়তেছে । তিন বাঁলয়াছলেন : আজ 
বাংলা মীরজাফর ও উীমচাঁরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কাঁরতে চায়, সেজন্যই 
বাংলায় এত অসন্তোষ জাগয়াছে । 


স্বাধখনতার স্ষ 


ড. আলম যে মনোহর উপমা দিয়াছেন আপনাদের ানশ্চয়ই তাহা ভালো 
লাঁগিয়াছে । তান এইমান্র বাঁললেন যে পূর্বের সূর্য পাশ্চমে অস্ত গিয়াছে, 
তারপর চন্দ্রোদয় হইল, কলকাতায় সেই চাঁদ আসিয়া পাঁড়য়াছে । এই চাঁদ 
গদব্য, ভাষায় ইহার বর্ণনা করা যায় না, ইহা আমাদের প্রেরণা দতেছে । আমার 
বিশ্বাস, এই রান্লে আজ যাহারা এখানে উপাস্থত আছেন তাঁহাদের সকলের 
মনের কথাট এই যে পাঞ্জাবের সঙ্গে কাঁধে কধি মিলাইয়া চাঁলতে বাংলাও 
আজ পণ কাঁরয়াছে । আম স্বীকার কাঁরতোছ কোনো কোনো রাজনোতিক 
সমস্যার ক্ষেত্রে ভারতের অপরাপর অংশ হইতে বাংলা পৃথক বন্তব্য পোষণ 
করে। 'কন্তু আজ জানিয়া আম্বস্ত হইলাম এবং উৎসাহ ও প্রেরণা পাইলাম 
যে পাঞ্জাব ও বাংলা একই লক্ষ্যের প্রাত সমদূষ্টি লইয়া অগ্রসর হইতে সংকজ্প 
কারয়াছে। 


লাহোরে যৌবনের জয় 


আম জান না আমরা সবাই লাহোর-কংগ্রেসে উপাস্থত থাকিতে পারব কিনা । 
কন্তু কাঁলকাতায় যৌবনের যে কণ্ঠ রোধ করা হইয়াছিল লাহোরে তাহারই 
জয় হইবে-_ আমলাতন্ত্র যতই 'নপীড়ন চালাক-না কেন, বৃদ্ধেরা যতই 
হীশয়ার করুন-না কেন । ড. আলম, আপনাকে আঁম অনুরোধ জানাইতোছ 
আপাঁন পাঞ্জাবে আমাদের প্রীতি ও সহানুভাতির বাণী পেশছাইয়া দন । 
আমার মনে পড়ে, সুদূর রক্ষদেশের এক কোণে পাথরের দেয়ালের অভ্যন্তরে, 
কারাপ্রাচশরের অন্তরালে পাঞ্জাব ও বাংলার মিলন হইয়াছল । আন্দামানে 
দ্বীপান্তারত অবস্থায় বাঙালী ও পাঞ্জাবী একক্রে বাস কাঁরয়াছে, মান্দালয়ে ও 
ইনাঁসন জেলে বিনাবিচারে আটক বন্দী রূপে তাহারা বাস কাঁরয়াছে, আম 
ণবম্বাস কার, আজ পাঞ্জাব ও বাংলা যে দঃখ ভোগ কারিতেছে তাহার ফলে 
তাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামের খাঁটি সৌনক রূপে গাঁড়য়া উঠিতেছে। 


স:ভাষ-রচনাবলী ১১৯ 


সংগ্রামী কর্মসূচি 


আমার নিশ্চিত 1ব*্বাস, লাহোরে যৌবনের বাণী জয়শ হইবে । আম জান না 
সেখানে কোন: কর্মসূচী গৃহীত হইবে । কিন্তু নিশ্চই অগ্রগামী তথা সংগ্রামী 
কর্মসূচ গৃহীত হইবে । 

লাহোর-ষড়মন্ত্র মামলা ও যতাঁন দাসের মৃত্যু উপলক্ষে পাঞ্জাবের জনগণ 
বাংলার প্রাত যে প্রাঁতি ও সহানুভতি দেখাইয়াছে, সেজন্য বাংলার হৃদয় 
কৃতজ্ঞতায় ভাঁরয়া উঠিয়াছে । বাংলার জনসাধারণের পক্ষ হইতে সেই কৃতজ্ঞতা 
আজ আমি প্রকাশ কারতোছ। 


নিখিল বঙ্গ সতীন সেন দিবস 
৪ অক্টোবর ১৯২৯ সংবাদপত্রে প্রচাঁরত ববৃঁতি। 


বারশাল হইতে সবশেষ প্রাপ্চ সংবাদে জানা যাইতেছে যে বারশাল জেলে 
অনশনব্রতী শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেনের জীবন-দীপ দ্রুত নাভয়া আসিতেছে। 
সরকার বাঁলয়াছেন যে তাঁহারা স্তীশন্দ্রনাথের বিরদ্ধে যে মামলা দায়ের 
করিয়াছেন তাহা প্রত্যাহার করবেন না । হাইকোর্ট শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন ও 
তাঁহার সহকমদদের "রুণ্ধে যে মামলা ইতিপূর্বে বাতিল করিয়া 'দিয়াছিলেন 
বা পটুয়াখাল মখমাংসার সময় সরকার যে-সব মামলা প্রত্যাহার কারয়া 
লইয়াছলেন সেইগ্ীল এখন .নরাখত হইয়াছে । তাঁহাদের কারারৎদ্ধ কাঁরয়া 
তাঁহাদের রাজনোতিক কর্ম বন্ধ কাঁরয়া দেওয়াই এই-সব মামলার একমাত্র 
উদ্দেশ্য ৷ দন্ডাবাঁধর ১১০ ধারা অনুসারে একজন দেশপ্রোমক কমার বিরুদ্ধে 
মামলা দায়ের করা একটি জঘন্য ব্যাপার ; এবং সরকারের এই প্রয়াস যাঁদ সফল 
হয় তবে সারা দেশের পক্ষে ইহা হইবে একাঁট বিপজ্জনক নাঁজর । যখন 
তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে ম.* কাঁরতে পারল না, তখন সতাঁন সেন 
মহাশয়কে বর্তমান কর্মসূচী গ্রহণ করতে হইল । 'তাঁন ধীরে ধারে মৃত্যুবরণ 
কাঁরতেছেন । আমাদের এখন কর্তব্য হইল তাঁহার মহন্ত আদায় করার জন্য 
সারা দেশে প্রবল আন্দোলন গাঁড়য়া তোলা । এই উদ্দেশ্যে বাংলার প্রাতাঁটি 
জেলায় স্থায়ণ সতীন সেন মুক্তি কিট গাঁড়য়া তুলিতে হইবে। এই কমিট- 


২২০ সুভাষ-রচনাবলী 


গুলির কাজ হইবে সতন সেনের মুস্তর দাঁবতে আন্দোলন করা, যেখানে 
সন্ভব ও আবশ্যক সেখানে সত্যাগ্রহ করা । তবেই আমরা সরকারকে বাঁলতে 
পারিব যে বাংলার জনসাধারণ বাঁরশালে লাহোর-দ্রীজেডির পুনরাবৃত্তি 
ঘাঁটিতে না দিবার জন্য কৃতসংকম্প ৷ এবং তখনই আমরা সরকারকে তাঁহাদের 
অমানাবক নীতির ফলাফল সম্পকে হখীশয়ার কাঁরুয়া দিতে পারিব । 

সারা বাংলায় আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ রূপে ১৯২৯ সালের ৬ 
অক্টোবর রাঁববার নাখলবধগ সতশন সেন 'ঈদবস পালনের জন্য আম বাংলার 
কংগ্রেস কামাটগুঁলর প্রাত আহ্বান জানাই । সভা, শোভাষান্রা, মাছল, সতীন 
সেনের দ্বাস্থ্য ও মহন্তিকামনায় গণ-প্রার্থনা ইত্যাঁদ এদিন অন্যান্ঠত হইবে | 


৬ অক্টোবর ১৯২৯ 'নাখলবঙ্গ সতখন সেন দিবস উদযাপন উপলক্ষে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 
অনুষ্ঠিত জ*সভায় প্রদত্ত ভাষণ । 


যখন আমি ভাব আমরা কতর্াঁন অসহায়, তখন আমার মুখে আর কথা 
জোগায় না । দেশসেবায় উৎসগারঁকৃত একজন পরম নষ্ঠাবান কম” সরকারের 
বিরুণ্ধে প্রাঙবাদ জানাইতে গিয়া 'িতিলে [তিলে মত্যু বরণ করিতেছেন আর 
আমরা তাঁহার জন্য কিছুই কাঁরতে পাঁরতোছি না। ১১০ ধারা অমসারে যখন 
তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইন্নাছিল তখন তিনি অনশন করেন নাই, কেননা তখন 
[তান ভাঁবয়শছলেন যে তাঁহার দেশবাসী সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে 
প্রীতিবাদ জানাইবে । 'কন্তু তাহাদের ওদাসীন্য দোঁখয়া তান নজেই হাতে 
অন্ত্র তুলিয়া নয়াছেন ৷ সরকার যখন সতঈন সেনের মতো মর্যাদাবান ব্যান্তকে 
১১০ ধারা অনুসারে গ্রেন্তার করিতে 'দ্বধা করেন নাই তখন যেকোনো জাতীয় 
কম্ঁকেই তাঁহারা এভাবে উৎপশীড়ত কাঁরতে পারেন ।॥ ইহাতে কেবল বাংলার 
নয় সারা ভারতেরই [বিপদ হইবে । 

সরকারের আভিগ্রায়, যেভাবেই হোক সতীন সেনকে কারাগারে আবদ্ধ 
রাখা । আরো কয়েকাঁট আঁভযোগ তাঁহারা ঝ্ীলতে জমা রাঁখায়ছেন, ১১০ ধারা 
অনুসারে দায়ের করা মামলায় ফল না ফাঁললে এ আভিষোগগ্ীল ঝুল হইতে 
বাহর করা হইবে । 


সুভাষ-রচনাবলী ২২১ 


তান দাস ও সতীন সেনের আত্মত্যাগের পিছনে যে মনস্তত্ব রাঁহয়াছে 
তাহা বিশ্লেষণ কাঁরলে দেখা যাইবে যে তাঁহারা দ্রোহের মনোভাবে অন:প্রাণত 
হইয়া অনশন শুরু কাঁরয়াছলেন। পরাধীনতার বেদনা তাহাদের হৃদয়ের এমন 
অন্তস্তলে প্রবেশ কাঁরয়াছে যে তাঁহাদের সংকল্প আত দঢ, যাহা আরম্ভ 
কাঁরয়াছেন তাহা হইতে 'ব্চুত হইবার কোনো ইচ্ছাই তাঁহাদের নাই। 
শ্রীধুত্ত সেনগুপ্ত ও আঁম যখন সতীনবাঝুকণে অনশন ভাঁঙবার জন্য বুঝাইতে- 
গছলাম, তান এমন পালটা য্ান্ত দিলেন যে আমরা বাীঝলাম তিনি সত্যো- 
পলাব্ধ কাঁরয়াছেন | তান আমাদের বাঁললেন : “আম আমার জীবনে কখনো 
কাহারো কাছে নতি স্বীকার কর নাই এবং কখনো কোনো অপমানজনক 
মুচলেকা দই নাই । আজ যাঁদ আম আমার জীবন রক্ষার জন্য আপনারা 
যাহা বালতেছেন তাহা কার তবে আম এ পধন্ত যে মানীসক শান্তর 
আধকারা হইরাছি তাহা সকলই হারাইব |” 

প্রকৃতই 'তাঁন এমন শান্তশালী ও দ-ট্সংকল্পবদ্ধ, তাঁহার মনোভাব এমনই 
আপসাঁবরোধণ যে এমন-কি সরকারও তাঁহাকে ভয় পান । 

কংগ্রেস ওয়াক কাঁমাটর সদসার্পে আম এ কাঁমাটর 'সদ্ধান্ত মানয়া 
চাঁলতে বাধ্য । 'িন্তু ব্যান্তগত ভাবে আমার মত এই যে অনশন সম্পকে 
তাঁহারা যে ফতোয়া জার কাঁরয়াছেন তাহা যথার্থ হয় নাই । যতীন দাসের 
আত্মাহতি দানের পর যাঁদ কেহ এ একই পথ গ্রহণ কাঁরয়া থাকেন তবে 
বাঝতে হইবে যে সেই 'সঘ্ধান্ত যথেষ্ট চন্তাভাবনা-প্রসূত, তাঁহাকে উহা 
হইতে প্রাতিনিবৃত্ত কবা উচিত নয় । 

মানবতার স্বার্থে যতীন দাস ও সতাঁন সেনের আত্মাহাতি কখনো ব্যর্থ 
হইতে পারে না। খস্টানরাও সে কথা স্বীকার করবেন ৷ পরাধীনতার থে 
জালা যতীন দাস ও সতীন ঠ্(নকে উদ্বুদ্ধ কাঁরয়াছে নেই জালা আমাদের 
প্রত্যেকের হৃদয়ে অনুভূত হোক । 


অস্পষ্ট অভিযোগ 
১০ অক্টোবর ১৯৭১৯ সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবাতি। 


কিছুকাল যাবং শ্রীধতীন্দ্রমোহন সেনগণ্পু ব্যন্তিগতভাবে ও. প্রকাশ্যে আমাকে ও 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্মপাঁরষদকে আক্রমণ কাঁরতেছেন । আম 
এতদিন পর্যন্ত ইচ্ছা কাঁরয়াই কোনো জবাব দিই নাই । কারণ আম জান 
সংবাদপত্রে ও সভামণ্ডে এই বিরোধকে টানিয়া অনা কত অসমীচীন । কিন্তু 
তাহার সর্বশেষ উীন্তগুঁল পাঠের পর আমার পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব 
নয়-_ বিশেষত শ্রীষুন্ত সেনগুপ্ত যখন শোভনতার সীমা লখ্ঘন করিয়াছেন । 

শ্রীসেনগুপ্ত ও তাহার গোষ্ঠীর প্রচারকার্য সম্পার্ক আমার অনেক কিছু 
বলার আছে, 'কন্তু এখন উহা বলিব না, পরে কখনো বালব | বর্তমানে আম 
শুধু যতীন্দ্রনাথ দাস মেমোরিয়াল কমিটি ও চট্টগ্রাম বিরোধ সম্পকে তাহার 
মন্তব্য লইয়া ?কছু বালব । 

মহান শহীদের যোগ্য স্মারক স্ত্ভ নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা লইবার 
উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য নোটিশ জার করার পর 'ব, পি. ?স. ?স.র কর্মপ'রিষদের 
একটি সভা আহ্বান করা হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কর্মপাঁরষদের একজন 
সদস্য । কিন্তু তানি এ সভায় যোগ দেন নাই-_ যাঁদও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী 
যোগ 'দয়াছিলেন । আম এ সভায় সভাপাতত্ব কাঁরয়াছলাম । আমার স্পন্ট 
মনে আছে যে কর্মপাঁরষদ স্মারক কাঁমাঁটর গঠন সম্পর্কে সবগুঁল সুপাঁরশ 
গ্রহণ কাঁরয়াছিল । সভার মনোভব ছিল এই যে পরে আর কোনো নাম সুপা- 
[রশ করা হইলে সে নামগুলিও গৃহীত হইবে । 

সভা ভাঙয়া গেলে আধ ঘণ্টাও পার হয় নাই, এমন সময় বি. পি. সি, 
1স-র সম্পাদক শ্রীযুস্ত ঠিরণশত্কর রায় একটি টৌলফোন পাইলেন। টোলিফোনটি 
আ'সয়াছে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বাঁড় হইতে । তাঁহারা জানাইলেন যে পরাঁদনের 
প্রভাত কাগজে শ্রীযুন্ত সেনগপ্জের নাম যেন বাঁহর না হয়। শ্রীযুস্ত সেনগুপ্তের 
বাঁড় হইতে অনুরূপ বার্তা “ফী প্রেস”এর সম্পাদকও টোলফোনে পাইলেন। 
বি. প. সি. সর সম্পাদক জবাবে বললেন, কর্ম পরিষদ যে ব্যন্তিকে 
নির্বাচিত করিয়াছেন তাঁহার নাম বাদ দিবার আঁধকার তাঁহার নাই । আম 
জান না, এরকম সত্বর সিদ্ধান্ত লইবার আগে শ্রীযুন্ত সেনগুপ্ত কাঁমাটর 
সদস্যদের নাম জানিতেন কিনা, বা স্মারক কমিটির কাজ কী হইবে তাহাও 


সুভাষ-রচনাবলা ২২৩, 


জানিতেন কিনা । যাহা হউক, তাঁহার মতো মর্ধাদাবান নেতার এহেন 
আচরণে আমরা 'বাঁস্মত হইয়াগছলাম । 


শ্ীষন্ত সেনগ[প্তের তারবাতণা 


*পম্টতই শ্রীসেনগণপ্ত তাহার ভুল বাঁঝতে পারলেন । কেননা কয়েকদিন পর 
লক্ষ্৮0ৌ হইতে তান আমাকে একাঁটি তারবার্তণ পাঠাইলেন । তাহাতে 1ত'নি 
বাঁললেন যে তান কাঁমাঁটকে সাহায্য কাঁরবেন তবে কাঁমাটির সদস্য হইতে 
পারবেন না। 


খোলাখলি বলংন 


শ্রীফুক্ত সেনগুপ্ত এখন সম্ভবত বীঝতে পারয়াছেন যে তাঁহার অবস্থা স্ব- 
বরোধতাপূর্ণ হইয়া পাঁড়য়াছে । তাই এখন তিন কামাটির লদসা পদ না 
লইবার হেতু দেখাইতে চেষ্টা কাঁরতেছেন ৷ ৮ তাঁরখের বসৃমতা'তে তিনি 
বাঁলয়াণছলেন-- ভাঁহার কাঁমটির সদস্য না হওয়ার প্রধান হেতু, এ কামাট শুধু 
চাঁদা তুঁলিবে না, সংগৃহীত টাকা গকভাবে খরচ করা হইবে তাহাও নির্ধারণ 
কাঁরবে । আম কক শ্রীযুক্ত সেনগনপ্তকে জাবাইতে পার যে-কমাঁটর কথা তান 
বালয়াছেন সংগৃহীত টাকা ?িকভাবে খরচ করা হইবে তাহা 1ম্থর করিবার 
আঁধকার এ কমিটির নাই ? 

ব্রীযুন্ত সেনগুপ্তের মতো মর্যাদাসম্পন্ন নেতার পক্ষে অশোভনভাবে-_ কিন্তু 
দুভণগ্য বর্তমানে ইহাই তাহর স্বভাব লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে-_ তান 
বালয়াছেন : “অতীতে বাংলায় আমার যে আঁভজ্ঞতা হইয়াছে তাহার ফলে এবং 
জনসাধারণের টাকা খরচ করার দায়ত্ববহনে আমার ব্যান্তগত অসামর্থযবশতই 
আম এ কাঁমাটিতে থাকতে চাই নাই । জনসাধারণের পক্ষে টাকা খরচ করার 
দায়িত্ব এ কাঁমিটিরই থাকবে 1» শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মহাশয়ের যাঁদ ষথেস্ট সাহস ও 
স্পম্টবাধদতা থাকে তবে আম তাঁহাকে অনুরোধ কাঁরব এরকম অপবাদ না 
দয়া খোলাখুলি সব কথা বলুন । আর যাঁদ জনসাধারণের টাকা খরচ করার 
দায়িত্ববহনে তাঁহার ব্যান্তগত অসামর্থা থাকে তবে তান এমন একটি কর্পোরে- 
শনের চেয়ারম্যান হইলেন কী ভাবে-_ যে-কর্পোরেশন বছরে দুই কো টাকা 
ব্যয় করে । আম ইহাতে আম্চর্যবোধ কাঁরতোছ । 

্লীআখলচন্দ্র দত্ত, শ্ত্রীযোগান্দ্রচন্ত্র চক্রবতাঁ ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসুর প্রাত 
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ভ্রীসেনগ্ঞ্ত হঠাৎ আঁতাঁরন্ত স্নেহপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছেন । তাঁহারা স্মারক 
কাঁমটির সদসা হোন ইহা যাঁদ তান সত্যই চাঁহিতেন তবে তান কর্মপারিষদের 
সভায় আঁসয়া উহাদের নাম লুপাঁরশ কাঁরলেন না কেন 2 আপচ, কমিটি 
হইতে ক্লুস্ধভাবে পদত্যাগ করার আগে তিন কি একবারও আমাদের কাছে 
জানতে চাহয়াছলেন যে স্মারক কাঁমাটিতে দত্ত, চক্রবত? ও বসুকে- বা 
তাঁহাদের চেয়ে কম খ্যাতিসম্পন্ন ব্যান্তদেরও অন্তভূন্তি কারতে আমাদের আপাত 
আছে কিনা ? এই প্রসঙ্গে আম বালব যে উপযুক্ত ভদ্রমহোদয়দের ক'মটিতে 
গনর্বাচিত করার পক্ষে তান যে ঘান্ত 'দয়াছেন (যথা, এ তহাবলের বিশদ 
গববরণ বাংলার জনসাধারণের ীনকট প্রকাশ করিতে হইবে ) তাহা অঞ্ানাথ্গিক, 
কেননা শনব্ণাচত ক'মাটি কেবল চাঁদা সংগ্রহের কাঁমাটি মানত । যানা হউক, 
আম স্বীর আধকারে বাঁলতে পার শ্রীণক্ত দত্ত চক্রবতাঁ ও বসুর মতো 
[বাশষ্ট ব্যক্তিদের কামাটর স+সারুপে গ্রণ কাঁরতে আমাদের কোনো ঁদনই 
আপাতত দল না, থাঁকবেও না। 

পাঁরশেবে ৮ তারিখের 'বসূমতাঁ'তে শ্রীষুন্ত সেনগুপ্ত বাঁলয়াছেন : “বাংলা 
কধগ্রসের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অন্সৃত নীতির ফলে প্রতিটি জেলা-কংগ্রেস 
কাঁমাটর যে শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইগ়াছে তাহা যে-কোনো চক্ষুত্মান নরপেক্ষ 
কংগ্রেসসেবকই দোৌখতে পাইবেন নাক ?” 

এই বন্তব্যেরই ধারা ধরিয়া গতকালের বসুমতী” ও অমৃতবাজার 
পান্রকা'র চট্রগ্রাম বরোধ সম্পকে" শ্রীযুক্ত সেনগণ্ত বালয়াছেন : 

“সকল তথ্য সযত্বে বিবেচনা কারিয়া, পূর্ণ দায়ত্ব-সহকারে বালতোছ যে 
বি পপ, সি. সি.র কর্মপারষদের গোহ্ঠীনীতির প্রত্যক্ষ ফল রুপেই এই 
কয়জন ব্যান্তুর অযৌন্তক মনোভাব দেখা দিয়াছে । বাংলার প্রাত জেলায় এ 
কর্মপাঁরষদ বিভেদ, বিবাদ ও গোলযোগের সাম্ট করিয়াছে» 

আম বি. প. ?স, সি.র কর্মপারবদের সদস্যদের নামের তাঁলকা প্রকাশ 
কাঁরলাম । ইহাতে সুস্পম্টভাবে বোঝা যাইতেছে যে কমর্পারষদ কতখানি 
প্রাতানাধত্বমলক | ইহাও মনে রাখতে হইবে যে যখন ১৯২৮ সালের নভেম্বর 
মাসে বর্তমান কর্মপারিষদ নির্বাচিত হইয়াঁছল তখন 'ব. পি. সি. স-র সঙ্গে 
শ্রীযুক্ত সেনগুঞ্চের কোনো বিরোধ ছিল না। বর্তমান কর্মপাঁরষদ যে সভায় 
শনর্বচিত হয় সেই সভায় তান উপাস্থত ছিলেন । এই নির্বাচন তিনি 
অনুমোদন করিয়াছিলেন, যেমন বিশপ"সশস.-ও উহা সাধারণভাবে অনুমোদন 
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কায়াছল । সে সময় এ নির্বাচন সমর্থন করিয়া আজ কর্মপাঁরষদের গঠন 
সম্পকে আঁভযোগ করা তাঁহার পক্ষে শোভা পায় না। আমি তাহাকে আহবান 
করিতেছি, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রতানাধত্বমূলক কম“পরিষদের একাঁটি সদস্া- 
তালিকা তিনি প্রকাশ করুন। শ্রীসেনগুপ্তকে আমি সেই দিনের কথাও মনে 
করাইয়া 'দিতে চাই যোদন তন বি. দি. গস. সি-র কাছে এমন একট কম 
পরিষদ “মনোনীত” করার ক্ষমতা চাহয়াছিলেন যাহা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার 
প্রীত অনুগত হইবে । সেই ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল । কিন্তু কমান 
কর্মপারষদনরণচনী সভাতেও তো শীধূক্ত সেনগুপু ও তাহার সহযোগীরা 
উপস্থিত ছিলেন 

শ্রীযুন্ত সেনগুপ্ত বিভেদ, ধিবাদ ও গোলযোগর বথা বাঁজয়াছন। তাহার 
মতে বি. পি. সি. সির করম পরিষদের গোম্তীনীতির ফন্ছেই এ-সল্রে সৃষ্ট 
হইয়াছে । আঙান প্রশ্ন এই যে শ্রীযুত্ত সেনগুপ্ত কিসে দনেরস্কথা ভুলিয়া গিয়াছেন 
যোঁদন তাঁহার নেতৃত্ব সত্তেও সারা বাংলা বহু দল-উপদল ও গো্ঠতে বিভন্ত 
হইয়া পণ্ডয়াছিল ও এই প্রদেশে দুইটি প্রাদোৌশক কংগ্রেস কমিটির দুঃখজনক 
আন্তত্বও দোঁখতে হইয়াছল । দেশবধ্ধুর শিরোপা তাঁহার উপর বর্তাইবার 
পরই ক ইহা ঘটে নাই 2 দেশবন্ধর যত ক্ষমতার প্রভাব ও মর্যাদা ছিল সবই 
তো তখন তাঁহার উপর বর্তাইযাছল । আ'ম জিজ্ঞাসা কার ১৯২৫ সালে দেশ- 
বধূর কোন: উত্তরাঁধকাস তিনি লাভ করিয়াছিলেন এংং ১৯২৭ সালে তাহার 
উত্তরসৃঁরকে কোন উত্তরাধকার তান অর্পণ করিয়াছিলেন? ১৯২৮ ও 
১৯২১ সালে বি. পি. সি. সি. যাহা করিয়াছে ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালের কাজের 
তুলনায় তাহা ক £ঙ্দ ? গত দই বছরে নেতৃত্ব 'দিধাবভন্ত হইয়া পাঁড়য়ামছে ও 
শ্রীষুত্ত সেনগুপ্ত বি. পি. সি. সির তহবিলে কোনো অর্থসাহাধাই 
করেন নাই । 

শ্রীষস্ত সেনগৃশ্তেব নিকট আবেদন 


আমরা যখন এক অনমনণয় আমলাতঙ্গেরে সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত তখন 
আমাদের সকল শন্তিকে ্রক্যবদ্ধ করিয়া এক করিয়া তোলা দরকার । 
আমি তাই মাতৃভূমির নামে শ্রীধুস্ত সেনগ-প্তের কাছে আবেদন কার । প্রকাশ্যে বি. 
ধ্প, সি. (সি-কে আক্রমণ করিয়া এই প্রদেশের কংগ্রেস সংগঠনকে দুর্বল করিয়া 
তোলা কি তাহার পক্ষে সমীচীন হইতেছে ? বাংলার কংগ্রেস বহ্‌ ঝড়বপ্ধা পার 
লু. ব. ২1১৫ | 


২২৬ সুভাষ-রচনাবলণ 


হইয়াছে, বাহর ও ভিতরের সবীবধ আকরুমণ সহ্য কাঁরয়াও বাঁচা আছে। 
কিন্তু শ্রীধক্ত সেনগ.প্তের শান্ত প্রভাব ও দক্ষতা ব. পি. স- সর উপর আকুমণে 
ব্যায়ত হইতে থাকিলে আমাদের পক্ষে ও সমগ্র প্রদেশের পক্ষেই তাহা দভাগ্য- 
জনক হইবে । বিদেশী আমলাতন্দ্ের স্বাথ সদ্ধ হওয়া ছাড়া উহাতে আর- 


1কছ; লাভ হইবে না। 


শরঠসাপেক্ষ অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করা 
১৩ অঙ্ট্রেবর ১৯২৯ শ্রশাল হইতে প্রচারিত বিবৃতি । 


আম যখন কলকাতায় এই বিপৰ সংবাদ পাইলাম যে বারশাল জেলে শ্রীধুক্ত 
তীন্দনাথ সেনের অবস্থার দত আনত ঘ'টতেছে, মেকোনো মৃহূতে 
তাঁহার জাবনাবসান ঘটত পারে, তখন আম তাঁহার ভাই শ্রীহেমচন্দ্র সেনের 
মাধানে তাঁহাকে এই খবর পাঠাই যে তাঁহার সকল হিতাকাঙ্কষী ও জেলের 
বাঁহরে তাঁহার ফেস সহকমাঁ আছেন তাঁহারা তাঁহাকে অনুনয় কারতেছেন, 
য অন্তত ভাঁহাবের একবার পাক্ষাং লাভের সংযোগ দিবার আগে তান মৃতু 
বরণের মতো চরম খকছ: না ঘ)াইরা বসেন। আঁমও তাঁহাকে অনুরোধ 
জানাইয়াছলাম যে আমরা যেন বারশালে আসমা তাঁহার সঙ্গে একবার সক্ষাৎ- 
লাভ করা পর্যন্ত তিনি বাঁচয়া থাকেন । সৌভাগ্যবশত শ্রীহেমচন্দ্র সেন তাঁহাকে 
বুঝাইয়া আমাদের আসা পর্যন্ত 'কছু পর্বান্ট গ্রহণে সম্মত করান; তাই 
বারশাল জেলে যখন তাঁহাকে দেখি তখন তাঁহার আসন্ন মৃত্যুপম্ভাবনা আছে 
বাঁলয়া মনে হয় নাই । 


শ্রীসেনের আভিযোগ 


আম আগেও বাঁলয়াছি। সতীন্্নাথ সেনের প্রধান অভিযোগ হইল, সরকার 
পটুরাখাল মীমাংসার সময় যে-সব মামলা প্রত্যাহার করিয়াছলেন সেগযীলর 
পুনরহজ্জীবন ঘটাইয়া 'ব*বাস ভঙ্গ করিয়াছেন; ভারতীন দশ্ডাঁবধির অপর 


সুভাষ-রচনাবলী ২২ 


কোনো ধারার সাহায্যে ইহা করিতে না পারার ফলে তাঁহারা ১১০ ধারা অন.- 
সারে ইহা করিয়াছেন । আরো একাঁটি আভংযোগ আছে, তাঁহার বিরৃদ্ধে আরুমণ 
'ঘটাইবার মামন্দা রুজু করা হইয়াছে এই আভঘোগ । আমলারা সতঈনবাবু 
ও তাঁহার সহবমাঁদের প্রীতি যে ধরনের আচরণ কারয়াছেন তাহাতে তাঁহারা 
যে কতখানি নীগমনা ও প্রাতশোধপরায়ণ হইয়া উঠয়াছেন তাহা বোঝা যায়। 
তাঁহাদের মনোভাব, মাচরণ- সকলই কঠোর নিন্দার যোগ্য । 


'ব্রটিশ শাসন-__ শপথভঙ্গের কাঁহন? 


যাহা হউক, আগম বরাবর সতীনবাধূকে বুঝাইতে চেষ্টা করয়াছি ষে 
তাঁহার অভিযোগগতাীদ সংগত ও যথাথণ কিন্তু অনশন-ধঘঘট উহার প্রাতকারের 
একমাত্র পথ নয় । এ কথা সভ্য যে অনশন-ধমণ্ঘউ শুরু করার আগে, তাঁহার 
পক্ষ লইয়া আন্দোলন করার পর্যাপ্ত সময় [তান জনসাধারণকে দিয়াছেন । 
ণকত কয়েকমাস অপেক্ষা কাঁরনাও খন তান দোঁখিলেন যে গণ-আন্দোলনের 
সাহায্যে বশেষ কোনো ফল লাভ করা গেল না তখন নিজের হাতে ব্যাপারাঁট 
তুলিয়া লইয়া তিনি ঠিক কাজই কণরয়াছেন । কচ্তু এখন যখন সারা প্রদেশে 
আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে, গণক্ষোভ গণ-অমঞোষ চরম অবন্থায় পেশীছয়াছে 
তখন কারাপ্রাচীরের বাহরের জনপাধারণেব হাতেই আবার 'বিষয়াট সণপয়া 
দিয়া অনশন-ধমণ্ঘট তাঁহার তুনয়া লওয়া উচত। শ্রীযুক্ত সতীন সেনকে 
যাঁহারাই জানেন তাহাদের কাহারো মনে সন্দেহ নাই, প্রয়োজন ঘটলে হাসিমুখে 
মৃত্যু বরণ করার গিভাঁকতা তাঁহার আছে। কিন্তু আম তাঁহাকে বাঁলয়াছ 
যে মৃত্যু বরণের মতেশ চরম প্রয়োজন ঘটে নাই, এ কথা তাঁহাকে বুঝাইতে 
আম বিশেষভাবে দুইটি কথার উল্লেখ বরিয়াছ : প্রথমত» তাঁহার বেলা 
সরকার যে 'বিশবাসভঙ্গের কার্য কাঁরয়াছেন 'ব্রিটশ-ভারছের ইতিহাসে তাহা 
নূতন নহে । বরং ভারতীয়দের চোখে ভারতে 'ব্রাটশ শাসনের ইতিহাস বিশবাস- 
ভঙ্গেরই ইতিহাস । ফলত সরকার ধিশবাস ভঙ্গ করিবে না ১৯২৯ খুইস্টাব্দে 
আঁসয়া এরুপ প্রত্যাশা পোষণ করার অর্থ যেপ্রশংসা পাইবার যোগ্য তা 
তাঁহাদের নাই সেই প্রশংসা তাঁহাদের দান করা। দ্বিতীয়ত, দেশের বর্তমান 
পাঁরচ্ছিতিতে তিন ম-ত্যু বরণ কাঁরলে গবদেশী আমলাতঙ্ত্র [ভিন্ন আর কাহাকেও 
সাহায্য করা হইবে না; সতানবাবুকে সরকার পথের কাঁটা বাঁলয়া মনে করেন ঃ 
সেই কাঁটা অপসারিত হইলে সরকার সানন্দে উহাকে স্বাগত জানাইত্নে। 


২২৮ সুভাষ-রচনাবল? 
শরতসপেক্ষে অনশন ভঙ্গ 


শ্রীধুস্ত সতীন সেনের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাবাতণার সময় এই সকল যাযান্ত 
এবং আরো কিছ? যযান্ত দিয়াছি। অনেক কম্টের পর অনশন ত্যাগ করতেও 
তাঁহাকে লম্মত করাইয়া । কিন্তু তিনি স্পন্ট বলিয়াছেন, ততটুকু খাদ্য ও 
পানগয় তিনি গ্রহণ করিবেন যাহাতে গণ-আব্দোলন চলার সময় পর্ধনস্ত তিন 
প্রাণ ধারণ মাত্র কারিতে পারেন । গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁহার অ।ভযোগের 
প্রীতকার করা না গেলে তান আবার অনশন-ধমণঘট শুরু কারবেন। তাঁহার 
সে অধকার রাহল। আম তাঁহাকে আশবস্ত কাঁরয়াছ যে সত্বর যাহাতে 
তাঁহার আঁভিযোগ সমূহের প্রাতকার হয় সেজন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কারব ॥ 

এই পরি'স্থাতিতে সত'্ন সেন অনশন ভঙ্গ কারিতে রাজ হইয়াছেন । 
যাহারা তাহার মঙ্গল্াকাঙ্ক্ষা কাঁরয়াছেন, যাহারা তাঁহার বিষয়ে উদ্বেগ বহন 
কাঁরঠাছেন, তাঁহার পক্ষে আন্দোলন চালা ইয়াছেন. তাঁহাদের প্রাত তিনি কৃতজ্ঞ । 
[কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আম ভঁহাকে অনুরো£ কাঁরব তাঁহানা যেন 
মনে রাখেন যে তাঁহার অ:ভযোগগযাঁল এখনো নিরাকৃত হয় নাই । বিচারকারী 
ম্যাঁজস্ট্রেট যে রায়ই দিন-না কেন, সতীনবাবুর অভযোগগব্লর প্রাতিকার 
কারতে হইবে । তাহা করিতে হইলে তৈধ ও শাঞ্পণণ যত উপায় আছে, 
সকলই অবলম্বন কাঁরতে হইবে । তাই আসুন আমরা সংকল্প কার, সতান- 
বাবুর মধাদা রক্ষায় আমরা আমরা আমাদের সাধ্যমতো সব-কিছ.ই কারব ও রাজ- 
নোৌতক উদ্দেশ্যে দণ্ডবাধর ১১০ ধানার প্রফোগ চিরতরে বঞ্ধ কাঁরিয়া দিব । 


একজন বীর 
১৪ অক্টোবর ১৯২৭৯ বরিশাল টাউন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ । 


যথার্থ অথে শ্রীষুন্ত সতীন সেন একজন বাঁর। তাহার সমগ্র জীবন মাত 
ভীমর রাজনৈতিক মুক্তি সাধনের জন্য দৃঃখ ও ত্যাগ বরণের ইতিহাস । তান 
সর্বদাই হাঁসমুখে মত্যুবরণের জন্য প্রজ্তুত। কিন্তু ক্রাতির এই সংকট 
মৃহূতে আমরা তাঁহাকে হারাইতে চাই না, 


বিদ্রোহের ঝড় 


১৯ অক্টোবর ১৯২৯ লাহে।রে অনুষ্ঠিত পাপ্তাব ছাত্র দম্মেননে মভাপতির অভিভাষণ। 


পাঞ্জাবের ভ্রাতা ও ভাঁগন'গণ, 

পণ্চনদের এই পণ্য প্রদেশে আমার প্রথম আগমন উপলক্ষে আপনারা 
আমাকে যে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন সেজন্য আম আমার হৃদয়ের অন্তস্তল 
হইতে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই । আঁম জান আপনারা আমাকে যে 
সম্মান ও অভ্যর্থনা দান কাঁরগাছেন আঁম তাহার উশযৃক নই । এখানে আম 
যে সৌজন্য ও আ'তথ্য লাভ কারয়াছ আঁম যেন তাহার যোগ্য হইয়া উঠত 
পাঁর ইহাই আমার আ'জকার কামনা । 

আপনারা আমাকে দুর কলিকাতা হইতে "এখানে আ।সয়া আমার 
কথা বাঁলতে বাঁলয়াছেন। আজ আ'ম এখানে আপনাদের আহ্বানে সাড়া 'দব 
বালয়া আপনাদের সামনে দাঁড়াইয়াছ । কিন্ত এত লোকের মধ্যে আপনারা 
আমাকেই বা ডাঁকয়াছেন কেন ; ভারতবষের সমস্যা সমাধানের জন্য পাশ্চম 
ভারত ও পূর্ব ভারতকে একত্রে মিলিত হইতে হইবে__ এই বোধ হইতেই কি 
আপনারা আমাকে ডাক দিয়াছেন 2 বিদেশী শাসনের অধীন সবপ্রথম 
হইয়াছিল বাংলা, সর্বশেষ হইয়াছিল পাঞ্লাব ॥& এই দুই প্রদেশের পারঙ্গণরিক 
প্রয়োজন দেখা দিয়াছে বাঁলয়া ?ক আমার ডাক পড়িল? না ক: আপনারা এবং 
আম একই ভাবনার শারক, আমরা একই আশা-মাচাজ্ষা পোষণ কার এই 
সমভাবের দর্‌নই ক আমাকে ডাকয়াছেন ? 

আর নিয়াতর কী পাঁরহাস-__ যে-আমি একদা ছাতবস্থায় ভারতের এক 
বশ্বাবদ্যালয় হইতে বাঁহচ্কত হইয়াছলাম-- সেই আমাকেই লাহোরে ছান্র- 
সমাবেশে ভাষণ দিতে ডাঁকয়া আনা হইয়াছে । প্রবীঁণেরা যাঁদ বলেন যে বেয়াড়া 
সময় আসয়াছে, এখন অদ্ভুত লোককে ও অভনব ভাবধারাকে জগতের লোক 
সমাদর করিতেছে-- তবে কি আপনারা তাহা অস্বীকার করিতে পারেন 2 
আমার অতাঁত জীবনের কথা সব জানয়া শুনিয়া যাঁদ আপনারা আমাকে 
আমন্ত্রণ জানাইয়া থাকেন তবে তো আপনারা বুঝিনাই লইয়াছেন যে 
মাপনাদের কাছে আ'ম কণ ধরনের কথা বাঁলব। 

বম্ধূগণ, আপনারা আমাকে .ক্ষমা করবেন যাঁদ আরম্ভেই আম পাঞ্জাব, 
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বিশেষত পাঞ্জাবের য্বকদের প্রাতি আমার অন্তরের উদ্বেল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করি। যতীন্দ্রলাথ দাস ও তাঁহার বাঙালী সহযান্রীরা পাজাবের জেলে 
যখন অবস্থান করিতে ছলেন তখন তাঁহাদের জন্য আপনারা যাহা কারয়াছেন 
তাহার জন্যই আমার এই কৃতজ্ঞতা ॥। তাঁহাদের পক্ষে মামলা চালাইবার ব্যবস্থা 
করা, যতদিন তাঁহারা অনশন-ধর্মঘট চালাইঃাছিলেন যতাঁদন তাঁহাদের জন্য 
উদ্বেগ ও কাতরতা ভোগ করা, যতীন্দ্ুনাথের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর যে 
সহানুভূতি, স্নেহ ও সম্মান আপনারা দেখাইরাছেন তাহা বাঙালশর মর্মস্থলে 
আলোড়ন জাগাইয়াছে। লাহোরে বঘ্দী রক্ষা কাঁমটি যাহা কারয়াছেন তাহাতেও 
সন্তুষ্ট না হইয়া কমটির সদস্যরা মহান শহগদের শবদেহ লইয়া কলিকাতা পর্যন্ত 
গিয়া আমাদের হাতে এ দেহ অপর্ণ করিয়াছেন। আমরা আবেগপ্রবণ 
জাতি । আপনাদের হৃদয়ের বিশালতা দেখিয়া আমরা যে আপনাদের প্রত কত- 
দূর অনুরত্ত হইয়াছি তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। বাংলার এক ঘন তাঁমম্ত্রার 


দিনে পাঞ্জাব তাহার জন্য যাহা কারয়া:ঃছ বাংজা তাহা চির'দন মনে রাখবে । 
আপনাদে একজন বিশিষ্ট নেতা ডা. আলম একদিন কলিকাতায় 


যতা ন্রনাথের কথা বালিতে গগয়া আমাদের বায়াছলেন যে সূর্ধ পূর্থ 
দিগন্তে উদদত হইয়া পশ্চিম দিগন্তে অগ্ত যায় এবং সূর্যাস্তের পর চন্দ 
পশ্চিম দিগন্তে উদিত হইয়া পূব" দিগন্তের দিকে অগ্রসর হর । যতখনের 
জীবন ও মৃত্যুকে ইহার সঙ্গে তুলনা করা চলে। তান জশীবতকালে 
কলিকাতা হইতে লাহোর গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর কালকাতায় তাহার মৃতি- 
দেহ আবার নাত হয়। মৃত মৃত্ভাশ্ড রূপে নয়। পাঁবন্রতা, মহত্ব ও 
'দব্যতার প্রভীকরুপেই তাঁহার দেহ ক'লকাতায় ফিরিয়া গিয়ান্ছল । যতগন 
আস মত নয়। অনাগত কালের গ'তনদেশিক রূপে আকাশপটে শব্দ 
শন্কতারা রূপে তিন বিরাজ কারতেছেন। 1৩ন জীবত আছেন তাঁহার অমর 
আত্মত্যাগ ও অনৈসার্গক দুঃখবরণে। তিনি বাঁচিয়া আছেন স্প্র রূপে, 
আদর্শ রূপে, মানবতার মধ্যে যাহা পাততিম ও মহত্তম তাহার প্রতীক রূপে । 
আম বিশ্বাস করি, তিনি তাঁহার আত্াহাীতর মধ্য দিয়া শুধু ভারতের 
আত্তাকে উদ্বোধিত করেন নাই-_- যে প্রদেশে তিনি জান্ময়াছিলেন ও 
যে প্রদেশে তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছিজেন এই দুই প্রবেশকে ভিন অচ্ছেদ্য 
ব্ধনে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধুনিক যুগের এই দধীচির তপস্যাক্ষের 
আপনাদের এই মহান নগরী; আম তাই আপনাদের ঈষণ করি। 


সুভাষ-রচনাবলশ ২৩১ 
মুন্তর উষালগ্ন 
স্তমে স্তমে মুক্তির উষালগ্ন যত আসন্ন হইয়া উঠিতেছে আমাদের দুঃখ ও 
বেদনার গাত্র ততই ভাঁরয়া উ.ঠতেছে। আমাদের শাসবরা ঘত দেখতেছেন যে 
ক্ষমতা তাঁহাদের হাত হইতে ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে ততই হারা অন্যানা, 
চ্ছানের স্বৈরতন্তীদ্দের মতোই কঠোর হইতে কঠোর্তর হইঠা উঠতেছেন। ইহ 
খুবই স্বাভাবিক । যাঁদ তাহারা ক্রমশ দ্ভ্যতাপ্ সব ভণতা পরিহার করেন। 
দ্বিধাহঈীনভাবে পীড়ন চালাইতে ভদ্ুতার মুখোশ খালগ়া ফেলেন তবে 
কেহ যেন 'বিস্মত না হন। পাঞ্জাব ও বাংলা বতমান নুহূর্তে সবচেয়ে বোশ 
নিপীড়ন ভোগ কাঁরতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা আঁভনন্দনযোগ্য এই কারণে যে 
আমরা স্বরাজ হ?ভের জন্য এইভাবে নিজেদের যোগ্য করিয়া তুলিতে'ছ। ভগং 
[সং ও বটুকেশখর দত্তের মতো বীরদের অন:প্রেরণা দমননশীতির সাহাধ্যে 
দাবাইয়া দেওয়া যাইবে না; বরং পীড়ন ও ক্লেশঃ অপমান ও দুঃখবরণের 
[ভিতর দিয়াই বারচরিন্র গাঁড়য়া উঠিবে। তাই আসন, আচরা সর্বাসঃকরণে 
দমন-নিপীড়নকে স্বাগত জানাই । যখন উহা আসবে তখন আমরা উহার 
পূর্ণ সদ্ব্যবহার কারব। 
আপনারা হয়তো জানেন না পাঞ্জাবের অতীত ইতিহাস হইতে কত 
কাহনী লইয়া বাংলা সাহতাকে সমৃদ্ধ বরা হইয়াছে । পাঠকদের এইভাবে 
মনোরঞ্জন করা হইয়াছে । আপনাদের বীরদের কাহনী লইয়া কারা কাবতা 
রচনা করিয়াছেন, রপ্পন্দ্নাথ ঠাকুনও তাহা করিয়াছেন । প্রতোক বাঙালশর 
গৃহে সেইসব কাঁবভা আজ সপরিচত। আপনাদের সন্তদের বাণী ললিত 
বাংলায় অন্ত হইয়াছে । বাংশায় অগণত মানুষ সেই-সব বাণীতে সাভঞনা 
ও প্রেরণা খখজয়া পায় ॥। এই সাংস্কৃতিক ভাববানময়ের অনুরূপ ঘটনা 
রাজনৌতক ক্ষেত্রেও ঘাঁটয়াছে। শুধু ভারতের জেলে নয়, সুদূর ব্রহ্মদেশের 
জেলে ও সমুদ্রপারে আন্দামান দ্বীপপুঠে বাংলার ও পাঞ্জাবের রাজনৈতিক 
তাঁথযারশরা পরস্পর মিলিত হইয়াছেন । 
ঝকধুগ্রণ,। আজ এই আলোচনার সূত্রে আম যাঁদ ?কণিৎ বিশদভাবে রাজ- 
নৌতিক প্রশ্ন উত্থাপন কারিয়া উহার উত্তর 'দবার চেস্টা কার তবে সেজন্য আম 
ছ্ষমা চাহব না। আম জান এদেশে এমন লোক আছেন, এমন-ক ছু 
প্রাসদ্ধ ব্যন্তও আছেন, যাহারা মনে করেন যে “পরাধীন জাতির কোনো রাজ- 
নর্দীত নাই” এবং ছাদের রাজনীতির সঙ্গে জাঁড়ত হওয়া উদ্চত নয়। শবষ্তু 
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আমার 'িজস্ব মত হইল পরাধীন জাতির রাজনশীত ভিন্ন আর কিছ-ই নাই। 
পরাধীন দেশে যেকোনো সমস্যার কথাই আমরা ভাঁব-না কেন, ঠিকভাবে 
1 শ্লেষণ কাঁরলে দেখা যাইবে যে সব সমস্যাই মূলে আছে রাজনোতক 
সমস্যা । দেশবন্ধ; চিত্তরঞ্জন দাশ বাঁলতেন জীবন পূ্ণশীঙ্গ এবং অর্থনীতি বা 
শিক্ষানশীত হইতে রাজনীতিকে 'বাচ্ছন্ন করা যায় না। খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাগ 
করা যায় না। জাতাঁর় জীবনের সকল দক ও পর্যায় পরস্পর সম্বন্ধযদত্ত । 
ফলত পরাধীন জাতির সকল দোষ ও ঘ্রুটর মূল খ$ঁজলে আমরা দৌখব যে 
রাজনৈতিক হেতুই সকলের মূলে আর সেই হেতু হইল রজনোতিক দাসত্বের 
হেতু । ফলে ছাত্ররা, ভাবে আমাদের রাজনোতক ম্ীন্তলাভ হইবে__ এই 
সর্বাধক গুরুত্বপ্ণ" প্রশ্নের প্রতি অন্ধ থাকিতে পারে না। 


গ্রন্থকীটের প্রয়ে।জন নাই 


সাধারণভাবে জাত+র কাজের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই; তাহা হইলে রা 
নখততে অংশগ্রহরণের উপর নিষেধাজ্ঞা থাঁকবে কেন তাহা আমরা বুঝ না। 
যাঁদ সকল প্রকার জাতীয় কাজের উপর নষেধাজ্ঞা থাকে তবে তাহা আমি 
বুঝিতে পারি, িল্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক কাজের উপর 'নষেধাজ্ঞা অথ-হীন ॥ 
যাঁদ পরাধীন দেশের সকল সমস্যাই মুলত রাজনৈতিক সমস্যা হইয়া 
থাকে তবে সকল জাতীয় কমই প্রকৃতপক্ষে রাজনৈোতিক চীরন্ুসম্পন্ন ।॥ কোনো 
স্বাধীন দেশেই রাজনী তততে অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা নাই, বরং 
রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে ছান্রদের উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে । এই 
উৎসাহ ইচ্ছা কাঁরয়াই দেওয়া হয় কেননা ছাত্-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই 
রাজনোতিক চন্তানারক ও নেতা গ্াঁড়ঘ্া উঠেন। যাঁদ ভারতে ছাত্ররা 
রাজনীতিতে সায় অংশ গ্রহণ না করে তবে আমরা কোথা হইতে রাজনোৌতক 
কমাঁ সংগ্রহ কারব, কোথায় তাহাদের রাজনৈতিক প্রাশক্ষণ দব? তা ছাড়া 
ইহাও স্বীকার কাঁরতে হইবে যে চরণ ও মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের জন্য 
ছাত্রদের রাজনশীততৈ অংশগ্রহণ করা আবশ্যক । কর্মরহিত চিন্তা চারঘ্- 
গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়ঃ এবং এইজন্য রাজনোতিক, সামাঁজক, শোল্পক 
ইত্যাদি জ্বাস্থ্যপ্রদ কর্মে অংশ গ্রহণ চার গঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক । 
গ্রন্থকীট, স্বর্ণপদকধারী ও আঁফপকেরানী উংশা্ন করাতেই বিশ্ব 
বদ্যালয়ের প্রচেষ্টা সামাবদ্ধ থাকতে পারে না। বরং বিশ্বাবদ্যালয় প্রয়াস? 


সুভাষ-রচনাবলী ২৩৩ 


হইবে চারন্রবান মানুষ সৃষ্টি কাঁরতে যাহারা দেশের জন্য জীবনের 'বাঁভন্ন ক্ষেত্র 
মহত্ত অর্জন কারিবেন। 

বতমান সময়ের অন্যতম আশার কথা এই যে সারা ভারতে একট খাঁ।ট 
ছাত্র-আন্দোলন গঁড়য়া উতঠয়ছে। আম মনে কার ইহা বৃহত্তপ্ন যুব- 
আন্দোলনেরই একাঁট পষশায় । গত দশকের ছান্রসম্মেলনগঠুলর সঙ্গে 
বত'মানের ছান্র-সম্মেলনগ্ীলর অনেক পার্থক্য হইয়াছে । পূর্েকোর ছাল্- 
সম্মেলনগহীল অননুক্ঠত হইত সরকারী পজ্ঠপোষকতায় । এ সন্মেলনগণলর 
প্রবেশদ্বার উৎকীণ থাঁকত-_ রাজনশীতির কথা মুখে আনয়ো না। 

এই সমদ্মলনগহীলর সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম গবেরি 
অ'ধবে্শনগলির তুলনা করা যাইতে পারে । এসব অধবেশনে প্রথম যে প্রন্তাব 
গৃহীত হইত তাহা হইল সম্রাটের প্রীত আমাদের আনুগত্য জ্বাপক প্রস্তাব । 
সৌভাগ্যৎশত শুধু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের েই পরই নয়, ছান্র- 
সম্মেলনের অনুরূপ পর্বও আমরা পার হইরা আঁসর়াছ। আঁজকার ছাত্র 
সম্মেলনগহল অপেক্ষাকৃত মুন্ত পাঁরবেশে অননুত্তত হয় এবং সম্মেলনে যাহারা 
যোগ দেন তাঁহারা ভারতীয় দ'ডাঁধাঁধ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে ইচ্ছা- 
মতো চিন্তা কঁরিয়াও কথা বলিয়া থাকেন । 


অসন্তোষের অনুভূতি 


আজকার যুব-আন্দো্নের বোঁশিন্ট্য হইল অসন্থোষের অনুভুতি, প্রচলিত 
ব্যবস্থার প্রতি অসাহফ্ুতা, নতুন ও উন্নততর ব্যবস্থা প্রবত্নের জন্য তীব্র 
আকুত। দায়িত্ববোধ ও আত্মীনভ্তার ভাব এই আন্দোলনকে পারব্যাপ্ত 
করিয়া আছে । বর্তমান কালের তরুণরা বয়োজ্েষ্ঠদের হাতে সকল দায়ত্বভার 
তুলিয়া দয়া তৃপ্ত থাকতে পারে না । বরং তাহারা মনে বরে; দেশ ও দেশের 
ভবিষ)তে প্রবীণদের যতটা অ'ধকার তাহার চেয়ে তাহাদেরই আঁধকার বেশি 
তাই দেশের পূণতম দাঁয়ত্ব গ্রহণ করা ও সেই দা'য়ত্ব বথাবথভাবে পালগনের 
জন্য নিজেদের যোগ্য করিয়া তোলা তাহাদের পরম কর্তব্য । ছান্রআন্দোলন 
বৃহত্তর ষুব আন্দোলনেরই একট পর্যায় ও অংশ । তাই যুব-আন্দোলনের যে 
'দাম্টভা্গ, মানাসকতা ও উদ্দেশ্য তাহা দ্বারাই ছাত্র-আন্দোলনও অনপ্রাণত। 
আজিকার ছাত্রআম্দোলন দায়ত্বহীন বালক-বাঁলকাদের আন্দোলন নয়, 
সবচেয়ে ফলপ্রদ উপায়ে দেশের সেধার জন্য নিজেদের চর ও ব্যাস্ত গ'ড়রা 


২৩৪ সুভাষ-রচনাবলী 


তোলার আদরে“ উদ্ধৃদ্ধ, পূর্ণ তৎপর ও দায়িত্বশীল নরনারী এই আন্দোলনে 
যোগ দিয়াছে । «ই আন্দোলন দুই প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ কারিয়াছে। কিংবা 
দুই প্রকার কমসূচী গ্রহণ করা ইহার কর্তব্য । প্রথমত, ছাব্রদের বর্তমান 
সমস্যার সমাধান করিতে হইবে ও তাহাদের দৌহক, মানাঁসক ও নোৌতিক 
পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে হইবে । দ্বিতীয়ত, ছান্ররাই ভাঁবষ্যৎ নাগারক-- এই 
কথা মনে রাখয়া, যাহাতে তাহারা জীবন-সংগ্রামের যোগ্য হয় সেইরূপে 
তাহাদের গাঁড়য়া তুলিতে হইবে । জীবন-দরণাঙ্গণে প্রবেশ কারলে তাহারা যে- 
সকল সমস্যার সম্মুখীন হইবে, যেসকল কর্মে তাহাদের লিপ্ত হইতে হইবে, 
তাহার পূবাদ্বাদ তাহাদের 'দিতে হইবে । 


বিশেষ প্রয়োজন 


ছাত্-আন্দোল্নের প্রথম যে 'দিকটির কথা আম বাঁলয়াছি ক্ষমতাসীনরা 
সাধারণত তাহা বিরুপভাবে গ্রহণ কাঁরবেন না বাঁলয়া মনে হয়। 'কিচ্তু 
আন্দোলনের অপর যে 'দিকাঁটর কথা আম বাঁলয়াছ তাহা নির্ধসাহত ও 
'নান্দত করা হইবে, কখনো কখনো তাহা পণ্ড কাঁরয়াও দেওয়া হইবে । প্রথমে 
কী করা আপনাদের কত্য সে সম্পর্কে বিশদ কর্মসূচী 'দবার চেণ্টা করা 
আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়, তাহার প্রয়োজনও নাই । তাহা 'িভ'র কারবে 
অংশত আপনাদের বিশেষ প্রয়োজন ও চাতহদার উপর, অংশত শিক্ষা-ব্ষয়ক 
কতৃদ্ক্ষ এঁসব প্রয়োজন ও চাঁহদা 'মটাইাব কী ব্যবস্থা করেন তাহার 
উপর । 

প্রত্যেক ছান্রকেই পুঠাম স্বাস্থ্যোজ্জবল দেহ, উন্নত চাঁরন্র, প্রয়োজনীয় তথ্য 
জ্ঞান ও সুন্থ গতিশগল ভাবধারায় পূর্ণ মান্তত্কের আঁধকারী হইতে হইবে । 
কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা কাঁরবেন তাহাতে যাঁদ ছাঘ্রদের দৈহিক, চারিতিক গু 
মানাঁসক বিকাশ যথাযথভাবে না হয় তবে সেই বিকাশ সম্ভব করিয়া তোলার 
উপযদুক্ত ব্যবস্থা আপনাদেরই ক'রতে হইবে । কর্তৃপক্ষ যাঁদ আপনাদের সেই 
প্রয়াসকে স্বাগত জানান উত্তম) যাঁদ স্বাগত না জানান তবে তাঁহ।দের 
অপেক্ষায় না থাকিয়া আপনারা আগাইয়া যান । আপনাদের জীবন আপনাদেরই, 
উহার কাশ সাধনের দায়িত্বও আপনাদের । অপর কাহারো অপেক্ষা এ- 
[বিষয়ে আপনাদেরই উদ্যোগী হইতে হইবে । 

এই প্রসঙ্গ এবট কথা বাঁল। উহার প্রত আঁম আপনাদের দুষ্ট: 


সুভাষশ্রচনাবলী ২৩৬: 


আকর্ষণ করিতোছ। শহ্ধুমাত্র ছাত্রসমাজেরই হিতাথে ছান্র-আযাসোসয়েশন 
নিজ নিজ এলাকায় সমবায়মূলক স্বদেশী িপণি খুঁলিতে পারে। ছান্ররা যাঁদ 
এই-সব 'বিপাঁণি ভালোভাবে চালায় তবে একসঙ্গে দুইটি উদ্দেশ্য £সদ্ধ হয় । 
একাঁদকে ছান্ররা সুলভে স্বদেশী পণ্য পাইবেন ও তাহার ফলে আমাদের 
দেশী শিল্পের উপকার হইবে ॥ অপর পক্ষে; ছাত্ররা স্মবায় সাঁমাতি চালাইবার 
আঁভক্্রতা সঞ্চয় কারতে পারিবে এবং ভব্ধ মুনাফা ছাত্-সমাজের কল্যাগ- 
সাধনে ব্যয় করা যাইবে । 

ছাদের কল্যাণসাধনের জন্য আপনাদের কর্মসূচীতে শারারচচগ সাঁমাত, 
ব্যায়ামাগার, পাঠচক্র, বিতকসভা, পান্রকা, সংগতচ্চা, লাইব্রোর, ও রাঁডং 
রূম, সমাজ-সেবা লীগ ইত্যাঁদ 'বষয়গযাীলরও স্থান হইতে পারে । 


আদর্শ সমাজের স্বপ্ 

ছাত-আন্দোলনের আর একট 'দিক-_ এবং সেইটাই অ'ধব তর গুরুত্বপূর্ণ 
দিক-_ হইল ভাব্ষ্যৎ নাগাঁরকরুপে গ'ড়য়া তেলার জন্য ছাদের প্রশিক্ষণ 
দান। এই প্রশিক্ষণ হইবে এবই সঙ্গে ব্দ্ধগত বোৌদ্ধক ও বান্তব্ধমাঁ। 
ছাদের সামনে আদশ” সমাজের একটি স্প্ন রাখতে হইবে । ছাল্রদের নিজ 
জীবনেই এ স্-প্ রূপায়িত কাঁরতে হইবে ॥ তাহাদের নিজেদেরই একট 
কর্মসূচী নির্ণয় করতে হইবে ও সাধ্যমতো সেই কর্মসূচী অনুসরণ করিতে 
হইবে । ছাঘরূপে তাহাদের কর্তব্য পালনের সময় ছান্-প্রবতর জীবনের 
অন্যও 'নজেদের প্রস্তুত করিতে হইবে । কাজের এই ক্ষেত্রে বতৃপিক্ষের সঙ্গে 
সংঘষ দেখা বার সভাবলা । এবন্তু সত্যই সংঘর্য দেখা দিবে কনা তাহা 
অনেকাংশে গিভর কাঁরবে শিক্ষা-পরিচালক কতৃপক্ষের মনোভাবের উপর। 
দৃরভাগ্যংশত সংঘর্ষ যাঁদ দেখা দে£ঃই তবে করিহার ববছুই নই এবং ছাত্রদের 
চিরতরে মমান্থুর করিয়া ফেলতে হইবে যে শিক্ষা্পরবত9 উত্তর-জীবনের 
জন্য চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে নিজেদের প্রস্ভুত করয়া তোলার বিষয়ে সম্পৃণ* 
1নঃশঙ্ক আত্মনির্ভর তাহারা হইবে কিনা। 

যে আদর্শ আমাদের সকলের গ্রহণযোগ্য সে আদর কী তাহা বাঁলবার 
আগে আপনাদের অনুমাতি ইরা আর একটি বিষয়ে বাঁলব-_ যাহা সম্পৃথ 
অপ্রাসাঙ্গক হইবে না। বতমানে, এমন কোনো এঁশিয়াবাপী নাই, ইউরোগ্বর 
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পদতলে শাঁয়ত এশয়াকে দৌখয়া ধান ব্যথা বা অপমান অনুভব না করেন। 
গকন্তু এশয়া যে চিরদিন এমন হতমান আবস্থায় ছিন এ-হেন ধারণা আপনারা 
গরতরে পরিহার করুন। আজ ইউরোপ সভ্যতার শশর্ধদেশে রাহিয়াছে_ 
[কিন্তু এমন দিন ছিল যখন এশয়াই ছিল সভ্য তার চূড়ায় । ইতিহাস ব'লতেছে 
অতাত যুগে এশয়া ইউরোপের বিরাট অংশ দখল কারিয়া লইয়াঁছলঃ সে সময় 
এ"শয়ার নামে ইউরোপ ছিল আতঙকগ্রন্ত£ এখন অবশ্থা পালটাইয়াছে। 
ন্তু গনয়াতচকক আবার ঘীরতেছে । তাই নৈব্লাশ্যের কোনো কারণ নাই । 
বর্তমান মূহতত এাঁশয়া দাসত্বের নিগড় ভাঙবার কাজে িধুত্ত হইধাছে। 
সেদ্ন দূরে নাই যখন নবঙ্গাপ্রত এশণা অতাঁতের তমিস্রালোক হইতে শান্ত ও 
গৌনবে সমৃদভাসত হইগা ডীঠয়া দাঁড়াইবে। স্বাধীন জাতিসমূহের সভামধ্যে 
তাহার সঙ্গত স্থান গ্রহণ ক'রবে । 

পাশ্চমী বাগীবশারদেরা অনর প্রাচীকে “পাঁরবতনহীন” বাঁলয়া দোষ 
দিতেছে £__ একসনয় যেমন তুরস্ককে তাহারা বাঁলত ইউরোপের রুগ্ন লোক । 
[কচ্তু তুঃস্ক সদশকে আর এ কথা যেমন খাটে নাঃ এশিয়া সম্পকে এরকম 
সাধারণ মন্তব্য আর করা চলে না। জাপান হইতে তুরস্ক পর্যন্ত এবং 
সাইবোরয়া হইতে িসংহল পর্যন্ত সমগ্র প্রাচী আলোড়ত হইতেহে। সর্বনূই 
দেখা যাইতেছে পারবত'ন, প্রগাত, প্রথা কতৃপক্ষ ও এ্রীতহ্যের সঙ্গে সংঘাত । 
প্রাচী যতাঁদন পাঁরবতন কামনা না করে ততদনই তাহার প'রহর্তন ঘ'টবে 
না! কিন্তু সে যখন চাঁলফুু হইবার সংকল্প কাঁরবে তখন পাশ্চাত্য জাতি- 
গার চেয়ে দ্রুততর গাততে সে আগাইয়া চাঁলবে। বঙ্মানে এাঁশয়ায় 
তাহাই ঘাঁটতেছে । 

আমাদের মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা হয়ঃ এাঁশয়ায়_- বিশেষত ভারতবর্ষে 
আমরা যে বমচাণ্ল্য ও উত্তেজনা দে'খতে।ছ তাহা কি প্রকৃত জীবনের লক্ষণ, 
নাক বাহরাগত প্রেরণার প্রাতীক্রয়া মানত । মৃত জীবনকোধষও বাঁহরাগত প্রেরণায় 
সাড়া দৈয়। মত মাংসপেশীর সংকোচন-প্রদারণের মতোই আমাদের আন্দোলনও 
উত্তিঞ্রনামান্র কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার | আমার বিশ্বাস জীবনের 
ক্ষণ সৃঁষ্টশশীলতায়। এবং যখন আমরা দেখতেছি বতমানকালের আন্দোলন- 
গুীলর মধ্যে মৌলকতার ও সৃজনশীল প্রাতিভার স্বাক্ষত্র বর্তমান, তখন 
আমরা নিশ্চিত হইতে পারি জাত 'হসাবে সত্যই আমরা বাঁচয়া আছি জাতীর 
জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমাদের নবজাগরণ বথার্থই আত্মার জাগরণ । 
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ভাবাবর্ত 

বতমানে ভারতে' আমরা ভাবধারার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে বাস কাঁরতেছি। 
চাঁরাদক হইতে বিচিত্র বিরুদ্ধ ও অন্তঃসাললা স্রোত বাঁহয়া আসতেছে । এক 
বিচিত্র মিলনশীমশ্রণ চলিতেছে । ভাবধারার যে বিন্রানস্ত উপস্থিত হইয়াছে 
তাহার মধ্যে বাঁসয়া সাধারণ মামুষের পক্ষে ভালো ও মন্দ, ন্যায় ও অনা 
স্থির করা সম্ভব নয়। আমরা যাঁদ ইতিহাসের রায় অগ্রাহ্য না করি; স্যার 
ফ্লযা'ভার্স পোঘ্রর মতো চিন্তাবদদের সাীববেচিত মত উপ্ক্ষো না করি, ভবে 
আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে পুরাতন ও জীণ” সভ্যতাগহালরও 
পুনরহজ্জীবন ঘটানো সম্ভব । আপনারা যাঁদ আমার এই মত সমথন না 
করেন হবে সভ্যতার উত্থান ও পতনের 'িছনে কোন নিয়ম বত“মান তাহা 
আপনাদেরই অন-স্্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে । এই নিয়ম আবিষ্কার 
করিতে পািলে তবেই আমরা দেশবাসীকে বাঁলতে পারব, দেখুনঃ আমাদের 
এই প্রাচীন দেশে নৃতিন. স্বাস্থ্যবান ও প্রগততশশীল জাত স:ঘ্ট কারতে হইলে 
আনাদের কী করিতে হইবে । 

যাঁদ আমাদের ভাবঙ্জগতে আমরা শৈপ্লাবক পরিবর্তন আনতে চাই তবে 
আমাদের সম্মুখে এমন আদশ* গ্ছাপন করিতে হইবে যাহা আমাদের সমগ্র 
জশবনকে প্রাণচণ্তল কাঁরয়া তুঁনিবে । স্বাধীনতাই সেই আদশ"। কন 
স্বাধীনতা কথা'টর 'িশচন্র অথ: আছে, আমাদের দেশেও স্বাধীনতাল ধারণা 
ক্লমংববাতিত হইয়াছে । স্ধৌনতা বকিতে আমি বৃ সবীঙ্গীণ মুক্তি; 
ব্যন্তর মুক্ত ও সমাজের মন্ত ; প্ব্ৃষের মযুন্ত ও নারীর মানত ঃ ধনীর মনৃল্ত 
ও দীরদ্রের মান্ত ; সকল ব্যান্তর মুন্ত ও সকল শ্রেণীর ম্বান্ত। স্বাধীনতা 
বলতে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা বুঝায় না। ধনের সম-বণ্টন, জাতিপ্রথা 
ও সামাজিক অন্যায়ের, সাম্প্রদায়কতা ও ধর্মীয় অস'হষ্কুতার অবসানও বুঝায় । 
কঠোর বান্তবপরায়ণ পুরুষ ও নারীর কাছে এই আদ হয়তো স্বপ্ন 
বাঁলয়া গিবেচিত হইবে-__ বিন্তু একমাত এই আদশ'ই আত্মার ক্ষুধা মিটাইতে 
পারে। ্‌ 

আমাদের জাতধয় জীবনের যত দিক আছে স্বাধীনতারও তত দিক আছে । 
গমন অনেকে আছেন যাঁহারা স্বাধীনতার কথা যখন বলেন তখন স্বাধীনতার 
একট ধিশেষ দিকের কথাই বলেন । স্বাধীনতা সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণা 
কাটাইয়া উঠরা উহার পৃণণঙ্গ ও. সবশঙ্গীণ ধারণা গ্রহণ করিতে আমাদের 
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কয়েক দশক সময় লাগিয়াছে। যাঁদ সত্যই আমরা স্বাধীনতার পূজারী হই 
এবং কোনো স্বা্থসাধনের উদ্দেশ্যে নর, স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতা 
ভালোবাস, তাহা হইলে আমাদের এ কথা বুঝবার সময় আঁসয়াছে যে প্রকৃত 
স্বাধীনতা বাঁলতে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মনু্ত বুঝায় এবং শহধু ব্যান্তর 
ঈবাধীনতা নয়, সমগ্র সমাজের জ্রবাধীনতাও বুঝায় । ইহাই এ যুগের আদশ 
বং যে স্বপ্ন আমার আত্মাকে আঁধকার কাঁরধাছে ক্লাহা হইল পূর্ণ, স্বাধীনতা ও 
মুস্ত ভাতের আদর্শ । 

স্বাধীনতা লাভেত একমাত উপার হইল স্বাধীন মানুষরুপে গনজেদের 
গণনা করা, অনুভব করা । আমাদের অন্তরে পণ বিপ্লব ঘটা চাই। মমান্তর 
মদে আমাদের মাতাল হইতে হইবে । মুন্তর মদে মাতাল নরনালীই মানবতার 
শান্ত সাধন কারতে পারবে । যখন “মুক্ত হইবার ইচ্ছা” আমাদের মধ্যে 
জা'গয়া উঠিবে তখনই আমরা' কর্মসাগরে ঝাঁপ দিব ৷ সাবধানী বাণী আর 
আগমাঁদগকে আটকাইয়া রাখতে পাবে না। সহ্য ও গৌরবের আহবান 
[প্রত লক্ষ্যের আঁভমুখে আমাদের লইয়া চাঁলবে । 

বন্ধুগণ, আমার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আম যাহা ভাঁবঃ অনুভব কার, 
স্বপ্ন দৌখ, আমার সকল কর্মের পিছনে যে উদ্দেশ্য ও প্রেরণা বর্তমান, তাহা 
আদম আপনাদের কাছে বুঝাইয়া বালবার চেন্টা করিয়াছ। জান না ইহা 
আপনাদের ভালো লাগল কিনা । কিন্তু একাঁট বিষয় আমার নিকট খুব 
*.স্ট__ জীবনের একাটই উদ্দেশ্য ও তাংপর্য আছে-- তাহা হইল সব্প্রকার 
বন্ধন হইতে মণৃন্ত । এই ম্ীন্তর শ্লুধাই হইল আত্মার সঙ্গীত। নবজাতকের 
প্রথম ক্র্দনধ্বীন, যে বন্ধনের মধ্যে সে আসিয়া পঁড়ল উহার বিরুদ্ধে তাহার 
বিদ্রোহ ঘোষণা । আপনারা আপনাদের নজেদের মধ্যে ও আপনাদের স্বদেশ- 
বাসীর মধ্যে মন্তর এই তীব্র ইচ্ছা জাগাইয়া তুলুন আমার নাশ্চত বিশ্বাস, 
ভারত তাহা হইলে আঁচরে স্বাধীন হইবে । 

ভারত স্বাধীন হইবেই_- সে বিষয়ে 'িলমান্র সংশয় নাই। 'িশাবসানে 
যেনন দিবসের আবভনব আনবার্ধ ইহাও তেমাঁন আনবার্য । পর্থবীতে এমন 
কোনো শীত নাই যাহা ভারতকে আর বৌঁশাঁদন পরাধীন করিয়া রাখিতে পারে। 
কিন্তু আসুন, আমরা এমন এক ভারতের স্বপ্ন দৌখ যাহার জন্য আমরা 
,আমাদের সর্বস্ব এমনশীক জীবনও- দান কারতে পারি। যাহার জন্য 
আমাদের ধপ্রর়জনদেরও ডাল দিতে হইতে পারে। স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার 
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কী ধারণা তাহা আম আপনাদের বাঁলয়াছি এবং কোন ভারতবর্ষ আম গণ্ড়রা 
তুলিতে চাই তাহাও আঁম আপনাদের বাঁলয়্াছ। পূর্ণ মুক্ত ভারত বিশ্ববাসীর 
কাছে ম্ন্তর নববাণগ প্রচার করুক । 

আমাকে হয়তো উগ্র জাতীয়তাবাদ বলা হইবে, তবু আম বালব যে 
ভারতের একাঁট 'মাশন আছে যাহা তাহাকে উদ্যাপন করিতে হইবে, এ 
ীশনের জনই ভারত বাঁচয়া আছে । এই “মশন' কথাটির মধ্যে কোনো রহস্য 
নাই । মানবজীবনের প্রায় সর্ক্ষেত্রেব_ বিশ্বের সংস্কাঁত ও সভ্যতায়, ভারতকে 
কছ মৌ.লক অবদান রাখতে হইবে । তাহার বতমান অবনত ও দাসত্বর 
মধ্যেও সে যে অব্দান রাখিতেছে তাহাও তো কম নয় । একবার ভাবিয়া দেখন 
আপন পথে শ আপন প্রয়োজনানুসারে বিকাশলাভের স্বাধীনতা যখন সে ফিরিয়া 
পাইবে তখন তাহার অবদান কত মহং হইবে । 

এ দেশে এমন লোক আছেন-- তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ ও 
সম্মানী ব্যান্ত-- মৃশ্তর আদশের সর্বঙ্গীণ প্রয়োগে তাঁহাবা সম্মত দিবেন 
না। তাঁহাদ্রে খাঁশ কারতে না পারলে আমরা দুঃখিত হইব € িন্ত কোনো 
পঁরাস্থাতিতেই আমরা সতা, ন্যায় ও সাম্যের 'ভাত্ততে প্রতিষ্ঠত আদর্শ পরি- 
ত্যাগ কারব না। অন্যেরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিক বা না দিক আমরা 
আমাদের পথে চলিবই । আপনারা 'নিশ্ন্ত হোন, যদি মুষ্টিমেয় কিছ লোক 
আমাদের পাঁরত্যাগও করে 72 হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের মান্ত- 
বাঁহনীর সঙ্গে যোগ দিবে 1 বলুন, অন্যায় ও অসাম্যের সঙ্গে আমরা কোনো-রকম 
আপস করিব না। 

বন্ধুগণ, এখন সময় আসিয়াছে মবন্তপ্রোমক সকলের এক সুখী একা চ্ধনে 
আবদ্ধ হইয়া মুক্ত বা'হনা গাঁড়য়া তোলার । 

এই বাগহনী শুধু মান্তযুদ্ধে শামিল হইবার যোদ্ধৃদল পাঠাইবে না : 
মান্তর নূতন আদশ" প্রচারের জন্য প্রচারক পাঠাইবে । আপনাদের মধ্য হইতেই 
এই প্রচারক ও যোদ্ধার দল গ্াঁড়য়া তুলিতে হইবে ! আনাদে কর্মসৃীতে 
একদকে ব্যাপক ও 'নাবড় প্রচারের ব্যবস্থা থাঁকবেঃ আর-এক দিকে দেশব্যাপন 
স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গাঁড়য়া তোলা হইবে । আমাদের প্রচারকরা কৃষকদের মধ্যে 
ও কারখানার শ্রমকদের মধ্যে যাইবে ও তাহাদের কাছে মুন্তর নৃতন বাণা 
প্রচার কাঁরবে ৷ তাহারা তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ কাঁরবে ও সারা দেশে যব 
লীগ সংগঠত কাঁরবে ৷ দেশের সমগ্র নারীশীন্তকে তাহার্দের জাগাইরা তুলতে 
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হইবে, কেননা সমাজে ও রান্টরে পুরুষের সমান সহযোগিণী রূপে স্থান 
হইবার জন্য এখন তাহাদের আগাইয়া আসিতে হইবে । 

ব্ধুগণ, আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই এখন ভারতাঁয় কংগ্রেসে যোগ দিবার 
জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিতেছেন । আপনাদের দেশে ভারতীয় জাতীর 
কংগ্রেসই নিঃসন্দেহে বৃহত্তম জাতীয় সংগঠন। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের শান্ত; প্ুভাব ও ক্ষমতা নিভভর করে শ্রীমক-আন্দোলন, যুব 
আন্দোলন, কৃষক-আক্দোলন, নারী-আন্দোলন, ছান্র-আন্দোলন ইত্যাঁদর উপর। 
যাঁদ আমরা আমাদের শ্রীমক, কৃষক, অন্ত শ্রেণী, যৃবগোচ্ঠী ছাতসমাজ 
ও নারী জাতিকে যুন্ত করতে গার তাহা হইলে আমরা এমন শান্ত জাগ্রত 
করিতে পাণ্রব যে ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেস আমাদের স্বাধীনতা আনয়া দিতে 
সক্ষম হইবে । অতএব, যাঁদ আপনারা সকলে ফলপ্রদ উপায়ে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের সেবা করিতে চান, তবে আমি যে সধাশ্রষ্ট আন্দোলনগঁলর কথা 
এইমান্র বাঁলজাম গেগ্ীলকে আপনারা একসঙ্গে জোরদার করহন । 

চীন আমাদের পাশের দেশ। তাই সাম্প্রতিক চীনা ইতিহাস হইতে আমরা 
পাঠ নিব। চপনের ছাত্ররা তাহাদের মাতৃভীমর জন্য কী কাঁররাছে তাহ 
লক্ষা করুন। আমরাও কি ভারতের জনা এর্প কারিতে পার নাঃ আধুনিক 
চীনের নবজাগৃতি আঁনয়াছে চীনের ছান্রছানীগণ । তাহারা একাঁদকে গ্রামে 
গ্রামে, শহরে শহরে, কলকারখানায় গিয়া নৃতন মন্তির বাণন প্রচার কাঁরয়াছে, 
আর এক'দকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ধ সারা চীনকে সংগাঠত 
কারয়াছে। ভারতেরও আমাদের তাহাই করিতে হইবে । ম্যান্ত লাভেব কোনো 
সংক্ষিপ্ত পথ নাই । মযুন্তর পথ নিঃসন্দেহেই কণ্টকাকণীণ িকল্তু উহাই গৌরব 
ও অমরত্ব লাভেরও পথ । আসুন, আমরা অতীতের বন্ধন চূর্ণ কার, ফুগ যুগ 
ধারয়া যেসকল বাধা আমাদের বধ করিয়া রাঁখয়াছে সেগ্ীলকে ধৰংস কার 
এ৭ং যথাথ4 তখথযানীর মতো কাঁধে কাঁধ িলাইয়া মুন্তর লক্ষ্য আভমখে 
আগাইয়া চাঁল। স্বাধীনতাই জীবন, স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু বরণ কাঁরলে 
শাশত গৌরব অজণন করা যাইবে । সেজন্য আসুন আমরা স্বাধীন হইবার 
সংবপ ই, স্বাধীনতা ভাভের জন্য মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তৃত হই । আমরা - 
আমাদের আচরণ ও চারন্রের দ্বারা এ কথা যেন প্রমাণ কারিতে পাঁর ষে আমরা. 
মহান শহটদ যত+ঞ্চনাথ দাসের স্বদেশবাসা হইবার যোগ্য । বন্দেমাতরম:। 


স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করো 
২১ অক্টোবর ১৯২৯ লাহোরে অন্দান্তত ছান্ত্-সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ । 


অমৃতসরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস আঁধবেশনের পর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । 
এবার আবার পাঞ্জাবে কংগ্রেস আঁধবেশন বাঁসবে । এবার সারা ভারতের 
উদ্দেশ্যে এই আঁধবেশন হইতে নূতন বাণী উচ্চাঁরত হইবে । ঘটনার এই যোগ 
কাকতালীয়বৎ নয় । অমৃতসর কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের জন্ম ধদয়াছল । 
অমৃতসর আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্যাভমুখে অনেকদূর আগাইয়া দয়াছল । 
তেমনই লাহোর কংগ্রেসও সমগ্র জাতিকে এমনভাবে অনুপ্রাণত কারবে যে 
তাহার ফলে হয়তো আমরা স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্যেও পেশছাইতে পারব । 


তরুণ পাঞ্জাবের প্রতি 
২২ অক্টোবর ১৯২৯ সংবাদপত্রে প্রচারিত [ববহত। 


আম লাহোরে থাকাকালে পাঞ্জাবের তরুণ বন্ধুদ্রে কাছে একটি আন্তাঁরক 
আবেদন রাখব | তাহাদের বহু স্বদেশবাসী দেশপ্রোমক এখন কারা-অন্তরালে 
রাঁহয়াছেন । তাঁহারা শনর্যাতন বরণ কাঁরয়াছেন ষাহাতে আমরা সমৃদ্ধি লাভ 
কারতে পার ; আমরা "শহাতে বাঁচি সেজন্য তাহ'রা মৃত্যু বরণও কাঁরতে 
পারেন । যদ তাঁহাদের ত্যাগ ও ীনর্যাতন বরণের জন্য আগরা তাহাদের যথাথ: 
ভালোবাস ও শ্রদ্ধা কার তাহা হইলে দেশের কাজে সর্বান্তঃকরণে আত্মীনবেদন 
করাই আমাদের কর্তবা । 

সরকার পূর্ণ উদ্যমে দমননীীতি চালাইয়াছে। পাঞ্জাবের তরুণরা যদি 
এখনই কর্তব্য পালনের উপযুক্ত না হয় তনে স্রকার সাফল্য লাভ কাঁরবে। 
এই দমননশীতির একমাত্র যোগ্য জবাব হইল যুবকদের ৩রফ হইতে সরকারকে 
দেখাইয়া দেওয়া যে সরকার যাঁদ একজন কমীকে প্রেপ্তার করে, তাহার স্থল 
লইতে সহম্ত্র বক আগাইয়া আসবে । দেশের কাজের ভার তাহারাই মাথায় 
তুখলয়া লইবে । এ-ীবষয়ে ছান্ত্রদের বিরট দায়িত্ব রাঁংয়াছে, কেননা ৬রুণদের 
মধ্যে তাহারাই সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী স্ত্রদায় | 


সুর" ২১৬ 


২৪২ সুভাষ-রচনাবলী 


পাবন্র কত'ব্য 


ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবকরুপে নাম লেখাইবার পথে কলেজ কতৃপক্ষ বা সরকার 
যাঁদ বাধা সৃণ্টি করেন তবে এ বরুদ্ধতাকে অবজ্ঞা করাই হইবে ছান্রদের পাঁবন্ন 
কর্তব্য । নিভীঁকচত্তে তাহারা তাহাদের কর্তব্য পালন কাঁরবে। অন্যান্য 
দেশের ছাত্রদের মতো ভারতের ছান্রদেরও দেশসেবার আধকার আছে । রাজ- 
নীতিতে সন্য় অংশ গ্রহণ করার আঁধকারও তাহদদের আছে । উহা তাহাদের 
জন্মগত আঁধকার এবং এ আধকার হইতে কেহ তাহাদের বাণ্ত কাঁরতে চাহলে 
তাহারা যেন তাহা মাঁনয়া না লয় । আব ঘুবকদের কাছে, িশেষত ছান্রদের 
কাছে আবেদন কাঁরতেছি তাহারা যেন সত্বর হাজারে হাজারে স্বেচ্ছাসেবক- 
তাঁলকাভুন্ত হয় । স্বেচ্ছাসেবক-প্রাশক্ষণের পুরা পাঠ তাহাদের লইতে হইবে 
ও কংগ্রেস-আঁধবেশনের সময় দক্ষ ও সুশৃঙ্খল বাহনীর মতো তাহাদের কাজ 
কারতে হইবে । এ 'ীবষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে কংগ্রেস-আঁধবেশনের 
সাফল্য স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনীর দক্ষতা ও শৃঙ্খলার উপর ভর কাঁরতেছে। 
যে গৌরবোজ্জ্বল সামারক এীতহ্যের তাহারা উত্তরাধিকারী তাহাতে পাঞ্জাবের 
যুবকদের পক্ষে চেষ্টা করিলে একাঁটি দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনী গাঁড়য়া তোলা 
কাঠন হইবে না । এখন হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সময় আর বোঁশ হাতে 
নাই । অতএব ভারতীয় কংগ্রেসের সেবার্ে অবিলদ্বে স্বেচ্ছাসেবক তা'িকা- 
ভুক্ত হইয়া ধুবকগণ ও ছাত্ররা শৃঙ্খলাবদ্ধ বীর ও অমর শহাঁদদের উদ্দেশে 
প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করদুক । 


হিন্দুস্থানী সেবাদল 
২২ অক্টোবর ১৯১২৯ লাহোরে প্রদত্ত বিবৃতি । 


হন্দহজ্থাননী সেবাদল একট সর্বভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন । বহু বৎসর 
যাবং এই সংগঠন বর্তমান | স্বেছাসেবক সংগ্রহ করা ও তাহাদের প্র- 
ধশক্ষণ দান করা ইহার কাজ । এতাঁদন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংলগ্ন 
প্রীতষ্ঠানর-পে ইহা প্রীত বংসর আঁখল ভারত চ্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন অনুষ্ঠান 
কারয়া আসিতেছে । এ বংসরও লাহোরে বার্ধক চ্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন 
অন্দাষ্তত হইবে । 


সুভাষ-রচনাবলী ২৪৩ 


দেশে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গাঁড়য়া তোলার উদ্দেশ্যে প্রধান কার্ধালয়-সহ 
একট স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো ভারতীয় প্রশন তুলবেন 
বাঁলয়া মনে হয় না। দেশের কোনো কোনো অংশে হিন্দুস্থানী সেবাদল 
মূল্যবান কাজ কাঁরয়াছেন । এই দল যাঁদ আরো লোকসম্পদ ও অর্থসম্পদ ল'ভ 
করে তবে আরো কাজ কাঁরতে পারবে । দল এখন আরো প্রশিক্ষণ 'শাঁবর 
ও প্রশিক্ষণ ক্লাস শুরু করার ভার লইয়াছে । এই মহৎ কর্মে যথাসাধ্য সাহায্য 
কাঁরতে জনসাধারণের আগাইয়া আসা উচিত । 

সেবাদলের প্রধান কার্যালয় বগলকোটে ৷ স্বেচ্ছাসেবক ও স্বচ্ছাসেবক 
আফসার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সেখানে করা হইয়াছে । দল যে কাজ হাতে 
লইয়াছে তাহা আরো দক্ষতার সথ্গে চালানো ও যেখানে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন 
নাই সেখানে কেন্দ্রস্থাপনই দলের এখন কর্তব্য ॥ তাই আমি জনসাধারণ, 
ধিশেষত যুবসমাজের কাছে আবেদন জানাইতোছি তাঁহারা যেন সর্ব তে'ভাবে 
গহন্দুস্থানী সেবাদলের কাজে সাহায্য করেন । 


পাঞ্জাব 


২৪ অক্টোবর ১৯২৯ লাহোরে প্রদত্ত ববাত। 


আমার প্রথম পাঞ্জাব ভ্রমণ উপলক্ষে আমাকে যে উঞ্ণ সাদর সম্বর্ধনা 
জানানো হইয়াছে তাহাতে পাম গভীরভাবে মুগ্ধ হইয়াঁছ। এই প্রদেশের 
জনসাধারণ আমাকে যে সদয় আঁতথ্য দান কাঁরয়াছেন সেজন্য আমি কিভাবে 
ধন্যবাদ জানাইব জান না। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বহু 
জেলা হইতে আম পুনঃপুনঃ নিমন্ত্রণ পাইয়াছ। এই-সব বনমন্ত্রণের সঙ্গে 
এত উত্তাপ ও সাদর আহ্বান মেশানো যে এই প্রদেশে একটি সংাক্গপ্ত ভ্রমণ- 
সূচ আম মনে মনে স্থির কারিয়া লইয়াছিলাম । এই প্রদেশের জেলাগীলর 
সত্গে আমার পাঁরচয় ইহার ফলে বনাবড়তর হইত ॥ তাই আমাকে যে 
আকন্মকভাবে পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইতেছে সেজন্য আম 
দুঃখিত । ভারতীয় দণ্ডাবাঁধর ১২৪ক ও ১২০খ ধারা অনুসারে আমার ও 
আমার সহকমর্ঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে । সেই সম্পাঁকতি 
কারণে গবচারকারণ ম]াজিদ্ট্রেট আমাকে হাজির হইতে বালয়াছেন ॥ 


২৪৪ সুভাষ-রচনাবলাী 


আগামী কংশ্লেসআঁধবেশনে যোগ দিতে আমি লাহোরে আসতে পারব 
কিনা জানি না। সে সময় আম মূক্ত থাকব কনা জানি না। সে সময় আম 
আসতে পাঁর বানা পার পাঞ্জাবে আবার আসবার জন্য আম ব্যাকুল 
হইয়া প্রতীক্ষা করিব । এবার আমার খুব ইচ্ছা থাকা সত্বেও যে-সব ম্থানে 
যাইতে পারলাম না, আগামী বার আম সে-সব স্থানে যাইব । এই একান্ত 
আশা লইয়া বাংলায় "ফাঁরয়া ঘাইতোছ যে গত বংসর কলিকাতা-কংগ্রেসে 
যাহারা উপাস্থত ছিল তাহাদের অনেকেই যাঁদ লাহোরে নাও আসতে পারে, 
তবু পাঞ্জাবের জনসাধারণ, বশেষত তরুণেরা-- কলিকাতায় যে পতাকা 
আমরা নত কাঁরয়াছি সেই পতাকাকে আবার সগৌরবে উচ্চে তুলিয়া ধাঁরবে । 
১৯১৯ সালে অমৃতসরের যে নদারুণ ঘটনার ফলে অসহযোগ আন্দোলনের 
জন্ম হইয়াছিল তাহা স্বরাজের দিকে আমাদের বহু দূর অগ্রসর কারয়া 
দিয়াছে । ১৯২৯ সালে লাহোর আরো বৃহত্তর আন্দোলনের জন্ম 'দবে, 
যাহার ফলে আমরা ভারতের রাজনৌতিক মদ্রান্ত লাভ কাঁরতে পারব । 


গোয়েম্দা-অধ্যধমিত পাঞ্জাব 


এখানে আসার পর হইতে সকৌতূহলে আ'ম এই প্রদেশে গোয়েন্দাদের কার্য 
কলাপ লক্ষ্য কাঁরতোছ । আম দেশের বহু স্থানে ভ্রমণ কাঁররাছ, কিন্তু 
এমন বাড়াবাঁড় রকমের এমন 'ানবোধ প্2ালশী গোয়েন্দা ও গুপ্তচর আর 
কোথাও দোঁখ নাই । আমি যেখানেই গিয়াছি সেখানেই তাহ।রা সাইকেলে 
কাঁরঘা, লারতৈে কাঁরয়া আমাকে অনুসরণ কাঁরয়াছে । আঁম যে বাঁড়তে 
উঠিয়াছি সেই বাঁড়র সামনে ঘাসের উপর তাহারা বহু সংখ্যায় বাঁসয়া হ*কা 
সেবন কাঁরয়াছে । যখনই আম বাঁড় হইতে বাহর হইয়াছ সঙ্গে সত্যে তাহারা 
সাইকেলে উণিম্না আমার গপছন ?পছন ধাওয়া কাঁরয়াছে ৷ তাহারা ঘাঁদ সত্যই 
ভাহাদের কারবার চালাইতে চায় তবে তাহারা আর-একটু বদ্ধর পাঁরিচয় দিক 
-- এই আশ।ই আম ব্যন্ত করব । 


দষ্ট ব্যান্তদের অপকৌশল 
এই প্রদেশে অনুষ্ঠিত জনসভা ও সম্মেলন সম্পাকত 1বষয়ে একি অদ্ভুত 
ব্যাপার আমার নজরে আঁসয়াছে । কিছ সংখ্যক দুম্ট প্রকৃতির লোক ও 
গুন্ডাদের সভায় গোলযোগ সৃন্টি করার উদ্দেশ্যে কোনো অজ্ঞাত সূত্রের 


সুভাষ-রচনাবলী ২৪৫ 


নিদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে । তাহাদের নেতা আর-এক প্রান্তে 
বাঁসয়া থাকে । গোলযোগ সৃষ্টি করার সংকেত সেই দেয় । ছান্র-সন্মেলনে 
এ-হেন প্রয়াস করা হইয়াছিল | কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দ “শেম শেম” ধান দেওয়া 
মাত্র তাহারা পলায়ন করে । আম শুনিলাম এই প্রদেশে ইহা প্রায়ই ঘটিয়া 
থাকে । এই-সব গোলযোগ ঘটাইবার মূলে কোন শান্ত বর্তমান তাহা এখানকার 
জনসাধারণ জানে । আগামী কংগ্রেস-আঁধবেশনের সময় এর্‌প হণন প্রয়াস 
করা হইবে কিনা আম জান না। যাঁদ হয় তবে আম তাহাতে 'বাস্মত 


হইব না। 


পাঞ্জাবে নিপশড়ন 


পাঞ্জাবে এখন 'নিপাঁড়নের তান্ডব চলিতেছে । শুধু অমৃতসর ও লাহোর নয়৷ 
ঝাঙের মতো নিভৃত স্থানও দমননীত হইতে অব্যাহাত পায় নাই । সেজন্য 
আমাদের দুঃখ নাই । বরং ইহাকে আমরা স্বাগত জানীই । এই দমননীতি 
এই প্রদেশকে আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য প্রন্তুত কাঁরয়া তুঁলিতেছে । আগামী 
ডিসেম্বরে কংগ্রেসআঁধবেশনে যোগ দিতে যাহারা আসবে তাহাদের 'শিহ1রত 
কাঁরয়া তুলিবার মতো পাঁরবেশ তৈয়ার হইয়া উঠিতেছে। এ বৎসর এখানে 
কংগ্রেস আধবেশন বসাইবার আমন্ত্রণ জানানোর ফলে পাঞ্জাবের উপর গুরুতর 
দায়ত্ব বার্তয়াছে । আঁম দৌঁখয়া খাশ হইলাম যে এদায়ত্ব সম্পকে জন- 
সাধারণ সম্পূর্ণ সচেতন । তাহারা সারা ভারতকে এখানে সম্বধ না জানাইতেই 
শুধু প্রদ্তুত হয় নাই, কংগ্রেসসআধবেশনের উপয্ন্ত পাঁরবেশও গাঁড়য়া 
তুঁলতেছে । এই ।পাঁরবেশ সৃ্টতৈ আমাদের কারান্তরালবতাঁ সহকমাঁদের 


অবদানও কম নয় । 


ভারত চায় স্বাধীন হইতে 


ই৬ অক্টোবর ৯৯২১ 'দিল্লশতে একাঁটি জনসভায় ভাষণ । 


ভারতের একাঁটি মহান মিশন আছে । তাহার ভাঁবতব্যের দির্দেশে সেই মিশন 
তাহাকে উদ্‌যাপন কাঁরতে হইবে । ১৯২১ সাল হইতে কী আন্তজাতিক 
ক্ষেত্রে কী আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতের শান্ত বদ্ধ পাইয়াছে, অপর পক্ষে উভয় 
ক্ষেত্রেই ব্রিটেন দূর্বল হইয়া পাঁড়য়াছে । তাই ভারতের স্বাধীনতা অজনের 
সম্ভাবনা উজ্জবলতর হইয়াছে । আজ পাশ্চমী জাতিসমূহের মধ্যে রাজনৌতিক 
ও অর্থনোতিক প্রাধান্যের জন্য তীর প্রাতদ্বান্দঃতা শুরু হইয়া গয়াছে । 
শান্তির বুলি যতই উচ্চাঁরত হোক-না কেন, অস্ত্র সংগ্রহের দৌড়ও চাঁলতেছে। 
বিশ্বযুদ্ধও আসন্ন হইয়া উতঠিয়াছে । 

ভারতে ১৯২১ সালের সেই উন্মাদনা আজ আর নাই । অসহযোগ 
আন্দোলনের পর দেশে সাম্প্রদায়কতা দেখা 'দয়াছে ৷ স্বাধীনতার সেই তীন্র 
'পপাসা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্যে ডুঁবিয়া গিয়াছে । তবু দেশে স্হানাশ্চিত- 
ভাবে এক নূতন জাগরণ আসিয়াছে । দমন পীড়ন ও আমাদের মধ্যে বিভেদ 
থাকা সত্বেও ১৯২১ সালের তুলনায় ভারত আঁধকতর শান্তশালী হইয়াছে । 
আমরা দোঁখতোঁছ সারা দেশে কংগ্রেস-কাঁমাঁট গাঁড়য়া উঠিরাছে ও খাদ প্রচার 
সংঘ ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে । 

অসহযোগ আন্দোলন সফল হইয়াছে ?ক ব্যর্থ হইয়াছে তাহা বিচার করার 
সময় এখনো আসে নাই । তবে আশা কার এ কথায় কেহ আপাতত কারবেন না 
যেএ আন্দোলন স্থায়ী হইয়াছে ও আগামী ডিসেম্বরে ল।হোরে উহার কর্ম- 
সূচীর 'াবশর ও সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া হইবে । 


কলিকাতা প্র“্তাবের প্রাত ব*বস্ততা 
লাহোরে কী ঘাঁটবে ; আমরা কাঁলকাতা-কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব এখনো 
ম্যানতোছি । এ প্রস্তাব আমরা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ কাঁরবাছি, উহার ঘযন্তীসদ্ধ 
পরণামও মাঁনয়া লইব । গত বৎসরের ডিসেম্বর মাসের পর হইতে এখন 
পর্ধন্ত সরকার কোনো সাড়া দেন নাই ৷ ভ।ইসরয় হয়তো কোনো ঘোষণা 
কাঁরবেন, গোল টোবল বৈঠকও অনুষ্ঠিত হইতে পারে । তবু আমি বালব 
সরকারের সাড়া দিবার নমুনা দেশব্যাপী তাঁহাদের দমন-পণড়নের প্রসার । 


সুভাষ-রচনাবলশ ২৪৭ 


সরকারের বতমান নীতি সম্পর্কে লাহোর-কগ্নেসে যে প্রদ্তাবই গৃহীত হোক- 
না কেন, বিদেশী পণ্যের ফলপ্রদ বয়কট ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব 
তাহার মধ্যে থাকিবে । তাই আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য আমাদের নিজ- 
দিগকে ও দেশকে প্রস্তুত কারতে হইবে । ভারতে ইংরেজের আঁম্তত্ব, এমন-ক 
ইংলন্ডে কোট কো ইংরেজের অস্তিত্ব ভারতের সহযোগিতার উপর 
নিভরশীল । “যে মুহর্তে আমরা আমাদের সহযোগ প্রত্যাহার কাঁরয়া লইব 
সেই মুহূর্তেই তাসের ঘরের মতো আমলাতন্দরের প্রাসাদ ভাঁঙয়া পাঁড়বে ।» 
অসহযোগের ফলে ভারতে 'বররাটশ রাজ দুর্বল হইয়া পাঁড়বে ! সরকার তাই 
অসহযোগ আন্দোলন দমন কাঁরতে অভূতপর্ব পীড়ন নগাতি চালাইবেন | ইহা 
তাঁহাদের আস্তত্ব বজায় রাখার লড়াই । লাহোরে বিচারাধীন বন্দীদের প্রাত 
সরকার যে আচরণ করিয়াছে তাহাতেই সরকারের মনোভাব বোঝা যাইতেছে । 
স্বাধীনতার আভমুখে প্রথম পদক্ষেপ হইল কারাজীবন বরণের জন্য আমাদের 
প্রত্যেকের প্রস্তুত থাকা । 


আত্মাহুতি গোরব আঁনষে 


১৯৩০ সালে ভারতের সামনে সুবর্ণ সুযোগ আসবে । যখন বন্যা আসে 
তখন যে তাহার সদব্যবহার কাঁরিতে পারে সেই প্রকৃত জ্ঞানী ব্যন্তি ৷ ভারত 
স্বাধীন হইতে বাধ্য । প্রশ্ন শুধু সময় লইয়া । সময়ও নির্ভর কাঁরবে 
আমাদের উপর । রাশিয়া ও আয়ালশান্ডকে স্বাধীন কাঁরয়াছলেন কয়েকজন 
নেতা ও কয়েক সহস্র ০7ক । যতীন্দ্রনাথ দাস শহীদ হইয়া দেখাইয়া গিয়াছেন 
যে ভারত সংগ্রামের জন্য প্রন্তুত আছে । ভারত যাঁদ একজন যতীন দাসের 
জন্ম "দয়া থাকে তবে হাজার ষত।নের জন্ম দিবার সামথণ ভারতের আছে । 
যতীন আরো দেখাইয়া গিয়াছেন যে যাঁদ প্রবীণ নেতারা সংগ্রাম বর্জন করেন 
তবে তরুণ সমাজ সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে ! তাহারা গনজেদের নেতা ?নজেরা 
নির্বাচন কাঁরয়া লইবে। তান বুঝাইয়া গিয়াছেন যে স্বাধীন হইতে 
সংকম্পবদ্ধ এবং জনসাধারণ সেজন্য যেকোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। 
যতীন্দ্রনাথ দাসের আত্মাহীতি ভারতের অন্তরাত্মাকে নাড়া দিয়াছে । যে 
পাঞ্জাবে এত সাপ্প্রদায়ক হানাহাঁন সেই পাঞ্জাবে মাজ ধ্বানত হইতেছে 
একট মাত্র শ্লোগান : শীবপ্লব দীর্ঘজীবী হোক 1” যতীন দাস দেখাইয়া 
ৰগয়াছেন আত্মাহীতর পথই গৌরবের পথ । আজ সারা ভারত তাঁহার প্রাত 


২৪৮ সুভাষ-রচনাবলী 


শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে ৷ যাঁদ যুবাঁচত্তে আমরা কঠোর সংকল্প জাগাইয়া 
তুলতে পার তাহা হইলে পাঁথবীতে এমন কোনো শান্ত নাই যাহা স্বাধীনতা 
হইতে আমাদের দূরে রাখিতে পারে । দড় সংকম্পব্ধ মন ও জনগণের 
প্রাত প্রকৃত সহানুভাতিসম্পন্ন কিছ? সংখ্যক লোকই দেশকে জয়ের পথে লইয়া 
যাইতে পারে । দমননীতির দ্বারা ভারতের আত্মাকে দমাইয়া রাখা যাইবে না 
_ বিশ্বের কোথাও তা সম্ভব হয় না। যে মুহূর্তে আমরা জেলের ও ফাঁসর 
ভয় জয় করিব সেই মুহ্‌তে আমরা স্বাধীন হইব । 


স্বাধীনতার উষালগ্ন সমাগত 


ই অক্টোবর ১৯২৯ লৃধিয়ানা টাউন হলে প্রদত্ত ভাষণ । 


১৯১৯ সালে পাঞ্জাব অমৃতসরের কংগ্রেস-আঁধবেশনের আমন্ত্রণ-কর্তা ছিল । 
এই বৎসরও পাঞ্জাবেই আবার কংগ্রেস অধিবেশন বাঁসবে । পাঞ্জাবের ইহা 
সৌভাগ্য ৷ 

ছাত্রদের বলিব, তোমরা জেলে যাইবার জন্য প্রদ্তুত থাঁকও । জেলের 
কঠোর জীবনের জন্য ও ততোঁধক কঠোরতা ও র্লেশবরণের জন্য তোমরা 
প্রদ্তৃত হও । তোমরা িভীঁক হও । তবেই তোমরা শান্তি পাইবে ৷ তোমাদের 
দেখয়া স্বাধীনতার মহান আদর্শের পথে চাঁলত জনসাধারণ অন্রেরণা 
পাইবে । আম জানি, স্বাধীনতার উষালগন সমাগত । 


শ্রমিক-আন্দোলন 
২৭ অক্টোবর ১৯২৯ বজবজে শ্রামক-সভায় সভাপাতয় ভাষণ । 


গত দুই মাস যাবৎ তৈল ও পেন্রোল কোম্পানির ছয় হাজার শ্রামক সাহসের 
»ঙ্গে লড়াই চালাইতেছে । কিন্তু দালালরা চারদিকে ঘোরাফেরা কারিতেছে, 
সে বিষয়ে সবাইকে সাবধান থাঁকতে হইবে । নানা স্বার্থসম্পন্ন মহল 'বষাস্ত 
প্রচার চালাইতেছে । সে সম্পকেও আপনারা হীশয়ার থাকবেন । বত'মানে 
যে ধর্মঘট চাঁলতেছে সেজন্য দায়ী কোম্পাঁন কর্তৃপক্ষের আপসহাঁন উদ্ধত 


সুভাম্ব-রচনাবলী ২৪৯ 


মনোভাব । আম তাঁহাদের স্পম্ট ভাষায় বালয়া দিতে চাই যে যাঁদ 
তাঁহারা কারখানা চালাইতে ও মুনাফা অর্জন কাঁরতে চান তবে শ্রীমকদের 
বাঁণত কাঁরয়া তাহা করা সম্ভব হইবে না । তাঁহারা সে চেস্টা কারলেও সফল 
হইবেন না। দেশের পাঁরাস্থাতি আমূল পাল্টাইয়া 'গয়াছে। যে মালিক 
যত সম্পন্নই হোন-না-কেন এরকম আগ্রাসী মনোভাব লইয়া চলিতে পারবেন 
না। শ্রামকদের ইউীনয়নকে তাঁহাদের স্বীকীতি দিতেই হইবে, শ্রামকদের 
সত্গে বোঝাপড়ায় আসতে হইবে । নতুবা শোধকদের বিরুদ্ধে এমন 
পারাস্থীত সৃষ্ট হইবে যে এদেশে তাঁহাদের পক্ষে আর বৌশাদন ব্যবসা 
চালানো সম্ভব হইবে না। বিদেশীরা যাঁদ এখানে বন্ধুর মতো থাকেন তবে 
তাঁহাদের আপাতত হইবে না, তবে তাঁহাদের শ্রামকদের প্রীত তাঁহাদের মানাবিক 
আচরণ কাঁরতে হইবে ও তাঁহারা যে বিরাট মুনাফা লুটেন তাহার যথেষ্ট 
পারমাণ ভাগ 'দিতে হইবে । পক্ষান্তরে যাঁদ তাঁহারা উহাদের সঞ্গে শুর মতো 
আচরণ করেন তবে ঠিক এরুপ আচরণ ফেরত পাইবার জন্য তাহাদেরও প্রস্তুত 
থাকতে হইবে । 


ধমণ্ঘটারা সংকজপবদ্ধ 


পাঁরাস্থাতি হতাশাব্যঞ্জক নয় । আগে বর্মা অয়েল কোম্পাঁনই ছিল এক্ষেত্রে 
একমাত্র কোম্পানি । উহার পর নিউ ইয়কের স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি, 
এঁশয়াঁটক পেট্রোলিয়াম কোম্পান ও ইন্দো-বামণ কোম্পানি তাহাদের কারখনো 
খুলয়াছে । এখন আঞে। কিছু প্রভাবশালী কোম্পান এই ক্ষেত্রে প্রবেশ 
কারতেছে । যাঁদ ধর্মঘট চলে তবে পূব্তন কোম্পানগুলির সাংঘাতিক 
লোকসান হইবে ও ইতিমধ্যে নূতন কোম্পানি সহজে বাজার দখল কারতে 
পারবে । যে মৃহূর্তে কোম্পাঁনরা বঝতে পারবে যে তাহাদের শ্রামকরা 
আবশ্যক হইলে মাসের পর মাস ধর্মঘট চালাইয়া যাইতে প্রস্তুত রাঁহয়াছে 
তখনই তাহারা আর ধূরম্ধর দালালদের কথায় চলা ছাড়বে ও শ্রামকদের দাবি 
আর নস্যাৎ কারয়া দবে না। 

আপনাদের মধ্যে এমন কি কেহ আছেন 'যনি এখনই কাজে যোগ দিতে 
চান । (সকলেই হাত তুঁলয়া সমস্বরে জানায় : না )। আম কোস্পাঁন- 
গুঁলকে, বাশেষত বর্ম শেল কোম্পানকে স'বধান কাঁরয়া দতোঁছ 
যেন তাহারা তাহাদের সংকশর্ণ দৃষ্টপ্রসপূত নীত ছাঁড়য়া দেয়। পলিশ 


২৫০ সুভাষ-রচনাবলী 


যেভাবে শ্রামক-আন্দোলনে হস্তক্ষেপ কাঁরতেছে সে সম্পকেও আম পরীলশ 
কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে হুশীশয়ার কাঁরয়া দদতোছি । আম পীলশ আফসারদের 
মনোভাব সম্পর্কে নানারকম আঁভযোগ পাইয়াছ | 'বশেষত স্থানীয় পুঁলশ 
যেকোনো লোকের কথা শ্ানয়া অনেক শ্রামককে গ্রেপ্তার কাঁরয়াছে । এইভাবে 
শ্রমকদের উপর পীলশ 'নপশড়ন চালাইতেছে । পুলিশের এইরকম মনোভাব 
দেখিয়া আমি দ:ঃখিত । শ্রাীমকদের ঘর হইতে ধারয়া আনিয়া কারখানায় 
হাঁজর করা পীলশের দায়ত্ব নয় । কিহ হিন্দদ্থানী ও দালালকে শ্রামকদের 
কারখানায় তাড়াইয়া লইয়া যাইতে পীলশ লাঠ লইয়া সাহায্য করিয়াছে । 
শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটীদের উপর পঠীলশ হস্তক্ষেপ কাঁরয়াছে । আম কঠোর 
ভাষায় পূুীলশের এই-সব কাজের নিন্দা কাঁরতেছি। তাহাদের এই ধরনের 
কাজের ফলে উত্তেজনা সৃদ্টি হইতেছে । যাঁদ সেজন্য শান্তি ভগ হয় তবে 
প্ীলশই তাহার জন্য পুরাপহীর দায়ী হইবে । শান্তিপর্ণ [পকোঁটং আমাদের 
বৈধ আধিকার এবং এই আঁধকারে হস্তক্ষেপ আম সহ্য কারব না। সে ক্ষেব্রে 
আঁম নিজে কারখানার ফটকে দাঁড়াইয়া 'পিকোঁটং কাঁরব ও তাহাতে যাহাই ঘটুক 
আমি তাহার জন্য প্রস্তুত আছ । আম শ্রামক বন্ধুদেরও বালতোছ, আপনারা 
জেলে যাইতে ভত হইবেন না । আপনারা সব রকম িাবপদের জন্য প্রন্তুত 
থাকুন । আঁম এখনো আশা রাখ যে কতৃপক্ষ পারাস্থাতর গদুর্ত্বঅনুধাবন 
কাঁরবেন । সরকার ঘাঁদ সত্যই এ াবরোধ 'মিটাইতে চান তবে শ্রমাবরোধ আইন 
অন:সারে তাঁহারা ব্যবস্থা লইতে পারেন । 


যতীন্দ্রনাথ দাস : জীৰন ও মৃত্যু 


২৮ অক্টোবর ১৯২৯ যতীদ্দ্রনাথ দাসের জন্মাদবস উপলক্ষে তর্‌ণ সাঁমাত কর্তৃক 
ভবানীপুরে আয়োজিত সভায় সভাপাঁতর ভাষণ । 


যতী্দ্রনাথের কথা বাঁলতে উঠিলে আমার পক্ষে আবেগ রোধ কারিয়া রাখা অসম্ভব 
হইয়া পড়ে । কিন্তু এই সভার সভাপাঁত হিসাবে আমাকে কিছু কথা বাঁলতেই 
হইবে৷ 

ষতীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ পাঞ্জাবের রাজনোতিক পাঁরবেশে আমূল পাঁরবর্তন 
আনিয়া দিয়াছে । কয়েক বছর আগে পাঞ্জাব কী ছিল, আর আজ কা হইয়াছে 
তাহার তুলনামূলক বিচার কাঁরলে সেখানকার জনসাধারণের উপর এই আত্ম- 
ত্যাগ কতদুর প্রভাব 'বদ্তার কাঁরয়াছে তাহা] বোঝা যায় । পাঞ্জাব ছিল সাম্প্র- 
দায়কতার অনল-ক্ষেন্র, সান্প্রদায়ক হানাহানর ঝাঁটকা-কেন্দ্র । সেই পাঞ্জাব 
আজ সাষ্প্রদায়ক এঁক্য ও শান্তর ক্ষেত্রে পারণত হইয়াছে । সে প্রদেশের এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্ন্ত শুধু শাক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর নয়, সাধারণ 
মানুষের উপরও তাঁহার আত্মাহীত গভীর প্রভাব 'িদ্তার করিয়াছে । এ কথা 
বললে আতরঞ্জন হইবে না যে সেখানে এখন কেহ সাম্প্রদায়িকতা প্রচার কাঁরতে 
সাহসই করে না। “ীবগ্লব দীর্ঘজীবী হোক” ও “যতীন দাস অমর রহে” জন- 
প্রিয়তম এই দুটি শ্লোগান সারা প্রদেশে এখন ধানত হইতেছে । আম কখনো 
কখনো ভাব যতপন্দ্রনাথকে কে বোশ ভালোবাসে : বাংলা, না, পাঞ্জাব ? 


অতখত জীবন 


সে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 'দিয়াছিল ১৯২১ সালে । আমরাও এঁ সময়ে 
যোগ দিয়াছলাম । আমার মনে পড়ে, ১১২১ সালে পূজার ঠিক আগে রসা 
রোডের কাপড়ের দোকানগীলর সামনে আমাদের সধ্গেই সে েপকোটিঙে যোগ 
্য়াঁছল । অনেকের মতোই সেও জেলে গিয়াঁছল । ?কন্তু কারাম,ন্ত হইবার 
পর অনেকেই যখন জাতীয় কাজ ছাঁড়য়া দিল সে ছাড়ে নাই । কারণ তাহার 
জবলন্ত দেশপ্রেম বির্বাপত হয় নাই । ১৯২৫ সালে আঅডনান্স বলে সে আবার 
গ্রেপ্তার হইয়া জেলে যায় । বর্মায় একাঁদন আঁম একজন উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা 
আঁফসারের সঙ্গে কথা বাঁলতেছিলাম । কথা প্রসঙ্গে আঁফসারটি যতানের উচ্চ 


২৬২ সুভাষ-রচনাবলী 


প্রশংসা কাঁরয়াছলেন | পরবতর্ জীবনে যতন প্রমাণ কাঁরয়া গগয়াছে সত্যই 
সে প্রশংসা কতদূর সংগত ছিল । 


দাসত্বের ঠবরুদ্ধে বিত্রোছ 


কেহ কেহ বাঁলতেছেন রাজনৌতিক বন্দীদের অবস্থার উন্নীত সাধনের উদ্দেশ্যে 
যতন আত্মাহুণত দিয়াছে । এ কথার মধ্যে আধাশক সত্য আছে, সমগ্র সত্য 
প্রাতাবান্বিত হয় নাই। সন্দেহ নাই যতীন্দ্রনাথ যখন অনশন শুরু কারয়া- 
ছিল তখন তাহার সামনে রাজনোতক বন্দীদের প্রাত সু-আচরণের দাঁবাট 
ছিল। কিন্তু এরকম একট ক্ষুদ্র দাঁবর জন্য কেহ ?ানজ জীবন ণবসজন দিবে 
এ কথা আম বিশ্বাস কাঁর না। অনশন শুরু কারলে যাঁদ দাঁব না মেটে তবে 
কয়েকাদন পর মনের আমূল পাঁরবর্তন হইয়া যায় । যে দাঁব লইয়া অনশন 
তাহা ব্যাপকতা লাভ করে। একটা সময় আসে যখন সমগ্র আত্মা দাসত্ব ও 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে দবদ্রোহ করে। রাজনৈতিক বন্দীদের উপর সরকার যে 
অমানাঁবক আচরণ কাঁরতেছে তাহা এ দাসত্বেরই একাঁট ফল । বিদেশী আমলা- 
তন্দ্বের শাসন যে দাসত্ব ও অত্যাচার চাপাইয়া দিয়াছে তাহার বরুদ্ধে আত্মা 
যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে তখন এ দাসত্ব ও স্বৈরতন্বের বিরুস্ধে প্রীতবাদ 
জানাইতে গগয়া মানুষ নিজ জীবন বিসর্জন দেয় । যখন যতী ন্দ্রনাথের অন্তরে 
এই পাঁরবর্তন আ+সয়াছল তখনইসেহাঁসমহখেমৃত্যুবরণ কাঁরতে পাঁরয়া ছল । 
যাহারা মনের এই অবস্থায় পেশছায় নাই, ক্ষুত্র দাবির প্রাতিই শেষ পযন্ত 
আকৃষ্ট রাঁহল, তাহারা চরম মূল্য দিতে পারে নাই ॥ 


আপন কথা রক্ষা করা 


আপনারা হয়তো জানেন না যে যতীন্দ্রনাথ দাস প্রথমে অনশন কণরতে ইচ্ছুক 
ছিল না। সে বালয়াছল : “হাঁ, অনশন-ধর্মঘট কাকে বলে তা আম জান । 
তোমাদের সে সম্পকে কোনো আঁভন্ঞরতা নাই । আম যাঁদ অনশন-ধর্মঘট শুরু 
কার তবে শেষ পর্যন্ত উহা চালাইয়া যাইব ।” আমরা জান ও সারা বিশ্ব 
জানে যে তাহার কথা সে ?িভাবে রক্ষা কাঁরয়াছে । 

আম ভাঁবয়া অবাক হই যে এমন আতমানাঁবক শান্ত সে পাইল কোথায় ॥ 
নাখন ভারত যুব-কংগ্রেসের 'বগত কাঁলকাতা-আধিবেশনে আ'ম বাঁলয়াছলাম, 
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বনে জঙ্গলে তপস্যা করিয়া নয়, আশ্রমে বাঁসয়া ধ্যান করিয়াও নয়, যুদ্ধ কর্ম 
ও সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আমরা শীল্ত অর্জন কারতে পারব । 

যতীন্দ্রনাথের জীবন হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে এ যুগে আমাদের 
একমান্র সাধনা হইল তাঁহার মতো কর্ম ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া মৃতকে জয় করা। 


লব জাগরণ 


যতীন্দ্রনাথের আত্মীনবণণ যে জাগরণ আ'নয়াছে ভারতের জাতশয়তাবাদশ আন্দো- 
লনের সব কয়জন নেতার সাম্মালত প্রয়াসেও সেই জাগরণ আসা সম্ভব হইত 
না। প্রগাতর পথে দস্তর বাধাস্বরূপ যে সাম্প্রদায়কতা বত'মান ছিল আজ 
তাহাও একজন যুবকের আত্মীনরবাণ বরণে গাঁলয়া গয়াছে। 


দক্ষিণ কলিকাতা কণ কাঁরতে পারে 


যতীন্দ্রনাথের একাঁট যোগ্য স্মারক নিম্ণণে আমরা যে ক্ষদদ্র প্রচেষ্টা করতোছ 
সে কথা বাঁলয়াই আম আমার বন্তব্য শেষ কাঁরব । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
আমাদের দুই লক্ষ টাকা দরকার । বাংলার কথা ছাঁড়য়া দিতেছি, এই দক্ষিণ 
কাঁলকাতায়ই এমন সব লোক আছেন যাঁহারা এই পুরা টাকাটাই সংগ্রহ কারয়া 
শদতে পারেন । যতীন্দ্রনাথ দাক্ষণ কাঁলকাতারই আঁধবাসী ছিল । তাই আম 
বালব, আবশ্যক হইলে, এই সব টাকাই দাঁক্ষণ কাঁলকাতাকেই দান কাঁরতে 
হইবে । আমার ইচ্ছা পাঞ্জাবে ষে টাকা তোলা হইয়াছে তাহা পাঞ্জাবেই ব্যয়িত 
হোক । যতীন ছিল যুবক, ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবক | তাহার স্মারক তহবিলে 
যুবক, ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবকদের উদার হস্তে অর্থ দান করা উাচত । পাঞ্জাবের 
ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ প্রচুর । আম দেখিয়াছি স্মারক তহাঁবলের টাক! সংগ্রহের 
গবষয়ে কলেজগুীলর মধ্যে প্রাতিষ্নেগতা শুরু হইয়া ?গয়াছে। 


তাহার অন্তিম ইচ্ছা 


যতন বেঙ্গল ভলান্টয়ার কোরের অন্যতম সংগঠক | তাহার অন্ভিম ইচ্ছা ছিল 
যে এই কোরাঁট যেন সুদ ভীত্ত লাভ করে । আমার আশা এই যে আপনাদের 
সকলের হৃদয় ইহাতে সাড়া 'দবে । তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পরদ্ত সে 
আর একটি 'জানস খুব চাঁহত-_ তাহা এই যে, বাংলার নারীদের যেন উন্নাত 
হয়, তাহারা যেন মুক্ত হয় । আম আশা কাঁরব যে তাহার রাজনোৌতক আদর্শ 
অনুসারে চাঁলতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কারব। 


ওয়াকিং কমিটি হইতে পদত্যাগ 
২ নভেম্বর ১১২১ নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটর সভাপাঁতকে 'লাখত । 


ভাইসরয়ের ঘোষণা সম্পর্কে আমার বন্তব্য আজকার সম্মেলনে আম 
সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছ । পূর্ণ স্বাধীনতাবাদীদের মনোভাব ব্যাখ্যা করার জন্য 
আমার মতামত প্রকাশ্যে ব্যস্ত করা দরকার বাঁলয়া স্বাম মনে করিয়াছলাম । 
িন্তু আজ অপরাহ্নের আঁধবেশনে মহাত্মাজীর মন্তব্য শীনয়া আমার মনে 
হইল যে ওয়ার্কং কাঁমাটর সদস্য থাকা কালে তাহা করা আমার উচিত নয় । 
তাই ওয়াক কাঁমাটি হইতে আমি পদত্যাগ কাঁরতে চাই । আশা কার আপাঁন 
আমার অসুবিধা ও যে উদ্দেশ্যে আমি পদত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইতোঁছ তাহা 
অনুধাবন কারিবেন । মহাশয়, আপনাকে আমি আম্ব্ত কারতোঁছ যে পদত্যাগের 
পরও আপাঁন আমার সহযোঁগত। সর্বদাই পাইবেন । 


পুর্ণ স্বাধীনতা 


৩ নভেম্বর ১৯২৯ দিল্লীতে সৈফ্যাদ্দন কচলু ও মৌলানা আবদ,ল বারর সঙ্গে প্রদত্ত 
যুক্ত বিবৃতি । 


মাননীয় ভাইসরয়ের ঘোষণা সম্পকে 'বিচার-বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে 
যে সম্মেলন আহ্বান কাঁরয়াছলেন আমরা তাহাতে যোগ দয়াছিলাম | কিন্ত 
মহাত্মা গান্ধী, পাঁন্ডত মাঁতলাল নেহরু ও অন্য নেতারা যে বিবাত প্রচার 
কারয়াছেন আমরা উহা মানয়া লইতে পার নাই । কেন পার নাই সে কথা 
পরে বালতোছ । আমরা দ্াঁখত কেননা হাতে সময় না থাকার দরুন দেশের 
নানা অংশে আমাদের যে-সকল বন্ধু আছেন তাঁহাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ 
কাঁরয়া আলোচনা কাঁরতে পাঁর নাই | এই প্রম্নে তাঁহারা আমাদের সঙ্গে সম- 
মত পোষণ করেন । িন্তু আমরা [ীনঃসন্দেহ যে আমাদের এই বিবৃতিতে 
দেশবাসীর এক 'বশাল অংশের মতামত প্রাতিধ্বানত হইবে । 

ভাইসরয়ের ঘোষণা আমরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা কারয়াছ। 
আমরা বাঁলতে বাধ্য হইতেছি যে এই ঘোষণায় এখন িছুই নাই যৎসম্পর্কে 
আমরাসাৎ হগ্ বোধ কারতে পারি । ভাইসরয় তাঁহার ঘোষণায় যে দা গুরুত্ব 
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পূর্ণ বিষয়ে মত প্রকাশ কারয়াছেন । তাহা বিচার কাঁরলেই আমাদের উীন্তর 
বাথার্থ উপলব্ধ হইবে ! এ বষয় দুই হইল : ১.1তাঁন দায়ত্বশীল সরকারের 
সংজ্ঞা দয়েছেন ওপাঁনবোশক স্বায়ত্তশাসন, ২. তিন বাঁলয়াছেন, এমন একাট 
বৈঠক অন্াষ্ঠত হইবে যাহার একাঁদকে থাকবেন 'ব্রাটশ সরকারের প্রাতানাধ- 
বন্দ, অপরাঁদকে থাকবেন রাটিশ-ভারত ও অন্যান্য রাজ্যগলর প্রাতাঁনধিগণ । 

ভাইসরয়ের ঘোষণায় যাহারা দারুণ উৎসাহ বোধ কাঁরতেছেন তাঁহাদের 
আমরা প্রথম শবষয়াট সম্পকে বাঁলতে চাই ঘে, ওপাঁনবোঁশিক স্বায়ত্বশাসন কবে 
দেওয়া হইবে ভাইসরয়ের ঘোষণায় তাহার কোনো উল্লেখ নাই । আমরা স্বাথ- 
হনভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা দাঁব কারিতোছ । তাহাও কোনো দ্‌রবত+ লক্ষ্য 
রুপে নয় । আমরা উহা অগোৌণে লাভ কাঁরতে চাই। যাঁদ ১৯২৯ সালের 
৩১ ডসেন্বরের মধ্যে ওপাঁনবোঁশিক স্বায়ত্তশাসন দান করা হয় তবুও আমরা 
নিভাঁকভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা দাঁব কারব । ভারতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিগত 
কাঁলকাতা-আঁধবেশনে আমরা এই দাঁব জানাইয়াছলাম এবং আগামী 'ডসেম্বর 
মাসে লাহোরে যে কংগ্রেস আধবেশন অন্যাষ্ঠত হইবে সেখানেও পুনরায় এ 
দাব জানানোই হইবে আমাদের কর্তব্য । 

ভাইসরয়ের ঘোষণায় যে 'দ্বতীয় কথাটি বলা হইয়াছে সে সম্পকে আমরা 
মনে কার যে প্রদ্তাঁবত বৈঠকাঁটি গোলটোবিল বৈঠক হইবে না এবং আমরা 
আমাদের স্বদেশবাসীদের কাছে এই অনুরোধ কাঁরব যে তাঁহারা যেন এ বৈঠককে 
এরকম সম্মানিত নামে আঁভহিত না করেন। ভারতের সধাবধান গকভাবে সংশোধন 
করা যাইবে তাহা স্থির করার যে ব্যবস্থা ও পদ্ধাত সাইমন কমিশন প্রসঙ্গে 
নর্ণয় কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার স্োনো পাঁরবর্তন করা হইবে না । তাহাই 
বজায় থাকবে । প্রস্তাবত বৈঠক এক'দকে 'ব্রাটশ সরকারের প্রাতাঁনীধবন্দ, 
অপরাঁদকে ভারতের জাতীয়তাবাদদের প্রাতানীধদের মধে)ই সীমাবদ্ধ থাকিবে 
[কনা তাহা সুস্পন্ট নয় ৷ বৈঠকে যে-সব সিদ্ধান্ত হইবে সেগাল উভয় পক্ষ 
মাঁনয়া লইতে বাধ্য থাকবে দিনা তা জানা যার নাই । এই পাঁরীস্থাতিতে 
প্রস্তাবিত বৈঠককে কোনোমতেই গোল টেবিল বৈঠক বলা যাইতে পারে না। 

এই হান্ত দেওয়া যাইতে পারে যে যেহেতু শ্রীমক দল ক্ষমতায় নাই ও 
উদ্ারনোতিকরা তাহাদের প্রস্তাবগ্ীলকে নস্যাৎ কাঁরয়া দিবে, তাই আমাদের 
কত“ব্য ভাইসরয়ের ঘোষণায় সাড়া "দিয়া আমাদের সহযোগিতা দান করা যাহাতে 
শ্রীমক দলের হাত শীস্তশালী হয় । এই য্যান্ত আমাদের হানমন্যতাবোধের 
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পারচায়ক । ইংলম্ডের একটি রাজনো'তিক দলের প্রাত আমাদের যেন অসংগত , 
সমবেদনা থাকার কোনো হেতু নাই । কারণ আমরা স্বাধীনতা পাইব গ্রেট 
'ব্রটেনের দান রূপে নয় ; আমাদের ত্যাগ, দুঃখবরণ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়াই 
দ্বাধীনতা অন করিতে হইবে । ইংলন্ডের যে রাজনোতিক দলই আজ ভারতের 
স্বাধীনতার [বরোধী হোক-না-কেন, শীঘ্রই এমন সময় আসবে বখন ইংলন্ডের 
স্বার্থেই যে ভারতের স্বাধীন হইবার আঁধকার তাহাদের স্বীকার করা ভালো, 
তাহা তাহারা বুঝবে । ্‌ 

পারশেষে দেশবাসীর কাছে আমরা বাঁলতোছি, ভাইসরয় ও ভারত সাঁচবের 
সদয় ভাষণে তাঁহারা যেন বিভ্রান্ত না হন । লাহোর-কংগ্রেসের সময় যে পরি- 
স্থাতর মুখোমুখি হইতে হইবে তাঁহারা যেন তাহার জন্য প্রস্তুত হন। 
কাঁলকাতা কংগ্রেসে যে চরমপত্র দেওয়া হইয়াঁছল ১৯২৯ সালের ৩১শে 1ডসেম্বর 
উহার মেয়াদ শেষ হইবে । যাঁদ এ সময়ের মধ্যে ওপানিবোশক ক্বায়ত্তশাসন 
না দেওয়া হয় তবে কংগ্রেসকে সংগঠন হিসাবে এ চরমপন্রের যযান্তীসদ্ধ 
পারণামের ঈদকে আগ্াইয়া যাইতে হইবে । অতএব দেশকে আসন্ন সংকটের 
জন্য প্রস্তুত কাঁরয়া তোলার যে কাজ আমাদের হাতে রাহিয়াছে তাহা হইতে 
আমাদের গতিলমান্র বিচ্যাত চাঁলবে না। 


শ্রমিক আন্দোলন 
১৪ নভেম্বর বজবজে অন্যাষ্ঠত জনসভায় ভাষণ । 


কোম্পানর দালালরা ( বজবজ অয়েল ও পেট্রোল কোম্পানর শ্রামকরা ধরঘট 
কারতোছল ) নানা দ:স্টকার্য কাঁরতেছে, আপনারা সে সম্পর্কে সতর্ক 
থাকলেন । আপনাদের সংগ্রামের এই সংকটকালে আপনাদের সাহস অবলম্বন 
করিতে হইবে । এখন দুবলিতা দেখাইলে আপনাদের স্বার্থ ক্ষুগ্র হইবে । 
যতক্ষণ পর্নন্ত আপনাদের নিনতম আভযোগ না মিটানো হয় ততক্ষণ পর্ন্ত 
কাজে বোগ দিনার কথা আপনারা চন্তাও কাঁরবেন না। এখন যাঁদ নাত 
স্বীকার কারয়া আপনারা কাজে যোগও দেন তবু আবার একাদন আপনাদের 
কাজ ছাড়য়া বাহির হইয়া আসতে হইবে । কারণ আপনাদের মনে অসন্তোষ 
ধূমাঁয়ত হইতে থাকবে । আবার ধর্মঘট করার সুযোগ আপনাদের খুঁজতে 


হইবে । 


সুভাষ-রচনাবলণী ২৬৭ 


মালিকপক্ষকেও বালব, শ্রামকদের মধ্যে বিভেদ সাঁষ্ট কারয়া আপনারা 
আপনাদের স্বার্থীসম্ধ কারতে পারবেন, ইহা যাঁদ আপনারা ভাবয়া থাকেন 
তবে তাহা ভুল । অসন্তোষের প্রকৃত কারণ দর না কাঁরলে শুধ: দমননশীত 
অনুসরণ কাঁরয়া আপনারা অসন্তুষ্ট শ্রামকদের নিকট হইতে ঠিকমতো কাজ 
পাইবেন না-- ইহা রূঢ় সত্য ৷ অসন্তুষ্ট শ্রামক যথোপযুক্ত মুনাফা অজর্নের 
পক্ষে সহায়ক নয় । পাঁরাস্থাতর গুর্ত্ব আপনারা উপলাব্ধ করুন এবং 
আঁবলন্বে শ্রামকদের দাব 'মিটাইয়া দন । 

অ'নাদের শ্রামকরা বলয়াছে যে আজ এবং এই ধর্মঘট চলাকালে কয়েকটি 
দুর্ঘটনা ঘাঁটয়াছে । অদক্ষ ও প্রায়-অদক্ষ শ্রীমকদের দ্বারা মোশন চালাইবার 
চেষ্টা করার ফলেই এই-সব দুর্ঘটনা ঘাঁটয়াছে। ফ্যাক্টীর ইন্সপেক্টরদের ও 
সরকারের দায়িত্ববোধ দোখয়া আমি অবাক হইতোছি । ফ্যাক্টর ইন্সপেক্টরগণ ও 
কর্তৃপক্ষ এই-সব দুঘটনার পুনরাবাত্ত রোধ করার জন্য কোনো ব্যবস্থাই 
গ্রহণ করেন নাই ; শ্রম-ীবরোধের ক্ষেত্রে সরকারী ক্ুতৃর্পক্ষ নিরপেক্ষতা 
অবলদ্বন করেন নাই । তাঁহারা কর্তব্যভরম্ট হইয়াছেন । এমন-1ক, ফ্যাক্ঠীর আইন 
অনসারেও তাঁহার ব্যবস্থা গ্রহণ কীরতেছেন না। 


মণীক্দ্রচত্দ্র নন্দা 


দানবধর মনশল্দ্রণ্দ্র নল্*ল মৃত্যতে কাঁলকাতা টাউন হলে অনহুচ্ঠিত স্মরণ-সভায় প্রদত্ত 
ভাবশ । 


সাম্প্রাতক রাজনশীতি হইতে মণীন্দ্রদন্দ্র অবসর লইয়ঁছলেন । কিন্তু স্বদেশী 
আন্দোলনের কালে প্রথম বয়কট সভায় তান সভাপাঁতত্ব কারয়াছিলেন । 
বাংলা ইহা গচরকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ কাঁরবে । তান দেশের সেবায় যথাসাধ্য 
কাঁরয়াছেন । দেশহতব্রতে তান সর্বস্ব দিয়াছলেন ॥ বড়োলাট যে ঘোষণা 
কাঁরয়াছেন মণখন্দ্রন্দ্র তাহাতে উৎস'্হ বোধ করার মতো বিশেষ ছু খ'াজিয়া 
পান নাই । গতাঁন যে মহৎ দস্টান্ত স্থাপন কাঁরয়া গয়াছেন তাহা অনুসরণ 
কাঁরলেই তাঁহার প্রাত পর্বোত্রন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইবে । 


৯৬ নভেম্বর ৯৯২৯ 


সু.র. ২১৭ 


মধ্য প্রদেশ যুব-সম্মেলন 


২৯ নভেম্বর ১৯২৯ নাগপুরে অন-শ্ঠিত ঘুব-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপাঁতির আভভাষণ । 


বন্ধুগণ, 

মধ্যপ্রদেশ যুব-সম্মেলনে আমাকে সভাপাঁতত্ব করিতে বাঁলয়া আপনারা 
আমাকে যে সম্মান প্রদর্শন কারয়াছেন সেজন্য আম আপনাদের ধন্যবাদ 
জানাই । 

আমাদের জাতীয় জীবনের এক আতি সংকটলণ্নের (ভিতর দয়া আমরা 
আঁতিক্রম করিতেছি । এখন সকল তরুণের কর্তব্য হইল আমাদের ভাঁবষ্যং 
কর্মপন্থা 'নর্ধারণের জন্য সকলে সম্মিলিত হওয়া । মধ্য প্রদেশের তরুণরা 
নেতৃত্ব বা পরামর্শের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখাপেক্ষী না থাঁকয়া নিজেদের 
জাতশয় জীবনের সমস্যাগুলির সমাধানকজ্পে একান্রত হইয়াছেন । আম ইহা 
উত্তম যূগলক্ষণ বলিয়া মনে করি । আপনাদের এই মহৎ প্রচেষ্টায় আম যাঁদ 
ণকছুমান সাহায্য করিতে পাঁর তবে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান ও আমার 
প্রয়াস সার্থক বাঁলয়া মনে কারব । 

আমাদের দেশে এমন সব লোক আছেন-_ জনজীবনে খ্যাতনামা কিছ; 
ব্যান্তও তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন-_- যাহারা আঁজকার যুব-আন্দোলনকে 
সনজরে দেখেন না বা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বৃদ্ধিতে তাঁহারা 
অপারগ বাঁলয়া লেন । অনেকে আছেন যাঁহারা ঘুব-আন্দোলনের অন্তানণহত 
তাৎপর্য বুঝেন না কিন্তু তবু এই আন্দোলনে যোগ দেন | তাঁহাদের মনোভাব 
এই যে তাঁহারা অংশ লইবেন না এমন কোনো আন্দোলন যেন না থাকে । 

ভারতের বর্তমান নবজাগরণের উষাকাল হইতে আজ পযন্ত একের পর 
এক কত আন্দোলন ও "চন্তাধারা আঁসয়াছে । এত সব আন্দোলনের পরও 
যে ঘুব-আন্দোলন রূপে আর-একটি আন্দোলন দেখা 'দয়াছে ইহাতেই প্রমাণিত 
হইতেছে যে এই আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। 'িশয়ই ব্যান্তর ও জাতির 
অন্তরাত্ায় এমন কিছু মৌল আস্পৃহা বর্তমান যাহার পুরণকজ্পে যুব- 
আন্দোলন সৃষ্ট হইয়াছে । কী সেই মৌল আস্পৃহা ? তাহা স্বাধীনতা ও 
সার্থকতা লাভের বাসনা । 

দেশের আজ তেমন একাঁট আন্দোলনের প্রয়োজন যাহা সকল প্রকার বন্ধন 
হইতে ব্যান্ত ও জাতিকে পূর্ণ মুন্ত দিতে পারবে, সার্থকতা লাভ ও আত্ম- 


সুভাষ-রচনাবল ২৫৯ 


প্রকাশের পূর্ণ ক্ষমতাও দিতে পারবে । এমন লোক আছেন যাঁহারা চান 
যুব-সন্মেলনগলি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দেজুড় কাঁরয়া তুঁলিবে। কিন্তু 
যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তাঁহারা বুঝেন না। 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মুখ্যত একি রাজনৌতিক সংগঠন । স্বভাবতই 
উহার পাঁরাঁধ সীমাবদ্ধ । এমন-কি, রাজনোতিক সমস্যা সম্পকে ইহার লক্ষ্য 
পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া ঘোষত হয় নাই । তরুণ-তরংণীরা জীবনকে সমগ্রভাবে 
দেখে । জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাহারা মণীস্ত চায় । তাই তাহারা ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের মতো একটি বিশুদ্ধ রাজনোৌতিক সংগঠন লইয়া তৃপ্ত থাকতে পারে 
না। তাহারা এমন একটি আন্দোলনের জন্য সতৃষ্ণ যে-আন্দোলন মানবাত্মার 
সকল স্পৃহা ও জীবনের সকল প্রয়োজন িটাইতে সক্ষম ৷ তাই যুব- 
আন্দোলন যেমন নিছক রাজনোতক আন্দোলন তেমান ইহা রাজনশাতি বাঁজ“তও, 
নয় । জীবন যেমন বিশাল এই আন্দোলনের পাঁরধিও তেমান বিশাল। সমগ্রের 
মধ্যে সব অংশগুঁলও থাকে । যুব-আন্দোলন তাই প্ব্রাজনোৌতিক বিকাশও 
ত্বরাঁন্বত কারবে। 

বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যে অসন্তোষ রাঁহয়াছে তাহারই প্রতীক 
এই যুবআন্দোলন । কালাগত বন্ধন, অত্যাচার ও 'নপীড়নের বিরুদ্ধে 
যুবকদের বিদ্রোহ ঘোষণারই পাঁরণাম এই আন্দোলন । আমাদের জন্য ও 
ণবেম্বমানবের জন্য এক নূতন ও সূম্দরতর বিশ্ব ইহা সাষ্ট কারিতে চায় । 
সেজন্য ইহা সকল বাধাবন্ধ দূর কাঁরয়া মানবজাতির সৃজনশীলতাকে পূর্ণ 
মানত দিতে চায়। ত। যুবঅন্দোলন আর-একাঁট আন্দোলন মান্র নয় ? 
আঁজকার অন্যান্য আন্দোলনের উপর আরোপত আর-একটি বাহারী আন্দো- 
লনও ইহা নয় | ইহা প্রকৃতই একটি “বাধীন আন্দোলন । মানব-প্রকীতির মধ্যেই 
ইহার উৎসমূল 'নাহত রাঁহয়াছে 

যুগের একটি আন্তরিক প্রয়োজন ও মানবাআ্ার আস্পৃহা পুরণ করিতে 
চায় বাঁলয়াই এই আন্দোলনের সৃষ্ট হইয়াছে । যান এই আন্দোলনের অন্ত- 
ধনণহত অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝেন না, তান এই আন্দোলনে যোগ দিলে বা 
যুব-সামাতগনীল দখল কারলে ছু লাভ হইবে না। য্ব-সামাতির সবগ্াল 
বোশষ্ট্য যাহাতে বর্তমান নাই তরুণীরা তেমন সাঁমাত গঠন কালেই উহাকে 
যুব-সাঁমাত নাম দেওয়া চলে না। আমি ইতিপ্বেই হীতগত 'দয়াছি যে সব 
যুব-আন্দোলনেরই বোঁশন্ট্য আঁদ্থরতার বোধ, বত মান ব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষ 
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ও উন্নততর ব্যবস্থা গাঁড়ন্না তালবার আভলাষ, উহা চায় বন্ধন হইতে ম্বান্ত । 
প্রথা ও কর্তৃত্ব যেখানে মানুষের বিবেকের 'নর্দেশের বাবরোধী সেখানে প্রথা ও 
কতৃণত্বের বিরুদ্ধে উহা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রাত অল্প ভান্ত 
ও প্র“নহীন আনুগত্যের বদলে আত্মীব*বাস ও আত্মীনর্ভরতাই তাহাদের ব্রত । 
এই পারাস্থাততৈে আমাদের বয়োজ্োষ্ঠদের কেহ কেহ ঘা? এই আন্দোলনকে 
অপছন? করেন বা সুনজরে না দেখেন তবে তাহাতে 'বস্ময়ের কিছু নাই । 

যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য আমাদের সমগ্র জবনকে নূতন কাঁরয়া গড়া ও 
জটবনে নূতন আদর্শ সণ্চার করা । আমরা যে জীবন স:স্টি কারব তাহাকে 
নৃতন অর্থ ও তাংপর্যে মান্ডিত কাঁরবে এই আদর্শ । পূর্ণ ও সর্বাধ্গীণ 
স্বাধীনতা ও পর্ণ সার্থকতা লাভই সেই আদর্শ | স্বাধীনতা ও সার্থকতা 
লাভ পরস্পর অঙ্গাঞশীভাবে জাঁড়ত । স্বাধীনতা ব্যতত সার্থকতা লাভ নয়, 
আবার সার্থকতা লাভ সন্ভব কাঁরয়া তোলে বাঁশয়াই স্বাধীনতার মূল্য । 

ঘুব-আন্দোলনের পাঁরধি জীবনের মতোই বিশাল তাই জীবনের যতগুঁল 
দিক আছে যুব-আন্দোলনেরও ততগল বিভাগ থাঁকবে । আমরা যাঁদ শরীরকে 
সুস্থ রাখতে চাই তবে খেলাধূলা ও ব্যায়াম দরকার । আমরা যাঁদ মনকে মূন্ত 
ও সুশাক্ষত কাঁরতে চাই তবে আমাদের দরকার নূতন সাহত্য, উন্নততর 
[শক্ষা ও নৌতিকতা সম্পকে স্বাস্থ্যকর ধারণা । যাঁদ সমাজকে আমরা পুন- 
রূজ্জশীবত কাঁরতে চাই তবে পুরানো অচল ভাবধারা ও প্রথা 'িমনভাবে 
দূরে সরাইয়া দিতে হইবে ও তাহার স্থলে নূতন স্বাস্থ্যকর ভাবধারা ও প্রথা 
আনতে হইবে | এবং ফূগাদশের আলোর বর্তমান সামাঁজক ও নোতিক মূল্য- 
গুলির পুনার্বচার কারতে হইবে ও সম্ভবত ভাঁবষ্যং সমাজের উপযোগণ 
নূতন মূল্যমান সৃস্টি কারতে হইবে । 

নূতন ভাবধারা ও কর্মপন্থা অনুসরণ কাঁরতে গেলে বর্তমান ভাবধারা, 
কায়েমী স্বার্থ ও ক্ষমতাঁধান্তত ব্যক্তিদের বরুদ্ধাচরণ আমাদের কারতে হইবে 
ইহা স্বাভাঁবক | কন্তু সেজন্য ভীত হইলে আমাদের চালবে না। 'িরোধতা 
ও বহু বাধাবঘেঃর সম্নুখীন হইয়াই যুব-আন্বোলনের অগ্রগতি বজায় রাখা 
সম্ভব । চারাঁদক হইতে আমাদের 'ঘাঁরয়া ধরা হইবে এবং কখনো কখনো মনে 
হইবে যে আমরা যেন জগৎ হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়য়াছ ৷ এরপ সংকটের 
সময়ে আমরা সেই মহান আহীরশ দেশপ্রোমকের উীন্ত স্মরণ কাঁরব। আসন্ন 
শবপদের মুখে দাঁড়াইয়া জয়োল্পাসে তান চশৎকার কারয়া বাঁলয়াছলেন : 
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“একজন মানুষ যেমন জগতের উদ্ধারকর্তা হইয়াছিলেন, একজন মানুষই 
তেমান আয়ার্ল(ঢান্ডকে ন্রাণ কাঁরতে পারে | যদ্ব-আন্দোলনের প্রবন্তা রূপে 
যখনই আপনারা স্বাধীনতার নীতি জীবনের সবক্ষেত্রে প্রয়োগ কারতে উদ্যত 
হইবেন তখনই চততুীদকে শত্রু সৃষ্টি কারয়া বাঁসবেন ও আপনাদের প্রচারে 
ক্ষুব্ধ কায়েমী স্বার্থগোম্তীরা আপনাদের চূর্ণ করিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে এক্যবদ্ধ 
হইবে ! একাট রণাঙ্গনে প্রবল শান্তশালী শন্নুর সঙ্গে যুদ্ধ করা সহজ কিন্তু 
একই সঙ্গে চতুকের রণাঙ্গনে শন্তুদের সঙ্গে যুদ্ধ করা শল্ত। তাই রাজ- 
নোৌতিক কর্মীরা যে-সব শন্রুপক্ষের সত্গে মোকাবলা কারয়া থাকে তদপেক্ষা 
বহুগুণ বোঁশ শন্তিশালী শত্রুদের সত্গে মোকাঁবলা করার জন্য ধুব-আন্দো- 
লনের কমীঁদের আত্মপ্রস্তুীত করিতে হইবে । 

আরো একটি বিপাত্তর কথা ঘুব-আন্দোলনের কমাঁদের ভাবিতে হইবে 
ও আগে হইতেই সাবধান হইতে হইবে । রাজনৈতিক আন্দোলন কিংবা শ্রামক- 
আন্দোলনের গবশাল জনত। লইয়া কারবার করিতে হয় । তাহাদের 1নয়'ত্রণে 
রাখার উদ্দেশ্যে অনেক সময় তাহাদের মুখ চাঁহয়া কথা কাহতে হয়। 
জনসাধারণের সত্গে যোগাযোগ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাহাদের স্তরে কখনো 
কখনো নাঁময়া আসতে হয় । 'কিন্তু জনীপ্রয়তা লাভের বাসনা থাকলে যুব- 
আন্দোলনে তাহা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া আসতে হইবে । জনমত স্ান্টর দায়ত্ 
আপনাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে । কখনো কখনো জনমতকে ঘ:রাইয়া 
শদবার দায়ত্বও আপনাদের বহন কাঁরতে হইবে । যাঁদ জাতীয় জীবনের 
মৌল সমস্যাগ্ীল সমাধান কাঁরতে চান তবে সমকালীন ব্যান্তদের তুলনায় বহু 
দূর আগাইয়া গিয়া আপনাদের চিন্তা করিতে হইবে । জনসাধারণ বর্তমান 
পাঁরাস্থাত দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, তাহার ভাবষ্যং দোখতে পায় না। আপনারা 
যাঁদ ভাবষ্যতের সমস্যাসমূহ' কল্পনা করিয়া লইয়া তাহার প্রাতিকার উদ্ভাবন 
কাঁরতে চান তবে জনসাধারণ হয়তো আপনাদের কথা শুনিতেই চাহিবে না। 
সে ক্ষেত্রে আপনাদের সাহস সঞ্চয় কাঁরয়া প্রয়োজন হইলে কোট কোঁট জনগণের 
মধ্যে নিঃসঙ্গ ও একাকণ দাঁড়ীইতে হইবে । বিশ্বের বিরুদ্ধেই লড়াই করিতে 
হইবে । যে ব্যক্ত সর্বদাই জনীপ্রয়তার তরঞ্গে ভাঁসতে চায় সে হয়তো সমকালের 
হাততালি পাইবে, কিম্তু ইতিহাস তাহাকে মনে রাখবে না-_ সে হীতহাস 
সৃম্টও কাঁরতে পারবে না। আমরা যাঁদ হীতিহাস-্রগ্টা হইবার অভিলাষা হই 
তবে আমাদের যে-কোনো পারমাণ ভুল বোঝা ও নিপাঁড়নের শিকার হইবার 
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জন্য প্রস্তুত থাকতে হইবে । আমাদের সবচেয়ে নিঃস্বার্থ কাজের জন্যও 'নন্দা 
ও ?তরস্কার আমাদের ভাগ্যে জুটিবে ; আমাদের প্রিয়তম বন্ধূদের নিকট 
হইতেও অযাচিত শত্রুতা পাইবার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাঁকতে হইবে । 

িন্তু মানব-প্রকীতি স্বরূপে 'দব্য ৷ তাই ভুল বোঝা, 'নন্দা ও উৎপীড়নের 
কাল যত দীর্ঘই হউক, একাদন তাহা শেষ হঙ্ুবেই । আমাদের অন্তরতম 
শব*বাসের জন্য যাঁদ আমাদের মৃত্যু বরণও কাঁরতে হয় তবু মৃত্যুর মধ্য দয়া 
আমরা অমরত্ব অর্জন কাঁরব 1 তাই যে-কোনো বিপদের জন্য আমাদের প্রস্তুত 
হইতে হইবে । গোলাপে কাঁটা আছে বাঁলয়াই উহা এত সুন্দর । মানবজীবনও 
তেমনই । ত্যাগ, দুঃখবরণ ও নিপশড়ন ভিন্ন জীবন ?ি শববর্ণ ও নীরস হইয়া 
যাইবে না? 

মোটামুটি বাঁলতে গেলে যুব-আন্দোলনের পাঁচাট দক আছে, থা : 
রাজনোতিক, সামাঁজক, অ্থনোতিক, শারীরক ও সাংস্কীতক । আন্দোলনের 
লক্ষ্য দ্বাবধ__ এই পঞ্জাবধ বন্ধন 'ছন্ন করা ও সেই মান্তর ফলে সার্থকতা 
লাভ ও আত্মপ্রকাশের উদ্দীপনা পাওয়া । এই আন্দোলন তাই ধ্ৰংসাত্মকও বটে, 
রচনাত্মকও বটে। ধংস ভিন্ন নৃতন সন্ট সম্ভব নয় । তাই প্রকৃতির সব্ব 
আমরা দোঁখ ধ্বংসের পাশাপাশি সৃষ্টি চালতেছে । আমরা যাঁদ মনে কাঁরয়া 
থাঁক যে ধংস মন্দ, সৃষ্টি ভালো ও আমরা যাঁদ বিশ্বাস কাঁরয়া থাকি যে 
ধংস ছাড়াই সৃম্টি করা সম্ভব তবে আমরা ভ্রান্ত | তেমাঁন যাঁদ আমরা ধৰংসই 
ধ্বংসের লক্ষ্য বালয়া মনে কাঁরয়া থাঁক তবে তাহাও ভুল । জীবনের কোনো 
ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিকাশ ও প্রসারের অর্থই হইল ধ্বংস ও 
শনরত্কুশ ধংস । অসত্য, ভন্ডাঁম, বন্ধন ও অসাম্যের সঙ্গে কোনো আপসই 
চণলতে পারে না । এই-সব বাধা পর্ণ কারতে হইলে আমাদের কণ্ঠোর আঘাত 
হানতে হইবে । আগাইয়া যাওয়াই যখন আমাদের কর্তব্য তখন আমাদের 
পদ্বধ'গ্রদ্ত হইলে বা 'পছন শফাঁরয়া তাকাইলে চাঁলবে না। 

যাঁদ আমাদের মধ্যে জীবন অবাঁশস্ট থাকে-_ যাঁদ আমরা আত্মাবহীন 
মাটির ডেলা না হইয়া থাঁক-- তবে ধ্বংসের সথ্গে সঙ্গে সৃজনশীল কার্যও 
অমরা করিয়া যাইব । 

বর্তমানে ভারতে ও বিদেশে যে-সব আন্দোলন আমরা দৌখতেছি সেগদাল 
প্রকাতিতে সংস্কারধর্মী' ৷ আন্দোলন আমাদের জীবনের প্রান্তভাগ স্পর্শ করে 
জীবনের মৌল রূপান্তর ঘটায় না। কিন্তু আমরা সংকার চাই না-_ চাই 
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আমূল রঃপান্তর । আমাদের সমগ্র জীবন-_- ব্যান্তিগত ও সমানম্টগত-- নৃতন- 
ভাবে সৃষ্টি কারতে হইবে । এই পুনরুজ্জীবন সন্ভব করিয়া তোলার জন্য 
মুক্তির এমন একটি নূতন ধারণা চাই যাহা আমাদের প্রেরণা দেয় | মান্তর অর্থ 
যুগে যুগে ও দেশে দেশে পালটায় । প্রকৃতপক্ষে অপরাপর দেশের £ 
আমাদের দেশেও মুক্তির ধারণা ক্লম-বিকশিত হইয়াছে । এখন মুক্তি বলিতে 
আমরা সর্বাঙ্গীন পূর্ণ মুক্তি বুঝ । অন্তত য.বকদের কাছে মুক্তির এই 
কল্পনাই আবেদন জাগায় । আমরা খণ্ড বস্তু লইয়া সন্তুষ্ট থাঁকতে পারি না । 
আমরা চাই মুন্তর পূর্ণতম রূপ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহার প্রাতষ্ঠা 
আমরা যাঁদ মবীন্ত ভালোবাস বালিয়াই মানত চাই তবে আমরা বন্ধন সহ্য 
কাঁরতে প।ঁর না, কোনোপ্রকার অসাম্যও সহ্য করিতে পার না । রাজনোতিক, 
অর্থনৌতিক বা সামাজিক যে ক্ষেত্রই হোক-না কেন, সব ক্ষেত্রেই আমরা মুক্তির 
নীতি প্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত থাঁকব । প্রাতিটি মন্মুষ-_ পুরুষই হোক 
আর নারীই হোক" সমান দাঁব লইয়া জন্মিয়াছে, প্রতোকের আত্মীবকাশের 
সমান সুযোগ থাঁকবে-__- ইহাই হইবে আমাদের নীতি । এই নীতির কথা মুখে 
বলা সহজ. কিন্তু কার্ধক্ষেন্রে প্রয়োগ করা খুবই কঠিন । ইহা বাস্তবে রুপাঁয়ত 
কারতে গেলে আমাদের বহ বাধাঁবপাত্তর সম্মুখীন হইতে হইবে । 

বন্ধৃগণ, যাহারা যুব-আন্দোলনের বিকাশ ও প্রসার ঘটাইতে চান তাঁহারা 
কোন: কর্মসচ লইয়া অগ্রসর হইবেন সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা কাঁরয়া 
আ'গম আপনাদের সময় এম্ট কারব না। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, লক্ষ ও 
নগাঁত লইয়া আলোচনা করা হইলেই আমার বন্তুতা শেষ হইবে । আদর্শ খুবই 
বৃহৎ__ ইহা অপেক্ষা বৃহৎ আদর্শ কজ্পনা করা যায় না । আমরা চাই আমাদের 
সমগ্র জীবনের রূপান্তর সাধন কাঁরতে, আমাদের জন্য ও সমগ্র মানবতার জন্য 
এক নূতন ও সুন্দরতম বিশ্ব গাঁড়য়া তুলিতে । ইহা সম্ভব কাঁরয়া তুলিতে 
হইলে, আমাদের অন্তনিণহত শুভ শীন্তগ্ীলকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে । 
ম্ন্তর জাদস্পশই আমাদের সপ্ত সম্ভাবনাগটীলকে জাগাইয়া তুলিয়া আবাচ্ছন্ন 
কর্মোদমে আমাদের প্রাতাশ্তত কারতে পারে । আমাদের প্রথম ও প্রধান সমস্যা 
হইল কিভাবে মযান্তর এই পিপাসা প্রথমে আমাদের নিজেদের মধ্যে ও অতঃপর 
দেশবাসীর মধ্যে আমরা জাগাইয়া ত্ীলতে পারি । যাঁদ হৃদয়ের গভীর হইতে 
মান্তর আকাংক্ষা জ্যালয়া উঠিতে হয় তবে দাসত্বের নিগড় ও বন্ধনের বেদনা 
তীব্রভাবে অনুভব করা চাই । এই জৰালা যখন তীব্রভাবে অনুভূত হইবে 
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তখন আমরা বুঝব যে মুন্ত ভিন্ন জীবনধারণ অর্থহীন । এই আঁভজ্ঞতা যত 
বাড়বে তত আমাদের সমগ্র আত্মা মযান্তর তৃষ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। 

তখন আমরা ম্ান্তর আদর্শের প্রচারক হইতে পারব । তখন আমরা মণুন্ত- 
পাগলের দল দ্বারে দ্বারে যাইব, গ্রামে গ্রামে শহরে নগরে যাইব, মুক্তির নূতন 
বাশী লইয়া । আমাদের প্রচারের ফলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রাণস্পন্দন 
জাগবে | ধংস ও সৃন্টি একসঙ্গে আরম্ভ হইবে । আমাদের রাস্ট্রও অর্থনৈ!তক 
ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবন মান্ত ও সাম্যের আদর্শে প্রেরণায় আলোঁড়ত 
হইবে । ভ্রান্ত আদর্শ, সংকীণ" প্রথা ও কালাগত অবরোধসমূহ-ভাঁওয়া পাড়বে 
ও তাহার স্থলে এক নৃতন ব্যবস্থা জন্ম 'নবে। যাঁদ স্বাধীনতা, সাম্য ও 
মৈত্রীর উপর 'ভীত্ত কাঁরয়া এক নূতন ব্যবদ্থা আমরা গাঁড়য়া তুলিতে পার 
তবে আমরা শুধু জাতীয় সমস্যারই সমাধান কাঁরতে পারব তাহা নয়, 'বিশ্ব- 
সমস্যারও সমাধান কাঁরতে পারব । 

ভারত বিশ্বের এক ক্ষুদ্ধ সং্করণ । ভারতের সমসাগুলি ক্ষুদ্রাকারে 
1িাবশ্বেরই সমস্যা । তাই ভারতের সমস্যা সমাধান কারতে পারলে বিশ্ব- 
সমস্যারও আমরা সমাধান করিতে পারব । ভারতের একাঁট মীশন আছে যাহা 
তাহাকে পর্ণ করতে হইবে । সেজন্য অবর্ণনীয় দুঃখ-কম্ট ও বহু বাহরাক্রমণ 
সত্বেও ভারত বাঁচিয়া আছে । ভারত আত্মরক্ষা করিবে, কেননা ভারত 17জৈকে 
রক্ষা কাঁরয়াই বি" বকে রক্ষা কারবে । ভারতকে স্বাধীন হইতে হইবে কেননা 
স্বাধশন ভারতবর্ষই বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভাতাকে বাঁচাইতে পারে । বি*ব 
ভারতের অবদানের জন্য উন্নুখ হইয়া আছে । ভারতের অবদান না পাইলে 
1ব*্ব 'রিন্ততর হইবে । 

বন্ধগণ, আমাদের দায়ত্ব মহান | ফুগে ধুগে দেশে দেশে যৌবনই মুক্তির 
আলোক-বার্তকা বহন কাঁরয়াছে। বিশ্বের তরুণরা যে দণ্টান্ত স্থাপন 
কাঁরয়াছে আমাদের তাহার যোগ্য হইতে হইবে । আমরা যোগ্য হইলে, বিশ্বের 
অন্যান্য প্রান্তে তারুণ্যশান্তি যাহা করিয়াছে ভারতেরও তরুণ-তরুণীরা তাহা 
কাঁরতে পারিবে । আমরা এক এীতিহাঁসক মুহূর্তে জীবন ধারণ কাঁরতোছ 
ও ভারতের ভাগ্য ভারতের তরুণদেরই হাতে রাঁহয়াছে । এদেশের তরুণদের 
স্কন্ধে যে দায়িত্বভার ন্যস্ত রাহয়াছে তাহারা যে সে সম্পর্কে সচেতন সে- 
শবষয়ে আমার মনে কোনো সংশয় নাই । আম সংশয়শন্য যে তাহাদের ত্যাগ, 

হ৪খবরণ ও শ্রমের মূল্যে ভারত অচিরেই এক স্বাধীন দেশে পরণত হইবে ॥ 
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সে দেশে নরনারী মুক্ত মানুষ রুপে জন্মবে, তাহারা শিক্ষা ও আত্মাবকাশের 
সকল সুযোগ লাভ কাঁরবে । ভারত ম্বাধীন হইবে-_ সে বিষয়ে কণামান্র 
সংশয় নাই । প্রশ্ন হইল কখন স্বাধীন হইবে । আমরা সকলেই জাঁন্মিয়াছ 
দাস রূপে, কিন্তু শপথ করুন যে আমরা প্রত্যেকে মারব মুক্ত মানুষ রূপে । 
আর যাঁদ আমাদের জীবদ্দশায় ভারতকে জ্বাধীন দৌঁখয়া যাইতে না পার 
তবে অন্তত 'ভারতকে স্বাধীন করার প্রয়োজনেই যেন আমাদের জীবন সমাঞ্চি 
লাভ করে |... স্বাধীনতার পথ কন্টকাকীর্ণ__ 'িন্তু ইহাই অমরত্ব লাভের 
পথ । হে আমার মধ্যপ্রদেশের ভ্রাতা ও ভাগনশগণ, এই মহৎ পথে চলতেই 
আম তোমাদের আহবান কাঁরতোছি । 


মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্র-সম্মেলন 


১ ডিসেম্বর ১৯২৯ অমরাবতাঁতে অন7াত্ঠত সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপাঁতর ভাষণ । 


মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছান্রসম্মেলনে অংশ গ্রহণ কাঁরতে পারা আমার পক্ষে খুবই 
আনন্দদায়ক । এই ধরনের একটি ছান্ত্র সম্মেলনে যোগ দিতে পারা শুধু 
আনন্দেরই নয়, পরম সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে । তোমাদের স্তুতির জন্য 
বাঁলতোছ না, ইহা আমার অন্তরের গভীরতম কথা | ইহাতে কোনো আতরঞ্জন 
নাই | কেননা ছাত্রদের ঘাঁনঘ্ঠ সংস্পর্শে আসলেই আমার মনের দুয়ার 
খলয়া যায় । সকল 'দ্বধা-সংকোচ দূর হয়, আমার জীবনের চরম সত্যগদীলকে 
অকপটে প্রকাশ কাঁরতে পার । প্রায় এক দশক আগে আমি 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
অঙ্গন ছাড়য়া বাহর হইয়াছ । তবু আজও আম নিজেকে ছাত্র ভিন্ন 
আর কিছু ভাবতে পার না। শুধু গ্রভেদ এই তোমাদের বশ্বাবদ্যালয় 
অপেক্ষা বতমানে এক বৃহত্তর বশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্র আঁম-_- উহাকে 
সহজভাবেই “জীবনের বিশ্বাবদ্যালয়” বলা যাইতে পারে । আম জীবন 
সংগ্রামে নিযুক্ত এবং তাহা হইতে 'নত্যনৃতন বাণ ও আঁভজ্ঞতা আহরণ 
করতেছি । আদর্শবাদ এবং কম্পনা-প্রসৃত ভাবপ্রবণতা-_ যাহা ছান্রদের 
বৈশিষ্টা-_ আমাকে এখনো সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে নাই | সুতরাং তোমাদের 
অভাব ও ক্ষোভ, আনন্দ ও বেদনা, আশা ও আকাত্্ষা আমার পক্ষে অনুভব 
করা অসম্ভব নয় । 

তবুও এই সম্মেলনে সভাপাঁতত্ব করার যোগ্যতা আমার আদৌ আছে কিনা 
সে সম্বন্ধে গুরুতর সংশয় রাঁহয়াছে । ছান্রজীবনের আচরণের দক হইতে 
আমাকে চার কাঁরলে আশত্কা হয় আমাকে খুব সৎ কদ্বা ীনম্কলঙ্ক পাইবে 
না। সোৌঁদনের কথা আমার সুস্পম্ট মনে আছে, যোঁদন অধ্যক্ষমহাশয় আমাকে 
তাঁহার সমক্ষে ডাকাইয়া আঁনয়া কলেজ হইতে বাহম্কারের আদেশ জানাইয়া 
দিলেন । তাঁহার কথাগুলি এখনো আমার কানে বাঁজিতেছে : তুমিই এই 
কলেজের ছান্রদের মধ্যে সব চাইতে নম্টের গোড়া 1 

আমার জীবনের সে এক পরম স্মরণীয় দিন ৷ নানাঁদক "দয়া বিচার 
কাঁরলে বলা যায় সৌঁদন হইতে আমার জীবনের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া 
গেল । সৌঁদন আঁম প্রথম উপলাঁব্ধ কারলাম কোনো মহান আদর্শের জন্য 
নর্যাতন ভোগের পর কী স্বীয় আনন্দ আমাদের জন্য অপেক্ষা কারয়া 
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থাকে ! জীবনের অন্য কোন্‌ আনন্দ এই অপার আনন্দের সাঁহত তুলনীয় 
হইতে পারে ? ইহার সাঁহত তুলনীয় আর সকল অবস্থাই তুচ্ছ, আঁকিংকর | 
ইতিপূর্বে সামাঁজক টনৌতিকতার এবং জাতীয়তাবাদের তন্বগত ধারণার সাহত 
কিছুটা পাঁরাচিত হইয়াছলাম । 'কন্তু সেই 'দিনই প্রায় সকল ধারণার পরাঁক্ষা 
হইয়া গেল-_ তাহা আঁশ্নপরীক্ষাই বটে । সেই কঠিন পরীক্ষায় স।ফল্যের 
সাঁহত উত্তীর্ণ হইবার পর আম বাঁঝতে পারলাম আমার জাঁবনের গাঁতি ও 
ভাঁবষ্যং কার্যকম চিরকালের জন্য নিধধারত হইয়া গিয়াছে । 

বন্ধুগণ, তোমরা হয়তে। ভাঁবতেছ যে আম এক অদ্ভূত ব্যান্ত, তোমাদের 
সমস্যার 1ভতরে প্রবেশ কাঁরয়া নিজের কথাই চচণ কাঁরতে আরম্ভ কাঁরয়াণছ । 
কিন্তু আম এখানে কেন আ'সয়াঁছ 2 তোমরা কি আমার আসবার উদ্দেশ্য 
অনুমান করিতে পাঁরয়াছ ঃ নিশ্যয়ই আম নীতিজ্ঞান ও জাতীয়তাবাদ 
সম্পকে নিছক দীর্ঘ তত্বোপদেশ দিতে আঁস নাই । আমারি জীবনের আভিজ্ঞতা- 
লব্ধ সত্য তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আম আপিয়াছি । ইহা ক 
সত্য নয় যে একমাত্র আভজ্ঞতা ও দুঃখবরণের মধ্য দয়া যাহা আমরা 'লাঁখয়া 
থাকি তাহারই যথার্থ মূল্য আছে ? 

ভারতের সর্বত্র আজ এক ব্যাপক আলোড়ন শুরু হইয়াছে । 'বাঁভল্ন মত 
ও আদর্শের সংঘাত চলিতেছে । নানা প্রকাতির আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছে । 
তাহার কতকগুলি সংস্কারমূলক | বত'মান অবস্থার উন্নয়নই তাহাদের লক্ষ্য । 
অপর কতকগু।ল বৈপ্লীবক ধরনের-_ বর্তমান অবস্থার আমূল পাঁরবর্তন 
কাঁরয়া সম্পূর্ণরূপে নৃতন ব্যবস্থার পত্তন করিতে চায় । এই সংঘাতের মধ্য 
দিয়া নূতন ভারতবর্ষ জন্মগ্রহণ কাঁবতেছে । এই পাঁরাস্থিতিতে ভাঁবব্যতের 
দিকে তাকাইয়া তাহার গাঁতপ্রকাতি দির্ণয় করা সহজ নহে । যাহারা সজীব ও 
তরুণ, মহান আদর্শের স্বারা উদ্বুদ্ধ অথচ আত্ম-সংযত, যাহারা স্বীয় আদর্শের 
সাঁহত জাতির আদর্শের সার্থক সমন্বয় স্থাপন কাঁরয়াছে, যাহারা ইতিহাস- 
পাঠ সম্পূর্ণ কাঁরয়া শিক্ষণীয় বিষয় আত্মস্থ কাঁরয়াছে, কেবলমান্্ তাহারাই এই 
প্রকার দাঁয়ত্বশশীল কাজের উপযুক্ত । বর্তমানের দর্যোগপূর্ণ সময়ে একমাত্র 
তাহারাই ভাঁবষ্যং অগ্রগাতির পথের সন্ধান আঁবজ্কারের সুযোগ দিতে পারে । 

ভারতে সম্প্রাতককালে উদ্ভূত 'বাভন্ন আন্দোলনগ্ীল একাঁটি একাঁটি 
করিয়া বিশ্লেষণের পর সেগ্গীল সম্বন্ধে মত প্রকাশ কাঁরতে হইলে, দীর্ঘ 
সময়ের প্রয়োজন এবং একাদনের বন্তৃতায় তাহা সমাধা করাও স'ভব নয়। 


২৬৮ সুভাষ-রচনাবলাী 


সৃতরাং সে চেম্টা হইতে 'বরত থাকিব । কিন্তু একাঁট কথা জোর "দয়া বাঁলতে 
চাই । আমাদের এই কালজীর্ণ দেশে যাঁদ যৌবনের পুনরঃজ্জীবন চাই, সমগ্র 
ভারতবর্ধকে যাঁদ একটি মহান জাতর্‌পে সংহত করতে চাই, তবে আমাদের 
ভালোমন্দ বোধের নোৌতিকতার মহ্জাগত পুরানো ধারণা ঢালয়া সাজতে 
হইবে । দাশশনক পাঁরভাষায় বলিতে গেলে আমাদের পুরাতন অথচ বর্তমানেও 
প্রচলিত সামাজক ও নোৌতিক মূল্যগুঁলর পুনমূ্ল্যায়ন কাঁরতে হইবে । 

গভীর বিচার ছাড়াই, আপাতদৃঘ্টিতেই দেখা যাইবে যে আমাদের দেশের 
সাম্প্রাতক আন্দোলনগুি দ্‌ঢমূল নহে, একান্তই ভাসা ভাসা ; মানুষের 
আত্মার গভীরে আবেদন স্যাঁষ্ট না কাঁরয়া, অভাব-আভিযোগের প্রান্তসীমা মাত্র 
স্পর্শ কারয়াছে। অবশ্য আমার বলার উদ্দেশ্য ইহা নয়। এগুঁল কোনো 
উদ্দেশ্য সাধন করে না, কাঁরতেও পারবে না । আসলে ইহাদের উদ্দেশ্য সাধনের 
ক্ষমতা অত্যন্ত ক্ষীণ । সমগ্র আঁতকে জাগাইতে হইলে এইরূপ অগভীর 
আন্দোলন দৃশ্যত আমাদের কোনো কাজে আঁসবে না । আমাদের চরম লক্ষ্য 
জাঁতর জাগরণ । কোনো অগভীর জাগরণ নহে । আত্মরক্ষার জাগরণ । 
সুতরাং সমগ্র জাতিকে জাগাইবার জন্য আমাদের উদ্যোগী হইতে হইবে ॥ 
অনাতকালমধ্যে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপায় খুজিয়া বাহর কারতে হইবে। 

আমাদের এই প্রাচীন দেশের সভ্যতাও প্রাচীন ৷ তৎসন্বেও ইহার অন্ত- 
রধৃহত শান্ত সম্পর্ণরূপে নিঃশোঁষত হয় নাই । জাত হিসাবে আমরা অনেক 
ঘাত-প্রাতঘাত বীরোচিতভাবে আঁতন্রম করিয়াছ । কখনো কখনো পধযুদদ্ত 
হইলেও আজও আমরা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাই নাই । যাঁদ কখনো শ্রান্ত বা 
অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাঁক, তাহাতে অবাক হইবার কিছ? নাই । কারণ এঁ-সব 
মুহৃত আমাদের বিশ্রামের সুযোগ আনিয়া দয়া জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করে ॥ 
আজ আমরা ক্লান্ত এবং 'দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পাঁড়লেও জাতি হিসাবে আমরা 
মৃত নাহ । জাত ও ব্যান্ত হিসাবে, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে, সৃজনীপ্রাতভার 
জন্য, আমাদের গৌরব বোধ কারবার সংগত কারণ রাঁহয়াছে ৷ এইগুলিই 
প্রাণ-স্পন্দনের স্ানশ্চিত লক্ষণ । আমাদের মধ্যে এই ধরনের একজনও 
অবশিষ্ট না থাকলে, জাতির জাগরণের সকল আশাই 'বলংপ্ত হইবে । 

কন্তু প্রাণ-স্পন্দন আমাদের সংশয় কারবার নয় । জাতির পুনর্জাগরণের 
জন্য সকল উপাদানও সমভাবে বিদ্যমান । এই কারণেই গৌরবোজ্জবল 
ভাঁবষ্যতের স্বস্ন দেখবার উদ্দীপনা এখনো আমাদের অন্তরে রাহয়াছে ৷ 
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এই অন্তরাত্মার জাগরণ চাই । একমান্র এই জাগরণই আমাদের জীবনের 
মৌল রূপান্তর ঘটাইবে । আধাআধ সংস্কার গকম্বা বাহ্যক পাশে কোনো 
কাজ হইবে না । সম্পূর্ণ নূতন জীবনে উত্তরণের জন্য আমাদের চাই সবণ- 
গগীঁণ পারবর্তন । এই পাঁরবর্তনকে আমরা “সম্পর্ণে বিপ্লব আখাক়িত 
করতে পার । 

বস্লবঃ কথাটি শুনিয়া আপনারা চমাঁকত হইবেন না। ধিপ্লব কোন 
পথে প্রবাহত হইবে সে সম্পর্কে আমাদের মতভেদ থাঁকতে পারে ; কিন্তু 
ণবসলবে ীবধ্বাস করে না, এমন একাটি লোকেরও এ-যাবৎ সাক্ষাৎ পাই 
নাই । শীববর্তন, ও শবস্লব এর মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নাই। 
অন্পসময়ের মধো 'বিবত ন বিপ্লব ছাড়া আর কহ: নয়, দীঘণতর সময়ের মধ্যে 
সম্পাঁদত িদ্লবকেই বলে বিবর্তন । এই দুইটি প্রত্যয়ের পশ্চাতে রহিয়াছে 
পাঁরবর্তনের ধারণা ; দুইটি প্রত্যয়েরই নাঁদর্টি স্থান রাহুয়াছে । একাঁট আর- 
একটির বকল্প হইতে পারে না। 

আগেই বাঁলয়াছি, ভালো ও মন্দ সম্বন্ধে কতকগুল প্রচলিত ধারণার 
শারবর্তন আমাদের কাঁরতে হইবে । আম আরে। বাঁলয়াছ আমাদের গতান;- 
গাঁতক আঁস্তত্বের কাঠামোকে ঢালয়া সাজা প্রয়োজন ! সেই পথেই জাতির 
প্রকৃত সংহাঁত সষ্ট হইয়া সভ্যজগতে আমাদের সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা দান 
কাঁরবে ৷ যে জীবন প্রাত্যাহকতার উধের্ব কোনো বৃহত্তর এবং মহত্তর আদর্শ 
দ্বারা অনপ্রাণত হয়, ভাহার কিছু মূল্য আছে। যে জাঁতর কোনো 
উচ্চাকাতক্ষা নাই, তাঁর বাঁচবারও আধকার নাই । আ'ম সেজন্য এ কথা কখনোই 
বালব না যে কেবলমান্ত্র সংকীর্ণ স্বাঞ্থাসাদ্ধর জন্যই কোনো জাতি উন্নাতর 
চেষ্টা কাঁরবে । মানবসমাজে ওদাষ" ও মাহাত্বা বাঁদ্ধর জন্য জাতিকে অগ্রসর 
হইতে হইবে, যাহাতে শেষ পর্যন্ত এই পাথবী মানুষের পক্ষে মহত্তর ও 
সন্দরতর আবাসযোগ্যস্থান হইরা উঠে ! 

জাতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদানই ভারতে রাঁহয়াছে__ 
বৈষায়ক, নৌতিক, আঁঝ্মক-_ যেকোনো দকেই তাকাই-না কেন, ইহার 
কোনো অভাব গোচরে আসে না। ভারতের হাতহাস কত প্রাচীন তাহার 
চূড়ান্ত 'নিম্পাত্ত না হইতে পারে, কিন্তু আসল কথা এই ভারতবর্ষ মৃত নয়, 
এখনো জশীবত ৷ ভারতবর্ষ কেন বাঁচিয়া আছে ? শুধু ক তাহার গৌরব ও 
সহত্বের পুনরুজ্জীবনের জন্য ? ভারতবর্ষ বাঁচয়া রহিয়াছে এই কারণে যে 
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ণবশ্বের ভান্ডারে এখনো বৃহত্তর ও গৌরবোত্জবল কিছু তাহার দান কারবার 
রাহয়াছে । 

ভারতবর্ষের চরম লক্ষ্য কী 2 তাহার জনসমাজের কার্ক্রম কী ? প্রথমত 
তাহাদের আত্মরক্ষা কাঁরতে হইবে, তারপর 'বিম্বের সভ্যতার ভান্ডারে কিছু দান 
কাঁরতে হইবে । অজস্র বাধা সত্বেও, অতাঁতে ভারতবর্ষের অবদান আঁকণ্চিংকর 
নহে । সুতরাং আমরা অনায়াসে অনুমান কাঁরতে পার, যাঁদ বাধাহীনভাবে 
দনজের পথে বিকাশের স্বাধীনতা থাকত, তবে মানব-জাতির সংস্কীত ও 
সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারত কী পাঁরমাণ দান কাঁরতে পাঁরত। 

আমি দ্‌টঢুভাবে বি“বাস কার যাঁদ আমাদের দেশবাসীর মনে অন্তহীন 
উদ্দীপনা ও অন:প্রেরণা সঞ্চার কারতে পারতাম ভারতবর্ষ আঁবশ্বাস্য কর্ম 
সাধন কাঁরয়া বিশ্বে বস্ময় সাঁন্ট কাঁরতে পারত । আমাদের এই সপ্ত জাতি 
একবার জাগয়া উঠিলে প্রথম সাঁরর অগ্রসর পাশ্চাত্যজাতিসমূহকে অনায়াসেই 
ধপছনে ফেলিয়া যাইবে । আমাদের প্রয়োজন একাঁট যাদুদন্ড যাহার স্পর্শমান্তর 
একট 'বচ্ছারত শিহরণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সণ্মারত হইয়া আঁত্মক প্রস্তুতির 
আহ্বান জানাইবে । ফরাসী দার্শীনক বের্গস “এলান ভাইটাল” অর্থাৎ প্রেরণা- 
দায়নী শান্তর কথা বাঁলয়াছেন, ইহা সেই প্রাণশীন্ত যাহা পাঁথবীকে কর্ম 
সাধনার ও প্রর্গাতর পথে প্রবর্তিত করে । আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাণশান্ত 
কণ হইতে পারে ? স্বাধশনতা, আত্মবিকাশ অথবা অস্ত্োন্নয়নের জন্য 'নরবাচ্ছন 
আক যাহা আমাদের মনের গভনরে 'নাহিত রাঁহয়াছে । সকল প্রকার বন্ধনের 
শবরুণ্ধে বিদ্রোহ, আত্মীবকাশের জন্য বেগবান প্রবণতার অপর একাট দিক মান্র। 
যাঁদ সত্যই তোমরা বন্ধনমূন্ত হইতে চাও, বন্ধনের শৃঙ্খল ভাঙিবার জন্য 
ধদ্বধাহীনভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে এবং স্বাধীনতার পথে সকল অন্তরায় চুর- 
মার কারয়া ফোৌলতে হইবে । এই প্রকার বিদ্রোহে তোমাদের সাফল্য স্বাধীনতা 
অর্জনের মতোই প্রাতম্ঠা পাইবে । যাহাদের আত্মসন্মানবোধ সর্বোতভাবে লুপ্ত 
হইয়াছে, তাহাদের কথা ছাঁড়য়া দিলে অবাঁশন্টেরা সর্বদাই দাসত্বের জবালা ও 
অবমাননা বোধ করে। বিভিন্ন ব্যান্তর নিকট সেই অনুভূতি যতই 'বাঁভন্ন 
মান্রায় আভব্যন্ত হইয়া থাকুক-না কেন ৷ এই অনুভ্ীত তণব্র হইয়া উঠিলে বন্ধন 
আর সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠে । এই অবস্থায় পেশছাইলে সকল বন্ধনে 
আঁস্থর হইয়া পাঁড়তে হয় এবং যাঁদ সেই অবসরে সামান্য মুক্তির দ্বাদও আমরা 
পাই, বন্ধনমোচনের আঁদ্থরতা আরো বাঁড়য়া উঠে । আমাদের মতো সাধারণ 


সঃভাষ-রচনাবলণ ২৭১ 


মানুষ অপর কোনো স্বাধীন দেশের আর্জত অভিজ্ঞতা হইতে অথবা সে দেশের 
ইতিহাস পাঠ করিয়া সেখানকার পাঁরাস্থাত ও পাঁরবেশের মননার দ্বারা 
স্বাধীনতার স্বাদ উপলাব্ধ কারয়া থাঁকি। স্বাধীনতা অজর্নের পূর্বে যে-কোনো 
জাতকে কাঠন পরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে । 

এই পরীক্ষার প্রকীতি কী ? একাঁদকে সকল প্রকার জাতীয় অবমাননার 
বিরুদ্ধে, জাঁতধর্মের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা তীব্রতর কাযা তুলিতে 
হইবে, অপরপক্ষে স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা ক্রমশই প্রবলতর কাঁরয়া তুলিতে 
হইবে | বাস্তাবকপক্ষে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই কঠিন পরাক্ষা ও 
তপস্যার আনবার্ধ প্রয়োজনীয়তা রাঁহয়াছে । এই সংগ্রামে উপযুক্ত উদ্দীপনা 
সণ্তারের জন্য আমাদের শুরু কাঁরতে হইবে ইতিহাস পাঠ দিয়া এবং 
ভারতবর্ষের জনগনের পতনের কারণ "নির্ণয় কারতে হইবে । অতঃপর প্রকৃত 
আদর্শ সম্বন্ধে গভীরভাবে পর্যালোচনা করার সময় মনোধৌোগ সহকারে পরাধীন 
দেশের অবস্থার সাঁহত স্বাধীন দেশের অবস্থার তুলনা কাঁরতে হইবে । 

3910577, মন্ত্রগণপ্ত অনুষ্ঠান বা দীক্ষার একটিই অর্থ : স্বাধীনতার 
বেদীতে আত্মীনবেদনের সংকল্প গ্রহণ ৷ সম্পূর্ণরূপে আত্মীনবেদন একাঁদনে 
আয়ত্ত করা যায় না। স্বাধীনতার জন্য আমাদের আকাতক্ষা যত প্রবল হইবে ততই 
আমরা আমাদের হৃদয়ে স্বগীয় আনন্দ লাভ কাঁরব । ভাষায় এই অনুভূতি 
ব্যন্ত করা যাইবে না। এই আনন্দের সন্ধান পাইলে জীবনের মহত্তর লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ধ'রে ধীরে উপলাব্ধ করিতে হইবে । এই উপলাম্ধ 
আমাদের 'িপ্লবের পথে পারচাঁলিত কাঁরবে ; আমাদের সকল অনুভাতি, আশা- 
আকাক্কষার সম্পণ/রপে রুপান্তর ঘটবে । অতঃপর আমাদের জীবনে একমান্তর 
স্বাধধনতারই মূল্য থাঁকবে এবং সকল অন্তর দয়া, আর কাহারো নহে কেবল 
স্বাধীনতার প্‌জা কাঁরয়া, জীবনের প্রাতি আমাদের দৃম্টিভাঁঙ্গর, আমাদের 
মূল্যবোধেরও পাঁরবর্তন ঘাঁটবে । তখন আমরা একমান্ সেই আদর্শকেই অন*- 
সরণ কণরব ৷ এই রূপান্তরকালের অনুভ্যাতর সাক বিবরণ ভাষায় ব্যন্ত করা 
অসম্ভব | কিন্তু এ কথা বলা যায় একবার এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়ে গেলে 
আমরা নবজন্ম লাভ করিয়া প্রকৃত অর্থে "দ্বিজত্ব" প্রাপ্ত হইব । তারপর আমাদের 
অন্তর সর্বদাই স্বাধীনতার স্বাদে সেই ভাবনায় ভাঁরয়া থাঁকবে। আমরা 
তাহার স্বপ্ন দোঁখতে থাকব । স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা, যাহা জীবনের, 
সবোত্তম আকাক্্ষা_ আমাদের সকল কর্মে তাহার আঁভব্যন্তি হইতে থাকিবে । 
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এক কথায় বালিতে হয় : আমরা স্বাধীনতার ভাবনায় উদ্বেলিত হইয়া, সেই 
অমূল্য সম্পদ করায়ত্ত করিতে জীবনের সর্বম্ব পণ করিব । 

স্বাধীনতার আকাৎক্ষা একবার হৃদয়ে জাগ্রত হইলে, তাহা তৃপ্ত না হওয়া 
পর্যন্ত আমাদের মনে কোনো শান্ত থাকবে না। আকাত্কষা পূরণের জন্য 
আমাদের সকল প্রকার সংগত ও সম্ভাব্য পথ গ্রহণ কাঁরতে হইবে । সেই 
উদ্দেশ্যে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের শারীরিক, মানাসক, নোতিক ও 
আধ্যাত্মক সকল প্রকার শান্ত ও তেজ সংহত কাঁরতে হইবে । এতকাল যাহা 
ধশাখয়াছি তাহার অনেক কিছুই ভুলিয়া যাইতে হইবে । আর এতাঁদন যাহা 
শাখ নাই, তাহা নূতন কাঁরয়া এখন শাখিতে হইবে । যেহেতু স্বাধীনতার 
গুরু দায়ত্ব আমাদের বহন কাঁরতে হইবে, সে কারণে আমাদের শরীর ও 
মনের শান্ত নূতন উদ্যমে বাদ্ধি কারিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে যেমন পাঁড়তে 
হইবে নুতন পাঠ তেমান সামায়ক উপভোগ এবং িবলাসব্যসনগুলর মতো 
জশবনের বাঁহর্ভাগের মৃত খোলস ঝাঁড়য়া ফৌলয়া দিতে হইবে । এক কথায়, 
পুরানো অভ্যাস বর্জন কাঁরয়া আমাদের সম্পূর্ণরূপে জীবনের নূতন গাঁতপথ 
অবলম্বন কাঁরতে হইবে । এইভাবে শান্তমান ও কলহষমুক্ত হইয়া সামাগ্রকভাবে 
জীবন পূর্ণতার প্রাতচ্ছবি হইয়া উঠিবে এবং আমরা স্বাধীনতা লাভের 
উপযন্ত হইয়া উঠিব । 

আসলে ব্যান্তমানূষ একাঁট সামাজিক সত্তা । তাহাকে সমাজ হইতো বাঁচ্ছল্ন 
কারয়া দলে, তাহার ব্যান্তত্বের গবকাশ রুদ্ধ হইয়া যায় । শরীরের ও আত্মার 
সর্বাঞগীন বাপ্ধর এবং মানাঁসক প্যাষ্টর জন্য ব্যান্তকে সাজেরউপর বহুলাংশে 
নির্ভর কাঁরতে হইবে । আমাদের উপলাব্ধ কাঁরতে হইবে যে সমাজের অবাধ 
উন্নাত ব্যাঁতরেকে ব্যন্ত-মানুষের একক উন্নাতির কোনো সার্থকতা বা ব্যবহারিক 
মুল্য নাই । কৃচ্ছসাধক সন্যাসীর জীবনাদশ সমাজে গ্রহণীয় নয় । আদর্শের 
সামাজিক কোনো তাৎপর্য নাই । আমার নিকট তাহার কোনো গ্‌রুত্বও নাই, 
সুতরাং যাঁদ স্বাধীনতাকে আমাদের জীবনের মৌলিক নীতিরুপে গ্রহণ কাঁর 
এবং ইহাতেই আমাদের সকল উদ্যোগ ও কর্মের প্রেরণার উৎসনূল রু 
স্বীকার কাঁর, তাহা হইলে এই মহান আদর্শের ভীত্িপ্রস্তরের উপর সমাজ- 
সংস্কারের উৎসমূল স্থাপন কাঁরতে হইবে । আঁচরেই আমরা হৃদয়ত্গম কাঁরব, 
যে সাঁরুয় নাঁতাঁট স্বাধীনতার আদর্শের 'ীপছনে শীনীহত রাহয়াছে, তাহা 
সমাজ-ীবঞ্লব ছাড়া আর কিছ নয় । সমগ্র সমাজের স্বাধীনতার কথা বিলে 
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বুগঝতে হইবে ম্ত্রী-পুরুষের স্বাধীনতার কথাই বলা হইতেছে । উচ্চবর্ণের 
স্বাধীনতার সাঁহত তথাকাঁথত অনগ্রসর বর্ণের স্বাধীনতাকেও স্বীকীত তে 
হইবে | স্বাধীনতার সংজ্ঞায় ধবত্তবান ও দাঁরদ্রের, নবীন ও প্রবীণের এবং সকল 
ধমশাবলম্বীর স্বাধীনতাই স্বীকৃত । সকল শ্রেণীর ও ব্যন্তির, সংখ্যাগুর; বা 
সংখ্যালঘু যে-কোনো সম্প্রদায়েরই তাহারা হউক-না কেন, বলা বাহল্য বনা 
বৈষম্যে তাহাদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে ৷ এই দষ্টকোণ হইতে দেখলে 
স্বাধীনতা ও সমতা একার্থক এবং আমরা জানি সমতাবোধ আমাদের সৌন্রান্রের 
অধকারী কাঁরয়া তোলে । 

কোনো সমাজ বন্ধনমূত্ত হইবার পূর্বে সেই সমাজে আইন ও সামাঁজক 
শবযয়ে নারীদের প্রাত পুরুষের সমানাধকার প্রসারত হওয়া কর্তব্য । যে- 
সকল সামাজিক রীত-নশীত ও এীতহ্য কোনো কোনো শ্রেণী ও ব্যক্তির স্থান 
সমাজে নামাইয়া দিয়াছে, ধনর্মমভাবে সেগুলি ধংস কণিরতে হইবে । ধনী ও 
দঁরদ্রের সামাজিক মর্যাদার প্রভেদের অবসান করিতে হইবে । সমাজ-্রগাঁতর 
পথে 'নার্বশেষে সকল প্রকার অবরোধ বজন কাঁরতে হইবে । শিক্ষা ও 
উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাতাটি ব্যান্তকে সমান সুযোগ দিতে হইবে ৷ যুবক বলিয়া 
যৌবনশ্ান্তকে তুচ্ছজ্ভান করা চাঁলবে না । আমাদের দেশে শেষ পর্যন্ত তরুণ 
এবং তরুণদের উপর সকল প্রকার সমাজ-সংস্কার এবং সরকার-পাঁরচালনার 
দায়িত্ব অন কাঁরতে হইবে । সামাজক, রাজনোৌতিক অথবা অর্থনৌতিক__ 
প্রত ক্ষেত্রে আমাদের সকলের সমানাধকার থাকবে, সামান্যতম বৈষম্যও 
অনুমোদন করা যাইবে না। সকলের জন্য সমান আঁধকার ও সমান সুযোগ, 
সম্পাত্তর সমান বন্টন, বৈষম্যমূলক সকল সামাঁজক আইনের পাঁরহার, জাতিভেদ 
প্রথা বিলোপ এবং বৈদোশক শাসন হইতে দেশের মান্ত-সাধন__ এই মৌলিক 
গৃভীত্তভ্গমর উপর আমাদের বাঁঞ্ছত নূতন সমাজ গাঁড়য়া তুলতে হইবে। 

বন্ধুগণ, তোমাদের মনে হইতে পারে এগ্ীল আকাশ-কুসমে পর্যবাঁসত 
হইবে । তোমরা কেহ কেহ আমাকে হয়তো বাস্তবসম্পর্কীবহীন 'দবা-্বস্নে 
মশগুল বাঁলয়া ভাবিবে ৷ যাঁদ সেই কারণে আমাকে বর্জন কর তবে আম 
অসহায় । এই অপরাধ আমাকে মানিম্কা লইতে হইবে এবং প্রকাশ্যেই স্বীকার 
কাঁরতে হইবে যে বাস্তাঁবকই আমি দিবাস্বগ্নাবলাসী । আম কোন্‌ স্বম্নে 
গবভোর একের পর এক তাহা তোমাদের সম্মহখে উদ্বাঁটত কাঁরয়াছি। আমার 
ধানকট সেগুণল বাস্তবে মাণ্ডিত বাঁলয়া প্রীতভাত হইতেছে । এই স্বস্পগ্ীল 
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হইতেই আমার জীবনের প্রেবণা ও শান্ত আহরণ করিয়া থাঁক । এই স্ব্ন- 
বা্জত হইলে আমার জীবন অর্থহীন মাধূর্যহীন হইয়া আমার পক্ষে 
অসহনীয় হইয়া উঠিত, শুধু তাই নয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ এবং শুন্যগর্ভ' 
দর্শনীয়রূপে পযবাঁসত হইত 1 আপন মাহ্মায় উত্জবল, স্বাধীন ভারতের 
স্বপ্ন আমার আত রয় স্ব্ন। আম দ্বশ্ন দেখি, ভারতবর্ষ আপন গৃহের 
আঁধষ্ঠান্রী দেবীরূপে সানন্দে ও অবাধ অধিকারে তাহার সন্তান-সন্তাঁতদের 
ভাগ্য পারচালনা কারতেছেন । আঁম স্বপ্ন দেখ স্থলে, জলে অন্তরীক্ষে 
প্রসারিত স্বাধীন ভারতে সেনাবাহনীসহ একাঁট সার্বভৌম ভারতীয় কমন- 
ওয়েল: গাঁড়য়া উঠিয়াছে । আম স্বপ্ন দোখ স্বাধীন ভারত বিশ্বের বাভন্ন 
দেশে তাহার দৃত পাঠাইয়াছে । আম মহৎ স্বপ্নে বিভোর হইয়া দৌখতে চাই 
যে আমাদের ধান্রী ভারতবর্ষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের শ্রেঘ্ঠ গৌরবে উদ্ভাসিত 
হইয়া 'বস্ময়ীবমুগ্ধ বিশ্বের সম্মুখে উচ্চাশর হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন । স্বপ্নও 
বটে, আমার এঁকা'দ্তিক আকাত্ক্ষাও বটে ষে, আমাদের এই ভারতবর্ষ সত্য ও 
্বাধীনতার বাণী বশ্বের সকল দেশে প্রেরণ কাঁরবে । 

আমার 'প্রয় ছান্র-বন্ধুগণ, আজ তোমরা নিছক ছাত্র হইতে পার, কিন্তু 
আমাদের দেশের ভাঁবষাতের আশা-আকাক্্ষা এবং কল্যাণ তোমাদের উপর 'নিভ'র 
কাঁরতেছে এবং দ্বাধীন ভারতের তোমরাই উত্তরাধকারী ৷ এইজন্যই আমার 
কছু আশা, আকাক্ক্ষা ও স্বদ্নের শারক হইবার জন্য হৃদ্যতার সাহত তোমাদের 
আভনন্দন জ্ঞাপন কাঁরয়াছ । তোমাদের উপহার 'দবার মতো আমার আর 
কছ্‌ নাই । তোমরা ?ক ইহা গ্রহণ কারবে না? তোমরা সতেজ এবং তরুণ, 
হৃদয় নূতন আশায় কানায় কানায় ভরপুর । জীবনের মহত্তর এবং উচ্চতর 
আদরশশসমূহ তোমাদের সম্মুখে উন্মুস্ত হওয়া উচিত । আদর্শ যতই উচ্চতর 
হইবে ততই তোমাদের স্প্তশান্তসমূহকে আরো উত্তমরূপে জাগ্রত কাঁরয়া 
তুলিবে। অতএব প্প্রয় ছান্রগণ উীত্বণ্ঠ হও, জাগ্রত হও । আপন বৃত্তিতে 
ধানজেকে জাগ্রত কাঁরয়া তোলাই ছাত্রদের একমান্র করণীয় নহে । আরো 
উচ্চতর এবং মহত্তর আদর্শ উদযাপনের জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে । 
একমান্র ক্ষ্যান্নবাত্বর জন্যই তো মানুষ জীবনধারণ করে না। খাদ্য ও বস্ব্ের 
উদার সরবরাহ হইলেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয় না। আমি 
তোমাদের সম্মখে ভবিষ্যতের চিন্র তুলিয়া ধাঁরয়াছি। স্বঞ্নের এই চিন্ত বাস্তবে 
[পরায়ত কারতে হইলে, তোমাদের সকলকেই কোনো-না কোনো কর্মে নয 
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হইতে হইবে । যত সামান্যই হউক-না কেন, তোমাদের িছহ পাঁরমাণে আত্ম- 
ত্যাগ করতে হইবে । সেক্ষেত্রে আগামী দন গ্ীলতে 1নপাড়ন ও ানযণতনের 
জন্য প্রস্তুত থাকো । আগামীকাল তোমাদের উপর ষে কঠিন দা?ব আগসবে 
তাহার মুখোমুখি দাঁড়ীইবার জন্য শরীর ও মনে শান্ত সন্চয় করো । তোমাদের 
সকল প্রকার পাঠগ্রহণ এই আদর্শের প্রাত দান্ট রাঁখয়া গনয়ন্তিত 
কাঁরতে হইবে । 
জীবনের যে ন্র আম এখানে তোমাদের ঠনকট উন্মোচিত কাঁরয়াছ 
তাহাতে অন্তহশন দহঃখ নিপীড়ন ?নাহত রাঁহয়াছে । তাহা অস্বীকার কারবার 
নয় । আমাকে খিশবাস করো তাহার ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্যে প্রচুর আনন্দও 
ইহাতে 'নাহত রাঁহয়াছে। তোমাদের জন্য যে পথরেখা অনাবৃত করিয়াছ 
তাহা নঃসংশয়ে কঠিন, কন্টকাকীণণ। শকন্তু এই পথরেখাই দি গৌরবের 
একমাত্র পথ নহে £ স্বাধীনতার এই তীর্থ-পারক্রমায় এক্টবদ্ধভাবে হাতে হাত 
ধাঁরয়া আভিষানে যোগ গদবার জন্য তোমাদের আমন্ত্রণ জানাইতেছি'। মানব- 
জশীবনে এইভাবে আমরা সর্বোত্তম পুরস্কার লাভ কাঁরব | যাঁদ আকাশ ব্যর্থতা 
ও ধুনপশড়নে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, দুখ ও বেদনাবোধ প্রাতপদে প্রাতহত 
করে, তথাঁপ আন্তম লক্ষ্যে পেশীছিয়া গবধাতর ীবধানে অপার আনন্দ এবং 
শা*বত জীবনের অধিকার আমরা লাভ কাঁরবই । 
বিন্দেমাতরম? ॥ 
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ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আগেই আমার িববৃতি 
দেওয়া উঁচত ছিল । কিন্তু সব তথ্য জানিয়া লইবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা কারয়াই 
এতাঁদন 'িবৃতিদান হইতে আম াবরত থাঁকয়াছি। ১ ডিসেম্বর নাগপুরে 
অনেক ঘটনা ঘাঁটয়া গিয়াছে । সোঁদন আম ঘটনখস্থলে উপাস্থত ছিলাম না। 
অমরাবতীতে প্রাদেশিক ছান্র সম্মেলনে সভাপাতিত্ব করার উদ্দেশ্যে ৩০ নভেম্বর 
আম নাগপ:র ত্যাগ কাঁরয়া যাই । তাই যে-সব ঘটনার ফলে ট্রেড ইউানয়ন 
কংগ্রেস 'দ্বিধাবভন্ত হইরাছিল তাহা আম অপরের মুখে শাঁনয়াছি । অমরাবতা 
হইতে ধফাঁরয়া আসিয়া এ-সকল ঘটনার কথা ও নতুন কর্মকত্ণাদের নাম 
জানতে পার । দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় পক্ষের সঙ্গেই আম কথা 
বাঁলয়াছি। ট্রেড ইীনয়ন কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ পাঁরাম্থাঁতি সম্পকে জওহর- 
লাল নেহরু একটি চমৎকার বিবৃত দয়াছেন-_ উহাতে সব কথা বুঝাইয়া বলা 
হইয়াছে । আম 'ববৃতিটি পাঁড়য়াছ । এখন আম বর্তমান পাঁরাস্থাত 
সম্পর্কে সংস্পম্ট ধারণা কাঁরতে পাঁরয়াছি ও এশীবষয়ে আমার নিজের 
কর্তব্যও 'নর্ধারণ কাঁরতে পাঁরয়াছি । 

প্রথমত, আম খুব জোরের সঙ্গেই বালব যে দ্রেড ইডীনয়ন কংগ্রেসে 
দাঁক্ষণপন্থী বনাম বামপন্থীদের যে পারস্পারক বিবাদ চলিতেছে তাহাতে 
আম আন্তাঁরকভাবে দুঃখিত । এ দেশে ট্রেড ইডীনয়ন আন্দোলন বকাশের 
সঙ্গে সত্গে বামপন্থীদের আঁবভব ঘাঁটয়াছে ও সম্প্রতি তাহাদের শান্ত 
ও গুরুত্ব বাঁড়তেছে । ইহা যেমন স্বাভাঁবক, তেমনই আমার মতে, ইহা 
বাঞ্নীয়ও । আম দাঁক্ষণপন্থীদের নিকট হইতে যাহা শ্ানয়াছি তাহাতে 
আমার ধারণা জাঁন্ময়াছে যে তাঁহারাও ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেসে বামপন্থীদের 
আবির্ভাবকে ম্বাগত জানাইয়াছেন । তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ-_ যাঁহাদের 
সম্পর্কে আম গভীর শ্রদ্ধা পোষণ কাঁর-- এমনও বাঁলয়াছেন যে একাদন না 
একাদন বামপম্থীরা নেতৃত্ব দখল কাঁরবে ৷ তাই দাক্ষণপন্থীরা বামপন্থীদের 
প্রীতি কেন অসয়া পোষণ কাঁরবেন আমি তাহা বুঝতে অক্ষম । 

ব্যাতগত 'ববাদ ও 'বিতকের অন্তরালে দাঁক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের 
দণ্টভগ্গীগত পার্থক্য আছে। বামপন্থীদের স্দানাদর্ট নীতি ও বাশষ্ট 
মানাসকতা আছে । দাক্ষণপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ না কারয়া 
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নিজেদের আদর্শের 1ভীত্তিতেই বামপন্থীরা জনসমর্থন চাঁহিবে | বস্তুত, দাঁক্ষণ- 
পন্থীদের বিরদ্ধে ব্যান্তগত আক্রমণ না চালাইলেই বামপন্থীদের উদ্দেশ্য বোশ 
সফল হইবে । ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাধীনর্বাহক পাঁরষদে হুইটালকমিশন 
সম্পাঁকত প্রস্তাবের উপর ভোট গনবার আগে আঁম এই নৈর্বযান্তক মনোভাব 
গ্রহণের সপক্ষে বলিয়াছিলাম । ব্যান্তুগত 'বসম্বাদ অবাঞ্ছনীয় ৷ তাহা ছাড়াও 
আমি খুব জোরের সঙ্গে বালতে চাই যে দাঁক্ষণপন্থীদের 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য- 
বাদের দালাল বলা যেমন ভুল, বামপন্থীদের মচ্কোর দালাল বলাও 
তেমনি ভুল । 

আম জান যে গিরনি কামগার ইউনিয়ন-_ যাহার সদস্য সংখ্যা ৪০ 
হাজার-_ স্বীকৃতি দান করার পরই এই ভুল বোঝাবাঁৰঝ সৃষ্টি হয়। 
দাঁক্ষণপম্থীরা মনে কারলেন যে এই স্বীকাঁত দানের ফলে বামপন্থীদের শান্ত 
অকস্মাৎ বাঁড়য়া গিয়াছে ও তাহাতে তাহারা অসুখী হইলেন । এই স্বীকীতি 
দানের জন্য বামপন্থীরা দোষভাজন হইতে পারেন না ; তাঁহারা নিজ শীন্ততে 
কারীনর্বাহন পাঁরষদে এই প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে পারতেন না। কয়েকজন 
দক্ষিণপন্থী অথবা কয়েকজন অ-কাঁমউীনণ্ট বামপন্থীর এমন ভোটদানের ফলেই 
এ প্রস্তাব গৃহীত হয় । ইহা সস্পন্ট যে কাঁমউীনষ্ট বামপন্থীরা অপ্রত্যাশিত 
স্থাম হইতে সমর্ধন পাইয়াছেন । শীগরানি কামগার ইউীনয়ন সম্পরকে ভোট 
গ্রহণের সময় আমি উপাষ্থত ছিলাম না। 'কম্তু 'গরান কামগার ইউীনয়নের 
পক্ষে ভোট দিয়াছেন এমন কয়েকজন অ-কাঁমউীনিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতার 
1নকট আমি শুনিয়াছ যে যেহেতু 'গরানি কামগার ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের হাতে 
তীব্র উৎপশড়ন ভোগ করিতেছে তাই তাঁহারা ইহার সমর্থনে দাঁড়াইয়াছেন। 
তাঁহারা আরো বাঁলয়াছেন যে সব ব্যাপারেই তাঁহারা গিরাঁন কামগার ইডীনিয়নের 
প্রাতীনাধদের সমর্থন করিবেন না। দাক্ষিণপন্থীদের মধ্যে কেন হঠাৎ 
পরাশজতের মনোভাব দেখা দিল ও তাঁহারা কংগ্রেস পাঁরত্যাগগ কাঁরয়া গেলেন 
তাহা আম জানি না। পাণ্ডত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার বিবৃতিতে ইহা 
সুস্পম্টভাবে বাঁলয়াছেন যে দক্ষিণপম্থঁরা তাঁহাদের সমর্থকদের সমবেত করিতে 
পারলে তাহারা সংখ্যাগারঘ্ঠতা লাভ কাঁরতে পারেন : এবং যাহারা গিরান 
কামগার ইডীনয়নের স্বাঁকীতির সপক্ষে ভোট "দিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সব 
বিষয়ে একমতাবলম্বী নন । যেমন প্যান-প্যাঁসফিক ট্রেড ইউানয়ন সেক্রে- 
টারয়েটের যোগদানের বিষয়ে তাঁহারা একমত নন। দাঁক্ষণপন্থীরা যাঁদ 
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কংগ্রেস ছাঁড়য়া না যাইতেন তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতেন যে যাঁহাদের 
1নি'্চতভাবে "লাল" বাঁলয়া গণ্য করেন তাঁহাদের অনেকেই দাঁক্ষণপম্থীদের 
আপাাত্তকর বহঃ বিষয়ে তাঁহাদের অনুকূলেই ভোট দিতে ন। প্যান-প্যাঁসাঁফক 
ট্রেড ইডীনয়নের সেক্রেটারয়েটের সঙ্গে সংয,ন্ত থাকার মতো প্রস্তাবের সপক্ষে 
দাক্ষণপন্থখরা ভোট গদয়া পাঁরাস্থাতর অবনাত ঘটান, যাঁদও তাঁহারা নীতিগত- 
ভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধী । এই অবস্থায় দাঁক্ষণপন্থদের দায়ত্ব সমাঁধক । 
তাঁহারা যাঁদ গণতন্ত্রে বি*বাসী হন তবে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থনদের 
প্রাধান্য বৃদ্ধিতে আপাঁত্ত কাঁরতে পারেন না। গিরাঁন কামগার ইউীনয়নকে 
স্বীকাতিদানেও তাঁহাদের রুষ্ট হওয়া উচিৎ নয়। ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেসের 
কাষণীনবণহীী পারষদে তাঁহারা উপাস্থত ছিলেন । কাজেই হুইটাল কাঁমশন 
বয়কট সম্পকে“ সেখানে যে প্রদ্তাব গৃহীত হইয়াছে সংখ্যাধক্যের সিদ্ধান্ত 
শহসাবে তাহাও তাহাদের খোলা মনে মানয়া লওয়া উচিত । 

আপাতত প্যান-প!সাফক ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারয়েটের সঙ্গে দ্রেঁড 
ইউানয়ন কংগ্রেসকে সংযুক্ত করার প্রশ্নটি চাপা পাঁড়য়াছে। অতএব াবরোধের 
আসল 'বিষয়াট এখন অবর্তমান । সাম্রাভ্যবাদ-বিরোধী লীগের সঙ্গে সংযোগ 
দক্ষণপন্থীদের আপাঁত্তর হেতু হইতে পারে না। কেননা গত বৎসর ঝারয়া 
আধবেশনেই এই 'বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াশছল । জেনেভার আন্তজর্াতক 
শ্রম সম্মেলনে অংশ গ্রহণের প্রশ্নে আম 'নিশ্চিতভ।বে বালতে পার যে অনেক 
দাক্ষণপন্থীও এখন উহার 'ীবরুদ্ধে । তাঁহারা নীতিগতভাবে উহার াবরোধী 
নন কিন্তু তাঁহারা মনে করেন যে সরকারী খরচে ইউরোপে যাতায়াতের সুযোগ 
শ্রীমক দ্ীনয়ার কোনো কোনো অংশে অনোতিক প্রভাব ববন্তার কাঁরবে। 
এ রকম প্রলোভন না থাকাই সকল রকম শ্রমিকের পক্ষে মত্গল | যাহাই 
হউক, যখন জেনেভার আন্তাতক শ্রম-সম্মেলনে যোগদানের 'বরুত্ধে 
সংখ্যাঁধক্যের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তখন এ যোগরান না করার 
শসদ্ধান্ত সম্পর্কে এখন আর আপাতত উঠ্ঠিতে পারে না । নেহরু 'িরপোর্ট, 
বড়লাটের ঘোষণা ও প্যান-এশীয় শ্রম-সন্মেলন সম্পাকত প্রস্তাব প্রসত্গে 
একই কথা বালব । 

পারশেষে, দাক্ষিণপন্থী বন্ধু ও সাথীদের নিকট আম তাঁহাদের বর্তমান, 
মনোভাব পুনার্ববেচনার জন্য আন্তাঁরক আবেদন জানাইতেছি । যাহা ঘাঁটয়াছে 
তাহার পর মুল সং্থা হইতে বাচ্ছন্ন হইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঁরলে 
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তাঁহারা 'বিরাট দায়ে দায়ী হইবেন । তাঁহাদের এইরুপ কার্যক্রম অখেলোয়াড়- 
সদলভ, অগণতান্ত্রক ও দ্রেশাত্মবোধহশীন বাঁলিয়া বিবেচিত হইবে । সংবাদপত্রে 
যাহাই প্রকাঁশত হইয়া থাকৃক-না-কেন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে কোনো ভাঙন 
ঘাঁটবে বাঁলয়া আঁম মনে কার না। বর্তমানে দাক্ষণপন্থীদের সংখ্যাধিক্য 
সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও এ-ীবষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে তাঁহারা একটি 
শান্তশালী ও প্রভাবসম্পন্ন অংশ । তাঁহারা যাঁদ "বাস করেন যে তাঁহাদের 
নীতি যথার্থ তবে অন্যদের তাঁহারা উহা বুবান ও পরবতাঁ* সম্মেলনে তাঁহারাই: 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করুন | বামপন্থীরা যখন একট ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠি 
1ছলেন তখন ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেসের অন্তভস্ত থাঁকয়াই তাঁহারা কাজ 
কারয়াছেন । দক্ষিণপন্থীরা সংখ্যা্গারষ্ততা হারানো মান্র ট্রেড ইউানয়ন 
কংগ্রেস হইতে বাঁহর হইয়া যাইবেন কেন তাহা আম বুঝি না। আম 
আবেগবাঁজত হইয়া পারাস্থাত অনধাবন কাঁরতে চেম্টা কাঁরয়াছি ও এই 
গসদ্ধান্তে উপন+ত হইয়াঁছ যে ভাঙনের পক্ষে পর্যাপ্ত যুক্তি নাই । দেওয়ান 
চমনলাল সম্প্রাত যে শীববৃঁতি 'দয়াছেন তাহা দুভণগ্যজনক : কিন্তু তানি 
বাঁলয়াছেন ও যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা পূনার্ববেচনা করার আবদন আম 
তাঁহাকে জানাইব । বর্তমান পাঁরাস্থাঁতিতে ভাঙনের নীতি অনুসরণ কাঁরলে 
এই সন্দেহ দেখা দিবে ষে হুইটাল কাঁমশন বয়কট করার সদ্ধান্তই দাঁক্ষণ- 
পন্থীদের বিক্ষৃব্ধ ও 'বাঁদ্বষ্ট কাঁরিয়া তুলিয়াছে । হুইটাল কাঁমশন বয়কট 
লইয়া এই ভাঙন দাঁক্ষণ৭-:ল্থীদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ও ইহা তাহাদের স্বাথের 
পক্ষে অনুকূল হইবে না। 

ট্রেড ইীনয়ন কংগ্রেস আমাবে আগামী বৎসরের জন্য মর নির্বাচিত 
ইউ্ানয়ন কংগ্রেস গুরুতর সংকটের সম্মুখীন তখন এই রা বহন কাঁরতে 
অস্বীকার কারলে তাহা আমার পক্ষে কর্তব্যাবমুখতা হইবে । কংগ্রেসের 
উভয় অংশে আমার বন্ধুবান্ধব আছেন । আমি যতদুর বুঝয়াছি আমি 
তাঁহাদের সহানুভাঁতি, সহযোগিত। ও আস্থা লাভ কাঁরব। মতাঁবরোধ দূর 
করিয়া যৌথ কর্মোদ্যোগের জন্য আম প্রয়োজন বুঝলে এই মাসেই উভয় 
পক্ষের এক সম্মেলন ভাঁকব । 


৬ 'াড়সেম্বর ১৯২৯ 


ছাঁত্র-আন্দোলন : রাজনীতির শিকার 
৬৯ ডিসেম্বর ৯১২৯ সংবাদপনে প্রকাশিত বিবাতি। 


গত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত বগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কামাঁটর বাঁর্ধক সভায় সদস্যদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত-রচিত 
একাট প্ান্তকা বতাঁরত হইয়াছিল । উহাতে আমার 'বরুদ্ধে ব্যান্তগত আক্রমণ 
আছে । 'কছুকাল আগে এ প্ণস্তকার প্রাত আমার মনোযোগ আকর্ষণ 
করা হইয়াছিল । এ পস্তকায় যে-সব ভূল বর্ণনা আছে সে সম্পকে 
প্রাতবাদ জানাইবার জন্য আম কয়েকজম ছান্রবন্ধু কর্তৃক বারবার অনুরুদ্ধ 
হইয়াছি। দুইটি কারণে এতাঁদন আমি প্রাতবাদ জানাই নাই ! প্রথমত, যাঁদও 
রাজনোতিক 'বতকেঁ অংশগ্রহণ কাঁরতে আম অভ্যস্ত তবু যান আমার বয়ঃ- 
কনিষ্ত ও যাহাকে আম ভ্রাতৃবং দোখ তাহার সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া 
আমার পক্ষে অশোভন বাঁলয়া আম মনে কাঁরয়াছি। "দ্বিতীয়ত, আমাকে 
বিবৃতি দিতে হইলে আরো কয়েকজন তরুণ বন্ধুর সমালোচনা কাঁরতে হয় 
-- যাহাদের আমি চিরাঁদন স্নেহ কাঁরয়াছ, যাঁদও তাহারা সম্প্রতি স্বার্থ 
দুষ্ট ব্যান্তদের প্ররোচনায় আমার 'িবরুদ্ধে নানা কথা বাঁলতেছে ও নানা 
কাজ কাঁরতেছে । 'ীকন্তু আঁম শহীনলাম যে কেহ কেহ আমার নীরবতার ভুল 
ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং ছান্রসমাজের যে বৃহৎ অংশ আমার সঙ্গে সাধারণত 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগে আসতে পারেন না তাঁহাদের জন্য আমার 'কছন বলা 
উাঁচত। 

আম ইহা দৌঁখয়া কৌতুক বোধ কাঁরতোছ যে কাঁতপয় ব্যাস্ত, যাহারা 
নজেদের নেতা বাঁলয়া দাঁব করেন, হঠাৎ ছান্রসম্প্রদায়ের প্রাতি দ্নেহানুরাগ- 
সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন ও ছান্র আন্দোলন শীবষয়ে অন্যদের কর্তব্য সম্পকে 
উপদেশ 'দিতে শুরু কাঁরয়াছেন। ১৯২৮ সালের গোড়ার দিকে ছাত্র- 
আন্দোলন শুরু হওয়ার সময় হইতে আজ পর্যন্ত ছান্র-আন্দোলনের এই-নতন 
বন্ধুরা এই আন্দোলন সম্পর্কে কদাচং কোনো ওৎসক্য দেখাইয়াছেন ও ইহার 
শৈশবাবস্থায় ইহাকে তিলমাঘ্ সাহায্য করেন নাই । আম এই প্রদেশের সেই 
কাঁতপয় সংখ্যক ব্যান্তর একজন, যাঁহারা ছান্র-আন্দোলনকে যথাসাধ্য সাহায্য 
কাঁরয়াছেন। যাঁহারা এখন আমাকে আরুমণ কাঁরতে ব্যস্ত তাঁহাদেরও এ কথা 
অজানা নাই । আম কেন ছান্ত্-আন্দোলনকে সাহায্য কারয়াছি ও ভাবষ্যতেও 
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যথাসাধ্য কাঁরতে থাঁকব তাহার কারণ সংস্পষ্ট | প্রথমত, বন্দশজীবন হইতে 
আমার মাীল্তর পর হইতে আম এদেশে যুব ও ছান্র আন্দোলনের উপর জোর 
দয়া আসিতোছ । কেননা আমার বিশ্বাস, এদেশের ভাবষ্যৎ ছাত্র ও ষুবকদের 
হাতেই রহিয়াছে ! 'দ্বিতীষত, আম যখন ছাত্র ছিলাম তখন আম ও আমার 
বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়ঃকাঁনহ্ঠ কয়েকজন ছাত্র কর্তৃপক্ষের হাতে লাঞ্ছনা সাঁহয়াছলাম। 
সে সময্ন স্বর্গত বাবু মাতলাল ঘোষ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যতীত খুব 
সামান্য সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যান্তই আমাদের সমর্থন কাঁরতে আগাইয়া 
আসিয়াছিলেন। ফলত, এ দেশের ছাত্রদের কখনো কখনো যে বিরূপ 
অবমাননা ও লাঞ্ছনা সাঁহতে হয় তাহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে । তাহা 
ছাড়া, সরকার ও জনসাধারণের দৃঁম্টিতে ইংলন্ডে ছান্রদের মর্যাদা কত দূর উচ্চ 
ও এ দেশে উহা কতদূর নিম্ন তাহা আম দেখিয়াছ ও এই পার্থক্য আমার 
মনে গভীর রেখাপাত কাঁরয়াছে ! আমাদের দেশের ছাত্রদের মর্যাদা বাড়াইতে 
সাহাষ্য করা আম আমার কর্তব্য মনে কাঁর। এই স্কল কারণে ভারতে 
ছাত্ররা যে-সব অপমান ও অবজ্ঞা সহ্য কাঁরতে বাধ্য হয় তাহা আমি বুঝি 
ও উহা দূর কাঁরতে ছান্নরা যখনই আমার সাহায্য চাঁহবে তখনই আম 
সাহাষ্য করতে আগাইয়া যাইব ইহাই আমার দৃঢ় সংকল্প । আমার জীবনে 
যাঁদ পৃবোন্ত আঁভন্ঞতা লাভ না হইত তবে হয়তো অপরাপর নেতৃপ্থানীয় 
ব্যক্তিদের মতোই আ'মও ছাত্রদের স্বার্থের প্রাত সহানুভূতিশুন্য ও উদাসীন 
হইতাম । 


পাঁরতাপজনক কোশল 
আম স্বীকার কারতোছি যে কাঁতিপয় ছাত্র সম্প্রাত যে-সব কৌশল অবলম্বন 
কাঁরয়াছে তাহাতে আম মমর্পশীড়ত হইয়াঁছ । তাহারা ভালোভাবে জানে যে 
ছান্রদের স্বার্ধরক্ষায় অতীতে আম কা কাঁরয়াছ ও ব্যান্তগত ভাবে তাহাদের 
প্রাতি কী মনোভাব আম সবর্দা পেষণ কার । কয়েকবারই ছাত্রদের পাশে 
দাঁড়াইতে গিয়া আম কর্তৃপক্ষের ও জাতীয়তা-বিরোধী সংবাদপত্রগ্ালর কী 
কোপানলে পাঁড়য়াছ তাহা বাংলায় স্যার্বাদত । তাই আঁম দোঁখয়া কৌতুক 
বোধ কাঁরতেছি যে এই সংবাদপন্রগুলিই এখন বতর্ান পারাস্থাতির চূড়ান্ত 
সুযোগ লইতেছে ও তাহারা ছাত্রআন্দোলনের বন্ধ? সাজয়া আমাকে ছাত্র- 
আন্দোলনের শত্রুরূপে আক্রমণ কাঁরতেছে । যাঁদ বারংবার ছান্ন আন্দোলনকে 
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আকুমণ করার পর ইহারা সত্য সত্যই ছাত্র-আদ্দোলনের সামর্থ্য ও সম্ভাবনায় 
আস্থাশীল হইয়া থাকে তবে আমার পক্ষে তাহা প্রকৃতই সুখের কথা । 

যে-সব ছাত্ররা এখন আমাকে আক্মণ কারতেছে তাহাদের আম পুরাপদীর 
দোষ দিই না, কেননা তাহারা জানে না যে তাহারা কা কারতেছে । এখন 
তাহার স্বার্থদুষ্ট রাজনোতক নেতাদের 'শকারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু শনগ্রই 
তাহারা তাহাদের ভূল বুঝতে পারবে । আম তাহাদের আম্বস্ত কাঁরতোছ 
যে তাহাদের প্রাতি আমার চিরকাল যে ভালোবাসা ছল আজও তাহা আছে । 
তাহাদের প্রাতি আমার মনোভাব রাতারা'ত পাল্টাইতে পারে না-_ তাহারা ভুল 
কাঁরলে বা আমাকে আক্রমণ কারিলেও, না। 

আড়ালে থাকিয়া স্বার্থদুষ্ট ব্যন্তিরা আমার সম্পর্কে যে-সব সমালোচনা 
কাঁরতেছে তাহার সবটাই আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় ৷ তাই সব সমালোচনার 
জবাব দিতে পারব না। 'কন্তু ছাত্রদের আঁধকাংশই কোনো রাজনোতিক 
ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জাঁড়ত নয় । আম চাই তাহারা আমার অতাঁত কার্যকলাপ 
ও ছান্রসমাজের প্রাতি আম বারংবার যে মনোভাব পোষণ কাঁরয়া আ'সয়াছ 
তাহা দ্বারাই আমাকে বিচার করুক | তাহাতে সন্তুষ্ট না হইলে আম বালব 
যে তাহারা অপেক্ষা করুক ও দেখুক যে আগামী 'দনে কে ছাত্রদের যথার্থ 
বন্ধু বাঁলয়া প্রাতপনন হয় । 

আম যে পঃস্তকাঁটর কথা উল্লেখ কাঁরয়াছ তাহাতে কয়েকাঁট অসত্য কথা 
আছে যাহার প্রাতবাদ করা দরকার ৷ লেখক িখিয়াছেন যে একটি ঘরোয়া 
সভায় আমি বাঁলয়াছ যে আাসোণসয়েশনের একমাত্র লক্ষ্য হইল রাজ- 
নৈতিক । আম প্রকাশ্য বা ঘরোয়া সভায় এরূপ কথা কখনো বাল নাই । ছান্র- 
আন্দোলন সম্পকে আমার মতামত জনসাধারণ অবগত আছেন । আম সব 
সময়ই বাঁলয়া আ'সয়াছ যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে রাজনোৌতিক আন্দোলন 
পারচালনা করেন তাহা হইতে স্বতন্দ্রভাবে একাঁট স্বাধীন আন্দোলন ছাত্রদের 
গাঁড়য়া তুলতে হইবে । ১৯৩০ সালে ছাত্রদের কী কর্তব্য হইবে তাহা আম 
হাওড়া রাজনোতক সন্মেলনে বাঁলয়াঁছ । আম বাঁলয়াছলাম যে পাঁরাস্থাত 
যাঁদ ছাত্রদের ত্যাগস্বীকার দাঁব করে তবে জাঁতর আহবানে ছান্রদের লেখাপড়া 
মুলতুবী রাঁখয়া বাঁহর হইয়া আসতে হইবে-_ যেমন অন্যানা দেশের ছাত্ররা 
কাঁরয়াছে। কিন্তু এবার আঁনাঁদর্টকালের জন্য তাহাদের 'শক্ষা মুলতুবী 
রাখতে হইবে না-_ 'নার্দস্ট কালের জন্য, ধরুন এক বছরের জন্য ৷ আঁম এই 
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প্রসঙ্গে বালব যে ছাত্র আ্যসোণসয়েশনের লক্ষ্য দিংবা ১৯৩০ সালে ছান্রদের 
কতব্য সম্পর্কে গত কয়েক মাসের মধ্যে উত্ত পৃণস্তকার লেখকের সঙ্গে কোনো 
আলোচনা হইয়াছে বাঁলয়া আমার মনে পড়ে না। 

পু্স্তিকায়.বলা হইয়াছে যে 1ঝ্বাবদ্যালয়ের পরীক্ষা-পদ্ধাতি ও অন্যান্য 
ছান্র-কল্যাণ প্রকজ্প সম্পর্কে নীখল বঙ্গ ছাত্র আসোসয়েশনের কাজকর্ম 
আমার সহকমাঁদের উপহাসের বিষয় হইয়াছে । “আমার সহকমণ” বলিতে কণ 
বুঝায় তাহা আমার জানা নাই | নজের কথা শুধু এইটুকু বাঁলতে পাঁর যে 
নাখল বঙ্গ ছাত্র আসোঁসয়েশনের এঁ-সব কাজকম* সম্পরকে আদম অবাহত 
নই ও তাই এ বিষয়ে আমার মতামত গঠনের কোনো সুযোগই হয় নাই । 


ময়মনসিংহ লশ্মেলল : প্রকৃত তথ্য 

ময়মনসিংহ সম্মেলনের সভাপতিত্ব সম্পকে প্রকৃত তথ্য এই যে আমার উদ্যোগে ও 
আমার ঘরে উভয় পক্ষকে (1নাঁখল বং্গ ছাত্র আসোসয়েশন ও সম্মেলনের 
অভ্যর্থনা সমিতি) ড. আলমকে সভাপাঁত +নর্বাচিত কাঁরতে রাজ করাই । আমার 
কথার প্রাতবাদ কাঁরতে আম চ্যালেঞ্জ জানাইতোঁছ । আ'ম এ কথাও বাঁলতে 
পার যে আমার হস্তক্ষেপ ভিন্ন ময়মনাসংহ সন্মেলন ড. আলমের সভাপাতিত্ে 
অননীষ্ঠত হইতে পারত না এবং ড. আলম সভাপাঁতত্ব না করলে এ সম্মেলন 
সাফল্য লাভও কাঁরত না। ড. আলম কাঁলকাতায় অবস্থানকালে সদয় হইয়া 
আমার আঁতথ্য স্বীকাঞ্ধ কাঁরয়াছিলেন । তাঁহার উ্পাস্থাতির সূযোগ লইবার 
উদ্দেশ্যে আম ময়মনাসংহের বন্ধুদের কাছে আব্দেন জানাইয়াছলাম যে সন্মে- 
লনকে সাফল্যমান্ডত করার জন্য ত'হারা যেন সর্ব তোভাবে প্রধত্ব করেন । পর- 
বতাঁ” ঘটনা প্রমাণ কাঁরয়াছে যে আমার আবেদন ফলপ্রসূ হইয়াছল। ছাত্ররা 
1ববাদের 'বষয়াট আগেই আমার গোচরে আনে নাই সেজনা আ'ম তাহাদের 
ভর্সনা কারয়াছ। আগেই জানতে পাঁরিলে সমগ্র পাঁরাঁস্থাতি আম গোড়াতেই 
সহজ কিয়া দতে পারতাম । ১৯২৮ সালে পান্ডত জওহরলাল নেহরুকে 
সভাপাঁতত্ব কাঁরতে অনুরোধ জানাহয়া এই ব্যবস্থাই আম কাঁরয়াছলাম | 


কিভাবে গোলযোগের নাত্রপাত ঘটিল 


শনাঁখল বঙ্গ ছান্র আসোপসিয়েশনের গঠনতন্ন অনুসারে জেলা আসোঁসয়েশন- 
গুল সভাপতির নাম সুপারশ কাঁরয়া পাঠাইবে ও সেই-সব সুপারশ পাইবার 
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পর অভ্যর্থনা কাঁমটি চেয়ারম্যানদের নামের একাঁট প্যানেল প্রস্তুত কাঁরবে ॥ 
অভ্যর্থনা কাঁমাটর যে-কোনো ব্যান্তকে 'নর্বাচন করার বৈধ আধকার আছে। 
সাধারণ কার্ধানর্বাহী পাঁরষদের কয়েকজন সদস্য তাঁহাদের রাজনোতিক গোম্ঠর 
একজনকে সভাপাতি কাঁরতে চাহিয়াছলেন ও ড. আলমের নামের আড়াল 
তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার কাঁরতে চাহয়াছিলেন ! গোলযোগের উৎপাত্ত এই- 
খানে । যে ব্যান্তকে তাহারা সভাপাত কাঁরতে চাহয়াছলেন ছাত্র-আন্দোলনের 
সঙ্গে কাষ্মনকালেও তাঁহার কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং বহুকাল আগেই 
তাঁহার ছাব্রাবস্থা ঘুচয়াছে । তাঁহাকে সম্মেলনের সভাপাত কাঁরয়া বসাইবার 
একমান্ন উদ্দেশ্য হইল দল য় প্রাধান্য বি্তার করা-_- দলীয় ব্যান্তকে সেইজন্যই এই 
গুরুত্ব দিবার চেষ্টা । বলা হইতেছে যে ময়মনাঁসংহ সম্মেলনে আমি সভাপাতত্ব 
কারতে চাঁহয়াছলাম । আম ছান্ন আন্দোলনের সথ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে যুক্ু | 
বাংলায় ও বাংলার বাহরে আম প্রায়ই ছান্ত্র সমাবেশ ও সন্মেলনে সভাপাতত্ব 
কারয়া থাঁক, ভাষণও দয়া থাঁক ৷ এবংসর আঁধকতর গুরত্বপূর্ণ আরো বহু 
সম্মেলনে আম সভাপাতত্ব কাঁরয়াছি । কাজেই ময়মনাঁসংহ সম্মেলনে সভা- 
পাঁতত্ব করার জন্য আম ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছলাম, আমার ঘোরতর শব্রুরাও 
এ কথা শীব*বাস কাঁরবে না । তরুণ লেখক যে এইভাবে সুকৌশলে ও ধূর্ততার 
সধ্গে আমাকে হেয় কারতে চাহয়াছেন আম তাঁহার দক্ষতার প্রশংসা করি। 
কিন্তু অজ্প বয়সে তাঁহার এই নী'তিবোধ 'বসরজনের অপচেষ্টায় আম দঃাঁখত। 
গনখিল বংগ ছাত্র আসোসয়েশনের কিছু সংখ্যক সদস্য ষে অভ্যর্থনা 
সাঁমাতর সিদ্ধান্তের বিরোধতা কারয়াছেন তাহার মূল কারণ তাহারা তাঁহাদের 
জের লোককে নির্বাচিত কাঁরতে পারেন নাই । কয়েক মাস যাবৎ তাহারা 
এ ব্যক্তির নির্বাচনের জন্য প্রাণপাত পাঁরশ্রম কাঁরয়াছেন । ড. আলমের নাম 
প্রস্তাব করার কথা তাঁহারা পরে চিন্তা কাঁরয়াছেন-_ 'নজের পরাজয় ঢাকার 
উদ্দেশ্যে । নীখল ব্গ ছাত্র আযসোসয়েশনের কার্ধীনর্বাহী কাঁমটির 
বরোধীরা ড. আলমের প্রাথীপদের 'বরোধিতা করেন নাই । আমি যখন 
তাঁহার নাম প্রস্তাব কার অভ্যর্থনা সামাত সঙ্গে সঙ্গে উহাতে রাজি হন। 


গণ্ডগোলের মূল হেতু 


বঙ্গীয় প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমাটর 'ববাদের সত্যে যুক্ত ছাত্রদের মধ্যে যে-সব 
ধবরোধ দেখা 'দয়াছে তাহার মূল হেতু এখন খনালয়া বলা আঁম ডাঁচত মনে 


সুভাষ-রচনাবলা ২৮৫ 


করি ছাত্রদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবার মূল হেতু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কাঁমাটিতে 'বাভল্ন গোম্টগুঁলর মধ্যে যে বিরোধ বতমান তাহাতেই 'নাহত 
আছে । আমার কারামুন্তির সময় হইতেই আঁম সর্বদা এইকথা বাঁলতোছ যে 
কর্মক্ষেত্রে আমাদের এক হইতে হইবে ও কংগ্রেসের বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে 
একা সাধন করা দরকার । আমার আবেদনে 'কছাঁদন ভাল ফল পাওয়া 
গিয়াছিল । একটি সাধারণ কর্মসূচীকে রূপায়ত কাঁরতে গিয়া অধিকাংশ 
গোষ্ঠীই হাতে হাত গমলাইয়াছিল । সম্প্রীতি তাহাদের মধ্যে বিরোধ দেখা 
দিয়াছে । একাঁট গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠী হইতে আলাদা হইয়া গগয়াছে। 
যেহেতু সংখ্যাগারম্ঠ অংশ আমার নশীতি, কৌশল ও কর্মসূচী সমর্থন কাঁরয়াছে 
অতএব াবরোধী দলাট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমাটর সংখ্যাগারষ্ঠ বরোধী 
গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দিয়াছে । তাহারা আমার বিরুদ্ধে একযোগে কাজ 
করিতেছে । 'নাখল বংগ ছাত্র সামাতর যে সদস্যরা আামার বিরুদ্ধে প্রচার 
চালাইতেছে তাহারা ব্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমাটর এই শবশেষ গোষ্ঠীর 
প্রভাবাধীন । এই গোষ্ঠীঁট এ ছাত্রদের নিজ স্বার্থের বরুদ্ধে ও ছাত্র সম্প্রদায়ের 
স্বার্থের শবরুদ্ধে ব্যবহার কাঁরতেছে । অতীতে যেমন আম এ ছাত্রদের 
ভালোবাঁসতাম, আজও তেমনই ভালোবাস । তাই উহাদের জন্য আম দুঃখ 
অনুভব কার । যাঁদ ব্গীয় প্রাদোশক কংগ্রেস কমাটতে রোধ দূর হয় তবে 
পরাদনই ছান্রদের মধ্যেকার বসম্বাদ দূর হইয়া যাইবে । আম আগেই 
বাঁলয়াছি, এই রাজনোতিক গোম্ঠীট তাহাদের গোম্ঠীভুত্ত একজনকে ছান্ন 
সম্মেলনের সভাপাঁতি কাঁরতে চাঁহয়াঁছল | 'নাঁখল বঙ্গ ছান্র আযসো'সিয়েশনের 
কয়েকজন সদস্য এ ব্যান্তর প্রার্থীপদ যাহাতে গৃহীত হয় সেজন্য বড়যন্ত 
কাঁরয়াছিল । সেই উদ্দেশ্যে বাঁভল্ন জেলায় তাহারা তাহাদের লোক পাঠাইয়াছল 
ও ধ্নাখল বঙ্গ ছান্ন আসোঁসয়েশনের এই বিশেষ গোণ্ঠীর প্রাধান্য মানিয়া 
লইতে যাহারা প্রস্তুত একমাত্র সেই-সব সাঁমাতিকেই তাহারা স্বীকীত দয়াছিল। 
যে-সব সাঁমাত স্বাধীন মতামত পোষণ করে তাহাদের তাহারা স্বীকৃতি দেয় 
নাই । সব ছাত্রদের উপর 'িিজেদের অভিমত চাপাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে এই 
রাজানাঁতক গোষ্ঠীর লোকেরা স্বৈরাচারী পদ্ধীতর আশ্রয় পযন্ত লইয়াছে। এই 
কোশলের আঁনবার্ প্রাতক্রিয়া জাগিয়াছে ও বাংলার ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক 
বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে । ময়মনাঁসংহ সম্মেলনে এই বিক্ষোভের বাঁহঃপ্রকাশ 
ঘাটয়াছিল ! ড. আলম আমাকে বালয়াছেন যে তান সহানুভ্াীতশীল 


২৮৬ সূভাষ-রচনাবলী 


আচরণ ও কৌশলের সাহায্যে সম্মেলনে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন এড়াইয়া 
'গিয়াছেন । 'ন্তু ভিকাংশ প্রাতীনাধই যে নাখল বঙ্গ ছাত্র আসোসয়ে- 
শনের কার্ধীনর্বাহী কাঁমাঁটর প্রতি আস্থা হারাইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
তাই 'তাঁন কারীনর্বাহক কাঁমাঁটিকে প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় 
আশীসতে পরামর্শ দেন । আম যতদূর জা?ন তাহান্থা সে পরামর্শ এখন পরত, 
গ্রহণ করেন নাই । 

আসল খেলোয়াড়রা 


আম 'বাস্মত হইলাম যে আঁম নাক ছাত্রদের বা উহাদের কোনো অংশকে 
ঘ*টর মতো ব্যবহার কাঁরতোছি। ছান্রআন্দোলনের শৈশবাবস্থা হইতে আম 
উহার পাঁরচর্য করিয়াছি । কেন কাঁরয়াছি তাহার কারণ আগেই বাঁলয়াছ । 
একাঁট বিশেষ রাজনোতিক গোম্ঠীর দ্বারা অনঃপ্রাণত হইয়া এখন যাহারা 
আমার 'াবরোধিতা করতেছে তাহারা অন্যদের চেয়েও ভালো জানে যে ছাত্র- 
স্বার্থ রক্ষায় আম কাঁ কাঁরয়াছ। ছাত্র আন্দোলনের জন্মকাল হইতে উহার 
জন্য যাহারা ছুই করে নাই তাহারাই এখন নিজ স্বার্থে আমার বিরোধিতা 
করিতেছে ও সেই উদ্দেশ্যে ছাত্রদের ঘ*টির মতো ব্যবহার কাঁরতে পাঁরতেছে 


আরো একটি প্রমাণ 


গনাখল বগ ছাত্র আসোসয়েশনের কার্ধানির্বাহী কাঁমাটি ও অভ্যর্থনা কমিটির 
মধ্যে যে ববাদ ঘাঁটয়াছে সে সম্পর্কে আম বাঁলতে চাই যে ষে-সব চার, 
আদানপ্রদান হইয়াছে তাহা ও 1নাঁখল বঙ্গ ও ছাত্র আসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র 
আমি পাঁড়য়াছি ও আঁম দোঁখয়াঁছ যে গঠনতন্বের দিক হইতে অভ্যর্থনা 
কাঁমাটই ঠিক কারয়াছেন । পুস্তিকায় শ্রীযুক্ত সংরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত 
নানলীরঞ্জন সরকার সম্পর্কে কিছ 'নন্দাসূচক মন্তব্য আছে । তাঁহাদের ীন্ত 
বাঁলয়া এমন কয়েকটি কথাও আছে যাহা তাঁহারা বাঁলতে পারেন না। এই 
দুজন ভদ্রলোক ইহার যথোচিত প্রতিকার করার সামর্থয রাখেন । আঁম শুধু 
এইটুকু বালব যে 'নাঁখল বঙগ ছাত্র আসোসিয়েশনের সেক্রেটারি যে পুস্তিকা 
প্রকাশ কাঁরয়াছেন তাহাতে আমার সঙ্গে এই দুই ভদ্রুলোককেও যে জাঁড়ত 
করা হইয়াছে তাহাতে ইহা আরো প্রমাণিত হইল যে এই পীষ্তকা সম্পূর্ণই, 
রাজনৌতিক উদ্দেশ্য প্রণোদত ও এই অপকোশলের পশ্চাতে রাজনোতিক 


ব্যান্তরাই প্রচ্ছন্ন আছেন । 


সুূভাষ-রচনাবলী ২৮৭ 


আমি আরো বাঁলতে চাই যে ড. আলম কাঁলকাতায় আমাকে বাঁলয়াছেন 
যে ময়মনাসংহে 'নাখলবঙ্গ ছান্র আযসোসয়েশনের কাষণনর্বাহী কাঁমাটির 
কয়েকজন সদস্য তাঁহাকে জানায়াছিলেন সকলে চাহলে তাঁহারা পদত্যাগ 
কাঁরতে প্রস্তুত আছেন । এ কথাগুঁল গোপন হইয়াছল বাঁলয়া ড. আলম 
সংবাদপন্রে উহা প্রকাশিত হইতে দেন নাই । পুস্তিকাঁটর লেখক বাঁলয়াছেন 
উহা সত্য নয় । তাই আম ঘটনাঁট জনসাধারণের গোচরে আনলাম । 

পাঁরশেষে, ব্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বতমানে আমার গিরোগধতা 
কারতেছে এমন একটি রাজনোতিক গোষ্ঠীর ব্রীড়নকে পারণত হইয়াছে নাল 
বঙ্গ ছাত্র আসোসিয়েশনের কাষশীনর্বাহণী কাঁমাটর কয়েকজন সদসা-_ এজন্য 
আম গভীর দুখ প্রকাশ কারতোছ । আম নিজের জন্য চিন্তিত নাহ, এবং 
আমার যে ক্ষতি তাহারা কারতে পারে তাহাও খুব সামান্য । ণকন্তু ছান্র- 
আন্দোলনের 'বরাট ক্ষতি তাহারা কাঁরতে পারে ও কারতেছে । শ্রীবীরেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত পাস্তা ঝ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমাঁটর সদস্যরা 
শিরালদহ স্টেশনে আসিয়া পেশীছলে তাঁহাদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে । 
প্রাদোৌশক কংগ্রেস কাঁমাটর বাঁঞ্ষক |নর্বাচনের সময় কংগ্রেস কার্যালয়ের সম্মুখে 
উহা বিতরণ করা হইয়াছে ৷ এই পাস্তকা হাজারে হাজারে ছাপা হইয়াছে ও 
বহু স্থানে বিতারত হইয়াছে । কাহারা শীপছন হইতে কলকাঠি নাঁড়তেছে ও 
শান্ত জোগাইতেছে তাহা অজানা থাকার কথা নয় । সারা পস্তকার কোনো 
ছাত্রের উপর বা ছান্ত্রগোষ্ট; উপর আক্লমণ নাই । আমার মতো কয়েকজন 
কমীর বিরুদ্ধেই আকুমণ পাঁরচালনা করা হইয়াছে । রাজনোতিক ক্ষেত্রে এই 
ধরনের কলাকৌশলে আম অভ্যস্ত । কি তু ইহা দেখিয়া আমি দুঃখ পাইতোছ 
যে আমাদের কয়েকজন প্রাতশ্রাতিসম্পন্ন ছাত্র, প্রান্তন ছাত্র, বাঁহরাগত ও রাজ- 
নীতাঁবদদের প্ররোচনায় আত্মীবস্মৃত হইয়াছে ও আমাদের অন্দোলনকেও 
এতদূর ভ্বীলয়া গগয়াছে যে তাহারা এই-সব অপকৌশলের সাহায়্য লইয়াছে। 
কন্তু আম আশা কার যে তাহারা শীঘ্রই তাহাদের ভব্ল বাীঝতে পারবে ও 
কে তাদের বন্ধু ও কে তাদের শত্রু তাহাও তাহারা ব্মাঝতে দিবে । হীতিমধ্যে 
আম আম্বাস দিতোঁছ ছাত্রদের প্রাত ও তাহাদের আন্দোলনের প্রতি আমার 
মনোভাব ও প্রীত পূর্বের মতোই থাকবে । 


মেদিনীপুর জেলা যুব-সম্মেলন 
সভাপাঁতর আভাভষণ । 


অভ্যর্থনা সামাতির সভাপাঁতি মহাশয় ও সমেবত বন্ধবর্গ : 
আজকাল দেশ-ীবদেশে এত প্রাতষ্ঠান ও আন্দোলন থাকিতে--যুব আন্দোলন 
আবার আর-ভ হইল কেন ? ইহার কারণ 'ীনর্দেশ করা খুবই সহজ | সর্বদেশে 
তরুণ সমাজ অসন্তুষ্ট ও অসাহষু হইয়া পাঁড়য়াছে ৷ তাহারা যাহা চায়, তাহা 
পায় না, ষে আদর্শকে ভালবাসে সে আদর্শকে বাস্তবের মধ্যে মূর্ত করিয়া 
তুলতে পারে না। তাই তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে এবং যে মানুষ বা 
যে ব্যবস্থা তাহাদের কর্মপথে অন্তরায় হইয়াছে তাহা আপসারত কারবার 
জন্য তাহারা বদ্ধপাঁরকর হইয়াছে । পাঁরপাঁম্বক অবস্থার চাপ, বয়োজ্যন্ত 
নেতৃবৃন্দের উপর বাঁতশ্রদ্থ ভাব এবং নৃতন কর্মের ও নূতন সান্টর আকাক্ক্ষা 
- এই-সব কারণের সধধামশ্রণের ফলে যুব-আন্দোলনের উৎপাঁত্ত। 

যুব-সামীতি গঠনের কাজে আজকাল অনেকে ানরত । কিন্তু ষুব- 
আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্ম পদ্ধাত বোঝেন কয় জন ? যুব-সাঁমাতকে 
সেবা-সামাতর নামান্তর বাঁলয়া মনে কাঁরলে চাঁলবে না। কংগ্রেস কমাঁটর 
নাম ও 18961 বদলাইয়া যুব-সাঁমাতি গঠন কাঁরিলেও চলিবে না। প্রকৃতপক্ষে 
যুব-আন্দোলন একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন, ইহার শবাঁশম্ট আদর্শ আছে-_ 
শবাশস্ট কর্মপ্রণালী আছে । সৃতরাং কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্ব বা মোড়লা 
করিবার আশা না থাকার দরুন যাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া যুব-আন্দোলনের 
পাণ্ডা সাজেন তাঁহাদের দ্বারা ষুব-আন্দোলনের কোনো সেবা বা উন্নাতি হইবে 
না এবং চোখের সম্মুখে নূতন একটা আন্দোলন গাঁড়য়া উঠিতেছে দেখিয়া 
যাহারা স্থির থাঁকতে না পারার দরুন যুব আন্দোলনের পৃন্ঠপোষক হইয়া 
পড়েন তাঁহাদের দ্দারাও কোনো বড়ো কাজ হইবে না। 

আঁম আপনাদের জিজ্ঞাসা কাঁরতোছ-_ বাংলার একপ্রা্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্ধন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ কাঁরয়া বলুন, এই আন্দোলনে কয়জন খাঁট 
কমশ আছেন-_ যাহারা প্রকৃতপক্ষে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা 
উপলব্ধি কাঁরয়া নিৎ্কামভাবে এই কর্মে যোগদান কাঁরয়াছেন, অবশ্য যুৃব- 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য, অর্থ ও কর্মপ্রণালী যতই প্রচারত হইতেছে ততই 
আন্দোলন ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছে । কিন্তু গোড়ায় একট কথা বার বার 
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বলা প্রয়োজন-_ সেটা এই যে, ঘুব-সাঁমাতি কংগ্রেসের বা সেবা-সাঁমাতর শাখা 
বশেষ নয় । যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য-_ নৃতনের সন্ধান আনা, নূতন সমাজ, 
নূতন রাষ্ট্র, নূতন অর্থন?াতির প্রবর্তন করা, মানুষের মধ্যে নূতন ও উচ্চতর 
আদর্শ উদ্বুদ্ধ কারয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে লইয়া যাওয়া, এই 
আকাত্ক্ষা যাহার মধ্যে জাঁগয়াছে, সে ব্যান্ত নূতিনের জন্য, মহত্তঘ জশবনের জন্য 
পাগল হইয়াছে__ সে বর্তমান ও বাস্তবের বিরদ্ধে িদ্রোহশ না হইয়া পানে 
না! এই অশান্ত, অস-তৃষ্ঠ, গবদ্রোহী মন যাহার আছে-_-যে ব্যান বর্তমান ও 
বাস্তবের অবগ্টেন সরাইয়া মহভ্তর জীবনের দষ্ট ও আস্বাদ পাইয়াছে_ 
সেই ব্যান্ড যুব-আন্দোলনের অথ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং হুব সাঁমাত গঠনের 
আঁধকারী হইয়াছে । 

পূবেকার সব আন্দোলনের দ্বারা যাঁদ আমাদের অন্তরের ক্ষুধা িটিত 
এবং জাতীয় জীবনের সব প্রয়োজন সদ্ঘ হইভ তাহা হইলে ধুব-আন্দোলন 
কোনাঁদন জাঁনণ্মত না । 'কম্তু দৃষ্টির সংকীণণ্তার দরূনই হউক অথবা 
প্রচেষ্টার অভাবের দরুনই হউক-_ ভাহা হয় নাই । তরুণ প্রাণ বহুদিন 
যাবৎ অপরের স্কম্ধে আপনার ও আপনার জা'তর সব দাঁয়ত্ব চাপাইয়া যখন 
শেষে দেখল যে তাহার আকাঙ্ষা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না, তখন সে আর 
নিশ্চিন্ত থাকতে পারিল না । সব ক্লেব্য ত্যাগ কারয়া সে তখন 'স্ছর করিল, 
একবার সমস্ত দায়ত্ব নিজের হাতে লইয়া দেখবে ফলাফল কি হয়। এ 
শি*্বাস ভাহার হইল যে ঝ্ল্যাণকৃৎ কখনো দুগাঁত-প্রাপ্ত হইবে না (“নাহ 
কল্যাণকৃৎ কশ্চৎ দুগ্গাতিং তাত গচ্ছতি” ) এবং সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও 
তাহার হইল যে ভরসা কারয়া এই ভান গ্রহণ কাঁরলে পাঁরণাম বখনো অশুভ 
হইবে না ; জয়লাভ কাঁরলে সে বসূন্ধরা ভোগ করিতে পারবে এবং জয়ের 
পূর্বে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইলে স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইবে (হতো বা 
প্রাপস্যাঁস স্বর্গ, জত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং ) । 

যুব-আন্দোলন-_- যুবক-যুবাতপ্দবই আন্দোলন । এ আন্দোলন 
মানুষকে, মনুষ্য সমাজকে ও মনষ্য-সভ/তাকে জরা ও বাধ্যকেযের হাত থেকে 
রক্ষা করতে চায় এবং মানুষের তারুণ্যকে অমর কাঁরয়া রাখতে চায়, গুকাতর 
বূকে যেরুপ ৪৬০: ৪162) পাদপ পাওয়া যায়__ মানুষের প্রাণকে তদ্রুপ 
গনত্য সবুজ কাঁরয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন । তাই যুগে যুগে তরুণের প্রাণ 
বার্ধক্যের বিরুদ্ধে, অনকরণেদ্ছার শবরুদ্ধে, ভীরুতার বিরুদ্ধে, ক্লৈব্যের 


সু.র. ২৪১৯ 


২৯০ ুভাষ-রচনাবলী 


বিরুদ্ধে, বিজ্ঞতার বরুদ্ধে এবং সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কাঁরয়া 


আসতেছে । আ'ম গত বংসর নাগপুরে তরুণদের একাঁট সভায় বাঁলয়া'ছিলাম 
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গীতার মধ্যে শ্রীকের যে বাণীর ঝতকার আমরা শুনতে পাই, তাহা অমর 
তরঃণাত্মারই বাণী । 

যাহারা মনে কঙেন যে ধুবআন্দেলন সাগরপারের সামগ্রী তার জন্ম 
১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাহার জন্মদাতা জামখনীর 121] 71300 (কাল 
1ফসার ) তাঁহারা কিছুই জানেন না এই পাথবীতে জরা বার্ধক্য ধতাঁদন 
আছে-_ ধুবআদ্দোলনও ততো'দন আছে । ভবে বঙ মান ঝুগে ধুব-আদ্দোলন 
বিরাট ও 'বাঁশষ্ট কপ ধারণ করিরাছে এ বিষয় কোনো সন্দেহ নাই । যুব 
আন্দোলনের পশ্চাতে একটা মহান আদশবাদ আছে । এ আদর্শ বাদ নুতন 
হইলেও বহু পুরাতন, ধুগে খূগে এই আদশরবাদই মানুষের প্রাণকে সঙ্জীবনাী 
সুধায় ভরপুর কাঁরয়া নূতন জীবন ও “তন শান্ত দান কাঁরনাছে। আত 
প্রাচীনকালে আমাদের এই দেশে মানব “ধন “রাজ্যের” স্বপ্ন দৌখত । মানুষ 
তখন চাহ্ত-_ তখনকার সমাজ ও রাষ্র ভাঁঙয়া 'ধম-রাজা” স্থাপন 
কাঁরতে | প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে সেখানকার খাষরা স্বপ্ন দোখত-_ 1458] 
চ€7715116-এর-- আদশ' গ্রজাতন্ত্রমলক সামাজের । তার পর ধুগের পয় ধগ 
কত দেশে কত মনীষী কত 1০4-র স্বদ্ন দৌখয়া আসতেছেন ৷ কেহ 
1লাঁখতেছেন । 2২৪৮ ৪০-এর (নূতন ধুগের ) কথা- কেহ লাখতেছেন 
81৪ ১০০1০1১-র (বৃহত্তর সমাজের ) কথা-_ কেহ লাঁখতেছেন 70111601010 
এর কথা-কেহ ছাখতেছেন অনাগত সত্য ্ুগের কথা কেহ লিখতেছেন 
5০0,141 9116 (সাম্যবাদ মুলক রাষ্ট্রের ) কথা । নানা দক দিয়া, নানা 
ভাবে, নানা রূপের মধ্যে তরুণের প্রাণ ধুগের পর যুগ একটা আদর্শ সমাজের 
এবং আদর্শ মানুষের গ্বশন দেখিয়া আসতেছে এবং সাধ্যমত তাহা ব্ণনা 
কারবার চেষ্টা করিয়া আসতেছে । বর্তমান যুগে কী প্রাচ্য, কী পাশ্চাত্যে 
আমরা 501967780 ( আতমানুষ )এর কথা শুনিতে পাই | 5810681)- 
এর মতবাদ অনেকে উপহাস কাঁরয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা 
উপহাস কারবার 1বষয় নয়__ কারণ ইহার মধ্যে একটা মহান সত্য 'নাহত 
আছে | 981610181)-এর যে রূপ জার্মান দার্শানক [ঘ7612১০16 (নীটশে ) 
€দয়াছেন অথবা ভারতের কোনো মনীষী 'দবার চেষ্টা কারয়াছেন, তাহা 
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আপনারা অখন্ড সত্য বাঁলয়া গ্রহণ না কাঁরতে পারেন_- 'ম্তু তাঁদের 
উদ্দেশ্য যে সাধু ও মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং তাঁদের প্রচেষ্টা যে 
প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । যে জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ 
901011090-এর ( আঁতমানুষের ) স্বপ্ন দেখেন না_ সে জাঁতর কি 
10698119যা। বা আদর্শবাদ আছে ? এবং যে জাঁতর আদর্শবাদ নাই সে জাত 
কি জীবন্ত__ সে জাত কি মহত্তর সন্টর আঁধকারণ হইতে পারে ? 

মানুষের সমস্ত প্রাণ যাঁদ উদ্বুদ্ধ কাঁরতে হয়-_ তাহার প্রত্যেক 
রন্তাবন্দর মধ্যে যাঁদ মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হয়-__ তাহার অন্তীরশীহত 
সমস্ত শান্তর স্ফংরণ যাঁদ ঘটাইতে হয়-- তাহা হইলে একটা মহত্তর আদর্শের 
আম্বাদ তাহাকে দেওয়া চাই । খ্রীস্টীয়দের 'বাইবেল”এ (81916) একটা 
কথা আছে-- 17191) 4995 70 115 09 10798 71906-- শুধু উদর 
পূরণের দ্বারা মান্‌ষ বাঁচয়া থাকতে পারে না। তার জীবন ধারণের জন্য 
অন্যরকম খোরাকেরও প্রয়োজন আছে । মানুষ জানতে চায় তার জীবনের 
উদ্দেশা ঠক-_ সে কেন বাঁচয়া আছে-- তার জীবন ধারণের সার্থকতা ?কসে। 
এ প্রশ্নের উত্তর সে যাঁদ ঠিকমতো না পায়, তাহা হইলে সে জীবনে শান্ত পায় 
না-_ নিজের জীবন ব্যর্থ বাঁলয়া মনে করে-_ এবং অন্তরের সব শক্তির 
উন্মেষ সাধন কাঁরতে পারে না। 'কন্তু এ আদর্শের অনুভত ও আম্বাদ 
জোর কারয়া কেহ ঈস্ত পারে না। অনুভূতি ও আদ্বাদ যে 'ানজে পায় 
নাই_- সে অপরকে তাহা কি কাঁরয়া দিবে 2 

স্বপন অনেকের ছিল, অনেকেপ আছে, আমাদের স্বগীণয় নেতা দেশবন্ধু 
শচত্তরঞ্জন দাশ মভাশয়েরও একঢা স্বপ্ন ছিল । সে স্বপ্ন ছিল তাঁর শান্তর 
উৎস, তাঁর আনন্দের নির্ঝর ৷ ত!র স্বশ্নের উত্ত্রাধীকারী আজ আমরা 
হইয়াছি। আমাদেরও তাই একটা স্বপ্ন আছে এবং এই স্বপ্নের প্রেরণায় 
আমরা উঠি, বাঁস, চলাফেরা কার, লাখ ও বাল এবং কাজকর্ম কার । সে 
স্বপ্ন বা আদর্শ দি 2 আম চাই একটা নূতন সর্বাং্গীণ মুন্ত-সম্পন্ন সমাজ 
এবং তার উপরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র । যে সমাজে ব্যান্ত সর্বভাবে মুক্ত হইবে 
এবং সমাজের চাপে আর ধনাম্পন্ট হইবে না-- যে সমাজে জাতিভেদের 
অচলায়তন আর থাকিবে না-- যে সমাজে নারী মুন্ত হইয়া, সমাজে এবং 
রাষ্ট্রে, পুরুষের সাহত সমান আঁধকার ভোগ কাঁরবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের 
সেবায় সমানভাবে আত্মীনয়োগ কাঁরবে, যে সমাজে অর্থের বৈষম্য থাঁকবে 
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না, যে সমাজে প্রত্যেক ব্যাস্ত শিক্ষা ও উন্নাতির সমান সুযোগ পাইবে, যে 
সমাজে শ্রমের এবং কমের পূর্ণ মর্যাদা থাকবে এবং অলসের ও নিক্কর্মার 
কোনো স্থান থাকবে না, যে রাষ্ট্র ?বজাতীয় প্রভাব ও প্রাতিপাত্তর হস্ত 
হইতে সববিষয়ে মুক্ত হইবে, যে রাম্ট্র আমাদের স্বদেশী সমাজের ঘন্ত্র্বরপ 
হইয়া কাজ কাঁরবে, সবেশেপাঁর যে সমাজ ও রাণ্ট্র ভারতবাসীর অভাব মোচন 
কাঁরয়া বা ভারতবাসীর আদর্শ সার্থক কাঁরয়া ক্ষান্ত হইবে না পরুন্তু 
বি*বমানবের নিকট আদশ সমাজ, আদর্শ রাম্ট্র বাঁলয়া প্রতিভাত হইবে 
আম সেই সমাজ ও সেই রাম্ট্ের স্বণ্ন দোঁখয়া থাঁক ৷ এই স্বগন আমার নিকট 
একটা অখণ্ড সত্য, এই সত্য প্রাতষ্ঠার জন্য সবকছু করা যায়, সব প্রকার 
ত্যাগ বরণ করা যায়, সবপ্রকারের কন্ট স্বীকার করা যায় এবং এই স্বণ্ন 
সাক কারবার চেষ্টায় প্রাণ বিসজ্ন কাঁরলেও সে মরণ স্বরগ-সমান 1” 
হে' তরুণ ভ্রাতৃবন্ডলী । তোমাদের দিবার মতো সম্পদ আমার ?কছু নাই-_ 
আছে শুধু এই স্বপ্ন__ যাহা আমাকে অসীম শীলন্ত ও অপার আনন্দ 'দয়াছে 
যাহা আমার ক্ষুদ্র জীবনকেও সার্থক কাঁরয়াছে । এই স্বপ্ন আম তোমাদের 
উপহার স্বরূপ দিতোঁছ-_ গ্রহণ করো । 

আজকাল রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা অনেক প্রকার গালাগাল ও অনেক 
মজার সমালোচনা শুনতে পাই-_ তার মধ্যে একটা আঁভিযোগ এই যে, আমবা 
নাকি “যুব-সামাতি” গুল 081075 বা দখল কারবার চেষ্টা করিতোছ। 
এ আভিযোগ শুনিয়া হাঁস পায় । যাহারা কোনো প্রাতষ্ঠান বা আন্দোলনের 
সহায়তা কাঁরয়া আঁসতেছে_- তাহাদের 'বরুদ্ধে 0801816-এর অভিযোগ 
হাস্যা্পদ বটে ; আম জিজ্ঞাসা কার, যুব-সাঁমাতির ও ছান্রআন্দোলনের এই 
নবাগত বন্ধুরা এতাঁদন কোথায় ছলেন 2 যাহারা গোড়া থেকে এই 
আন্দোলনের সান্টর ও ক্লমোন্নাতর সহায়তা কাঁরয়া আসিতেছে তাহারা আজ 
0800০ অপরাধে অপরাধী এবং যাহারা প্রারভ হইতে আজ পযন্তি 
কিছুই করেন নাই এবং এখন 0871০ কারবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন 
_তাঁহারা হইলেন নিঃস্বার্থ হিতৈষী । গত কলিকাতা-কংগ্রেসের পর ব্গীয় 
প্রাদে'শক রাষ্ট্র সামাতর সাধারণ সভায় আম এই বৎসরের জন্য আমাদের 
কমপদ্ধাত 'নিদেশ কার। সেই বিস্তৃত কমণ্পদ্ধাতির মধ্যে একটি বিষয়ের 
উল্লেখ ছিল-_ “70 85515 50005100” [0০৬61006170 9080) 1070০706181 
8100 1751091 0911015 10001)৩1”-- অথাৎ ছাত্র-আন্দোলন, যুব- 
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আন্দোলন ও ব্যায়াম সামাঁত প্রাতষ্ঠার সহায়তা কারতে হইবে । এই 
কর্মপদ্ধাতি সংবাদপন্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক জেলা কংগ্রেস 
কাঁমাঁটর নিকট পাঠানো হইয়াছিল । তখন কোনো আপাঁত্ব শোনা যায় নাই ; 
বরং সকলে অনুমোদন কাঁরয়াছলেন । কিন্তু বংসর শেষে যখন দলের 
স্বার্থ পোষণের জন্য অপরকে গালাগাল দেওয়ার দরকার হইল তখন এই 
আঁভযোগ আঁবক্কৃত হইল যে, আমরা নাক যুব-সাঁমাতগ্াল আঁধকার 
কারবার চেষ্টা কাঁরতেছি । আমাদের যাঁদ কোন অপরাধ হইয়া থাকে তাহা 
এই যে আমরা যুব-আন্দোলনের যথেষ্ট সেবা ও সহায়তা কার নাই । ফলে 
[নাখল বঙ্গীয় ষুব-সামাতি নামে যে প্রাতিষ্ঠ।ন আছে তাহা গন দিন 'নক্কম্নী 
হইয়া পাঁড়তেছে । বাংলার অনেক জেলায় স্থানীয় যুব-সামাতগলি যথেষ্ট 
কাজ কারতেছে 'কন্তু যাঁহারা এই যুব-আন্দোলনের কর্ণধার বাঁলয়া পারচয় 
দেন-_ সেই নাঁখল বঙ্গীয় ষুব-সামাতর কর্তৃপক্ষের এ কয় বৎসর যাবং 
ক কাঁরলেন ? বঙ্গীয় যুব-সামাতির মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য যুব-আন্দোলনের 
গবষয়ে অনেক প্রোপাগান্ডা (10:00759748 ) কাঁরয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে 
আমার এই উীন্ত প্রযোজ্য নয় । "কন্তু আধকাংশ সভ্যেরা কি কাঁরয়াছেন ? 
কোনো কোনো প্রদেশে সেখানকার প্রাদেশিক যুব-সামাতি খুব কমঠি ও 
উৎসাহ-পরায়ণ, কিন্তু বাংলা দেশে যুব-আন্দোলনের উৎসের মুখে যেন 
বাধা পাঁড়গ়াছে । এবং এই উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে যে বাণী নির্গত হয় তাহা 
অনেক সময়ে কংগ্রেসের মথবা প্রাদেশিক কংগ্রেস কামাঁটর গবরোধা । 

আর-এক প্রকার সমালোচনা আমরা মধ্যে মধ্যে শুনতে পাই- আমরা 
নাঁক অপরকে কাজ কারবার স'যাগ দেই না। কাজ কারবার সুযোগ কে 
কাকে দেয় ? আমাদেরই কাজ কারবার সুযোগ কে দিয়াছে 2 যার ভিতরে 
মনুষ্যত্ব আছে সে 'নজ শান্তবলে কমর্কেত্র সৃষ্ট কারয়া লয়, মাতা যের্প 
শিশুর মুখে অন্ন তুলয়া দেন-- তার জন্য সেরূপ কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি কাঁরয়া 
দিতে হয় না, কন্তু আমরা সময়ে সময়ে পাজনোতিক নাবালক সাজয়া বলি 
যে আমরা কাজ কারবার সুযোগ %[ইতেছি না__ আমাদের কর্মক্ষেত্র কেহ 
আমাদের জন্য স্ান্ট কাঁরয়া দিতেছে না। যেব্যান্ত ক্মাগত আভযোগ করে 
যে, যে কাজ কারবার সুযোগ অথবা কর্মক্ষেত্র পাইতেছে না-- সে কা্মনকালেও 
তাহা পাইবে না । এবং যে ব্যক্তি আভযোগ না করিয়া কমক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হয় তাহার সুযোগ বা কমক্ষেন্নের অভাব কোনো দিন হয় না। বাংলার 
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যুব-আন্দোলনের কর্ণধারর্‌পে যাহারা কয়েক বংসর যাবৎ দায়িত্ব লইয়া বাঁসয়া 
আছেন তাঁহারাও ি কাজ কারবার সুযোগ-স্াবধা ও কর্মক্ষেত্র পান নাই ? 
বাংলাদেশে আজকাল তুমুল বাদ-বিসম্বাদ, ভোটাভুটি ও ঝগড়া-ীববাদ 
লাগয়া আছে । বর্তমানে দলাদাল যে নিতান্ত শোচনীয় ব্যাপার 'সে-বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নাই । এই দলাদলিতে সর্বাপেক্ষা আধক ভুয়া থাকি 
আমরা, কারণ সহানুভ্ীতর জন্য, অর্থসাহাযোর জন্য আনাদের বার বার 
জনসাধারণের দ্বারস্থ হইতে হয়। ঝগড়া-ীববাদ থাকলে আমরা সাধারণের 
নিকট সহানুভ্ীত পাই না অর্থ তো পাই-ই না-_ পাই শুধু অনাবল 
গালাগাল । 'ববাদ-কলহ' ষতাঁদন চলিবে ততাঁদন আমাদের কাজকগ” একরকম 
বন্ধ থাঁকবে-- এ কথা অত্যান্ত নয় । সুতরাং শববাদ মটাইবার আগ্রহ 
আমাদেরই সর্বাপেক্ষা আধক অথচ কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, আমাদের 
পেশা বুঝ ঝগড়া করা এবং আমরা কাজকর্ম ফৌলয়া ইচ্ছা করিয়াই কোমর 
বাঁধিয়াছি ঝগড়া কাঁরতে । কংগ্রেস একটা রাষ্ট্রীয় প্রাতষ্তান-_ কংগ্রেস 
০০০18] 961৮1০65 [99.71০-এর নামান্তর নহে । রান্্রীয় ক্ষেত্রে বাভন্ন 
লোকের 'বাভন্ন আদশ থাকা স্বাভাঁবক এবং কর্ম-পদ্ধাত সম্বন্ধে বিভিন্ন 
লোকের 'বাভন্ন মত থাকা আঁনবার্য। মত ভিন্ন হইলে অনেক সময়ে 
পথও ধভন্ন হইয়া থাকে । অথএব ব্যান্তগত ঝগড়া না থাঁকলেও রাষ্ট্রীয় 
ক্ষেত্রে মতানৈক্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় । মতানৈক্য অনেক সময়ে 
মতান্তরে পাঁরণত হয় এবং তার উপরে যখন ব্যান্তর আত্মপ্রাতষ্তা লাভের 
আকাঙ্ক্ষা জাঁগয়া উঠে তখন দলাদলি আরো তিন্ক ও 'বষান্ত হইয়া উঠে । 
িন্তু দলাদালর জন্য প্রকৃতপক্ষে কে দায়ী তাহা অনুসন্ধান না কাঁরয়া 
কাহারো উপর দোষারোপ করা ঠিক নয়-_ ঝগড়াশববাদের জন্য যাহারা দায়ী 
তাহাদের অনথথক বদনামের ভাগ করা কাহারো উচিত নয় । রাজননীতিক্ষেত্রে 
মধ্যে মধ্যে মতান্তর হওয়া আনবার এবং মতান্তরের জ.য ঝগড়া-ববাদ 
হওয়াও বোধ হয় তদ্রুপ আনবার্য । কিন্তু মতান্তর যেন মনান্তরে পাঁরণত না 
হয় এবং ব্যক্তিগত নিন্দা ও গালাগাল যেন আমাদের অস্ত্র নাহইয়া দাঁড়ায়__ 
এ ধ্বষয়ে আমাদের সাবধান ও সতক্ হওয়া উচিত । তারপর গণ-আন্দোলনে 
যোগদান কাঁরয়া আমরা যাঁদ এতটা অসাহফচ, হইয়া পাঁড় যে, ভোটের . 
পাঁরবর্তে লাঠি ও ছোরা ব্যবহার কারতে আমরা দ্বিধা বোধ না করি, তাহা 
হইলে দেশের দন আসিয়াছে বাঁঝতে হইবে । সোঁদন কাঁলকাতার ছাত্র- 
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সভার কাজ পণ্ড কারবার জন্য বাহরের লোক ও কাঁতিপয় ছাত্র যেরুপভাবে 
আসিয়া আক্রমণ করিয়াছল তাহা অতীব 'নন্দনীয় ৷ তার পূর্বে চট্টগ্রামে যে 
শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘাঁটয়াছিল, যার ফলে শ্রীমান সুখেন্দাবিকাশ দত্তের মতো 
চতুদ্শ বংসর বয়সের আদর্শ বালককে গনজের জীবন তে হইল -- তাহা 
ভঁলবার নয় । সব গ'্ডামর জন্য দায় কে, তাহা আমাদের অন:সন্ধান করা 
উচিত এবং অনুসন্ধানের পর আমাদের কর্তবা স্থির করা উীচত । যেখানে 
এর-প পাশাব+ভা দেখা দিয়াছে সেখানে একতার নামে এ-সব ব্যাপারে ধাখা- 
চাপা দয়া কোনো লাভ নাই । সমাজের দেহে গলদ যাহা আছে তাহা শোধন 
কাঁরয়া ফেলা উচিত । 

দুঃখের াবষয় এই যে, যাহারা ভন্ডাঁমর আশ্রয় দেয় তাহারা একবার 
ভাবয়াও দেখে না ষে ইহার পারণাম কি। প্রথমত যে বান্তি অপরের উপর 
গুণ্ডা করে তাহার জানা উচিত যে একাঁপন তাহার উপ্ররও গুণ্ডামি হইতে 
পারে- কারণ সব মানুব সমানভাবে সাহঞ্চ ও অহংস নয । তারপর আর" 
একট কথা তাহার মনে রাখা উাচত যে, দেশের জনসাধারণ এ গুস্ডাঁম অনু 
মোদন করে না_ সুভরাধ গ্ডামি যে কাঁরবে সে যে সাধারণের সহানুভটতি 
ও ভালোবাসা হারাইবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । সুতরাং গুন্ডাম 
আপনাকেই ব্যর্থ কানা থাকে । 

আজকাল যুব আন্দোলন সম্বন্ধে ঘত লেখা বাহর হয়, তার মধ্যে কখ-না 
কখনো কেবল সমালোচ-ই পাওয়া যায়_ পধশীনদেশি পাওয়া যায় না। 
ফলে, তরুণ-সম্াজের মধ্যে একটা অর্থহীন 1বশৃঙ্খলার ভাব যেন আ।সয়া 
পাঁড়য়াছে । মানুষ সবের মধ্যে কে্তা দোষ এবং খত দেখিতে শেখে কিন্তু 
সত্গে সঙ্গে স্প্ট কোনো শানদেশি পায় না কোন: পথে চলা উচিত বা 
কাহাকে অনুসরণ করা উচিত । এ সম্পকে দাদা কোম্পাঁনর” খুব উল্লেখ 
দেখতে পাওয়া যায় । আমি নিজে এই কোম্পানির সভ্য কোনোঁদন ছিলাম 
না-_ আশা কার কোনোঁদন হইব না । শক্ত আম বুঝতে পার না যে, 
যাহারা একাঁদন এই কোম্পানির সভ্য হলেন তাঁহারা কেন দাদা কোম্পানর 
প্রাতি এত বিরূপ হইয়াছেন £ তাঁহাঁদগের নিজেদের কোম্পাঁন এখন 11ণ1- 
9697-এ গিয়াছে অথবা তাঁহারা এখন 79101270107 লাভ করিয়া ঠাকুর-দাদার 
সোপানে উঠিয়াছেন-_ ইহাই ?ক তাঁহাঁদগের অসন্তোষের কারণ 2 তাহা যদ 


হয় তবে তার জন্য দায়ী কে ? 
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আজ বাংলার রাষ্ট্রীয় রঙ্গমণ্ডে দলানাঁল ভীষণ আকারে দেখা দয়াছে-_- 
ইহাতে দুঃখত ও ব্যাথত হয় নাই এমন মানুষ বাধলা দেশে নাই | যাঁদ কেহ 
থাকে তবে সে মনহষ্যপদবাচ্য নয় । 'কন্তু ইহাতে হতাশ হইবার কোনো কারণ 
আম দেখি না। আনার গত ৮/৯ বৎসরের আঁভন্ঞতার ভিতরে তৃতীয়বার এই 
দলাদাল বাংলার রাষ্ট্রীয় গগন কাঁলমাময় কাঁররা তৃলয়াছে । প্রথম ধাক্কা 
স্বয়ং দেশবন্ধুকে খাইতে হইয়াছল, আমরা অধশ্য তার পাম্বে ও পশ্চাতে 
1ছলাম এবং ধাক্কা খাঁলকটা আমাদের গায়েও লাগয়াঁছল । তখৰ শুনতে 
হইয়াঁছল দেশবন্ধূর শত্রুপক্ষের মুখে যে মাসক ৬০,০০০ টাকার আয় পাঁর- 
ত্যাগ কাঁরয়া তিন পাঁচ হাজার মন্ত্ৰীত্ব গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন ; এবং 
এ কথাও শুনতে হইয়াছল যে চত্তরঞ্জনকে তাঁহারা দেশছাড়া কাঁরবেন | দেশ- 
ছাড়া তাঁহারা চিত্তরঞ্জনকে কারয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই-__ কারণ দেশবাসীর 
সঙ্গে লড়াই কাঁরতে কাঁরতে তাঁহাকে অকালে ইহলোক ত্যাগ কাঁরতে হইল । 

ধদ্বতীয় ধাক্কা খাইয়া'ছলেন শ্রীযুন্ত সেনগণ্গ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, তখন আমরা 
অনেকে কর্মক্ষেত্র হইতে বহু দূরে ; কিন্তু প্রাচীরের অন্তরালে থাঁকয়াও 
আমরা যে ফলাফলের জনা অত্যন্ত ওৎস্‌ক্যের সাঁহত প্রতীক্ষা কাঁরতোছলাম 
এ 'িবষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । ফলে কংগ্রেসের জয় হইল । এবার তৃতীয় ধাকা 
আমরা নিজেরা সামনাসামানভাবে খাইতো'ছ । ফল যে পূর্ববৎ হইবে এবং 
কংগ্রেসের জয় যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । ওবে দুঃখের 
শবষয় এই যে গবরোধের মীমাংসা হইবার পূর্বে অনেক গালাগাল আমাদের 
খাইতে হইবে এনং অনেক কম্ট আমাদের সাঁহতে হইবে । এই বিরোধের মূলে 
যাঁদ তৃতীয় পক্ষের কোনো হাত না থাকত তাহা হইলে আমরা এত কষ্ট 
পাইতাম না। 

আর একটা তীর সমালোচনা মধ্যে মধ্যে আমাদের কানে আসে সেটা এই 
যে কংগ্রেস এতাঁদন ঝগড়াশববাদ ছাড়া আর ক কারল ? আমাদের দেশে যাঁহারা 
[৯১1101091 1111৩ যাঁহাদের রাষ্ট্রীয় বান্ধ আছে তাহারা 'কন্তু এ প্রন 
করেন না । এই প্রশ্ন করেন তাঁহারা, ধাঁহারা মনে করেন যে দেশসেবার একমাত্র 
উদ্দেশ্য-_ হাসপাতাল 'নম্মাণ করা, সেবাসামাত গঠন করা এবং বন্যা ও 
দুভি*ক্ষের সময়ে আর্তের সেবা করা ৷ তাঁহারা হাসপাতালের জন্য লক্ষ টাকা 
দবেন কিন্তু স্বরাজ-লাভের জন্য ১৩০ টাকাও সানন্দে দিবেন না, তাঁহারা বলেন 
অমুক হাসপাতালে এতগুি ৮111 হইয়াছে,এতগীলরোগীর চিকিৎসার আয়োজন 


সুভাষ-রচনাবলন ২৯৭ 


হইয়াছে_- কিন্তু তোমাদের কংগ্রেসে কি হইয়াছে 2 এরূপ প্রন শ্বানলে 
কাহার ক্ষমতা আছে যে তাঁহাদের বুঝাইতে পারে যে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সকল 
রোগের মূলে যে মহাব্যাধ (-_ধে মহাব্যাধর রাম না হইলে অন্য কোনো 
রোগ নিমূল হইতে পারে না) সেই মহাব্যাঁধ নিরাকরণ করা । আমদের 
যাবতীয় দুদশার মূল কারণ যাঁদ আমাদের পরাধীনতা হয় তাহা হইলে যে 
পযন্ত আমরা পরাধীনতা ঘু্চাইতে না পারব সে পর্যন্ত আমরা সুস্থ সবল 
ও কমণঠি জাতি হইতে পারব না। অতএব আমাদের সমস্ত শান্ত, উদ্যম, 
সম্পদ ও সময় স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যয় করা উচিত । কিন্তু মুস্কিল এই 
যে আমরা শান্ত ও সম্পন বায় কাঁরয়া স্বাধীনতার পথে কতদূর অগ্রনর হইতে 
পারলাম তাহা বাহরের কোনো মাপকাঠি দ্বারা অপরকে বুঝানো যায় না। 
হাসপাতালের বা 'বদ্যালয়ের উন্নীত যত সহজে অপরকে বুঝানো যায় রাম্দ্রীয 
উন্নীত সেভাবে বুঝানো যায় না-_ তাই 'বিষয়াত্বকা বুঈদ্ধ যাঁহাদের তাঁহারা মনে 
করেন যে আমরা স্বরাজ বা কেবল অর্থের অপব্যয় কার এবং বাজে কাজে সময় 
ন্ট কারয়া থাঁক ৷ জাতর মধ্যে আদর্শবাদ আরো সপ্চাঁরত না হইলে রাস্ত্ৰীয় 
বৃদ্ধ জাগবে না রাষ্ট্রীয় বৃদ্ধ না জালে রাস্ট্রীয় সংগ্রামের অথ তাঁহারা 
বাঁঝবেন না-_ রাণ্টরীয় সংগ্রামের সার্থকতা উপলব্ধি না করিলে তাঁহারা 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য অকাতরে অর্থ ও সময় ব্যয় করবেন না এবং 
সর্বদ্বপণ করতে না পারলে জাতি কোনোদিন স্বাধীন হইবে না। 

তাই আমার অনে- সময়ে মনে হয় যে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে 
201101091-1701012119-র বড়োই অভাব | এই রাষ্ট্রীয় মনোভাব বা রাষ্দ্রীয় বাদ্ধ 
সৃষ্ট করাই কংগ্রেসের অন্যতম উদ্পেশ্য । জাতির মধ্যে সুক্ষ বদ্ধ ও সক্ষম 
ণবচারশান্ত না আসলে সে জাতি বহু বৎসর ধাঁরবা সর্বস্ব বলাইয়া আদর্শের 
পশ্চাতে ছুণটবার সামর্থ্য পাইবে না | এই ব্াদ্ধ ও বিচারশান্ত আনবার এক- 
মান্র উপায় সেই জাতির মধ্যে আদর্শবাদ সঞ্চার করা । এই আদর্শবাদ স্ণার 
কারতে হইলে জাতর প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে আঘাত কাঁরিতে হইবে-- তাহার 
স্বাধীনতার আকাত্্ষা__ আত্মীবকাশের স্পৃহা জাগাইতে হইবে । স্বাধীনতার 
জন্য তীব্র ক্ষুধা জাঁগলে সে জাতি তখন জাীবনপণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত 
হইবে | আপ্রাণ চেথ্টা ও ব্যাকুল সাধনা জাতি যোদন কাঁরতে পারিবে জাত 
'সোঁদন মুক্ত হইবে । 

জনৈক বন্ধু আমাকে সোঁদন জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছিলেন-_ গত দুই বৎসর 
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ধারয়া আপাঁন কী কাঁরলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর ?দতে হইলে সঙ্গে সহ্গে একটু 
তুলনা করা দরকার ৷ গত দুই বসরের আগে দই বংসর কন হইয়াছিল এবং গত 
দুই বৎসর অন্য প্রদেশেই বা কী কাজ হইয়াছে এ কথা 'জজ্ঞাসা কাঁরলে বোধ 
হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । গত দুই বংসর বোঁশ কাজ হউক আর নাই হউক-_ 
এশবষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম বাঁলতে যাহা বুঝা যায় তাহা 
যাঁদ ভারতবর্ষে কোথাও থাকে, তবে আছে বাংলায় ও পাঞ্জাবে এবং গত দদুই 
বংসর বাংলাদেশে জোরের সঙ্গে একটা আন্দেলন যাঁদ না চালয়া থাঁকত 
তাহা হইলে আজ বাঙালী সরকার বাহাদুরের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ কারত না। 

তথা এ কথা কীফরৎ স্বরুপ আম বাঁলতে চাই নাযে আমরা গত দুই 
বৎসর ষাহা করিয়াছি তার জন্য আমরা খুব প্রশংসার্হ । আমি শুধু বলিতে 
চাই এ কথা যে, যে অবস্থায় আমরা কংগ্রেস হাতে লইয়াছিলাম তাহা 
বিবেচনা কাঁরলে এবং পাঁরিপাঁ্ধিক অ+স্থার কথা চিন্তা কাঁরলে স্বীকার 
কাঁরতেই হইবে যে আমরা সাধ্যমত কর্তব্য সম্পাদন কারবার প্রয়াস পাইয়াছি। 
১৯২৭ সালে বাংলার কংগ্রেন কমিটির অবস্থা ভাঙা হাটের মতো । একে সমগ্র 
ভারতবষে তখন অসহযোগের স্রোতে ভাঁটা পাঁড়য়াছে-_ তার উপর আবার 
বাংলাদেশে ভীষণ দলাদালর ফলে তখন কংগ্রেস কাঁমাট 'নজাঁব হইয়া 
পাঁড়য়াছে ! দেশের বহ্‌ কর্ম তখনো কারারুদ্ধ । এই দুযোগের মধ্যে 
আমরা অবতপর্ণ হই এবং ধীরে ধীরে আবার উৎসাহ ও শান্ত সষ্টার কারবার 
চেষ্টা কার। 

আমরা আজ যে যুগসাম্ধস্থলে দাঁড়াইয়া আছ সে অবস্থায় যাঁদ 
কাহাকেও কংগ্রেসের দাতিত্ব গ্রহণ কাঁরতে হয় তবে একাদকে তাহাকে জোড়া- 
তাল দদয়া পুরানো প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ কাঁরয়া যাইতে হইবে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ভাবষযতের জন্য এবং ভাঁবষ্যতের সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত কারয়া 
যাইতে হইবে । যে প্রোগ্রাম লইয়া ১৯২১ সাল হইতে এতাঁদন আমরা চাঁলয়াছি 
সে প্রোগ্রাম যথেষ্ট নয় । আমরা এ কয় বৎসরের চেষ্টার ফলে ঘত লোকের 
অন্তরে জাতীয় ভাব উদ্বুদ্ধ কাঁরতে পাঁরয়াছি তাহাও যথেষ্ট নয়। এখন 
আমরা নূতন প্রোগ্রাম চাই-- কিন্তু নূতন প্রোগ্রাম চাইবার পূর্বে, চাই নূতন 
মানুষ-_ যাহারা নূতন প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে পারবে । এখনকার কংগ্রেসে 
আপন নূতন প্রোগ্রাম লইরা যান_ কেহ তাহা গ্রথণ কাঁরবে না-_ গ্রহণ 
কাঁরলেও তাহা কাজে লাগাইবে না-_ অর্থাৎ অন্তরের সাঁহত কারবে না ॥ 
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আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন যাহারা “প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম” বলিয়া কেবল 
চীৎকার করেন 'কন্তু তাঁহারা তলাইয়া দেখেন না যে নৃতন মানুষ তৈয়ার না 
কাঁরলে সে প্রোগ্রামের মূল্য বুঝবে কে ? 

১৯২৭ সাল হইতে এই প্রশ্নই আমার চিত্তকে আলোঁড়ত কাঁরপ্না 
আসতেছে । নূতন প্রোগ্রাম আমারও একটা আছে-_ কিন্তু সে প্রোগ্রাম 
দিবার সময় এখনো আসে নাই-- আসবে সেইদন, যোঁদন নূতন মানুষ 
প্রস্তুত হইবে ধাঁহারা সেই কর্মপদ্ধাত গ্রহণ কাঁরয়া তাহা কাজে লাগাইতে 
পারিবে । নূতন মানুষ তৈয়ার কীরব।র চেষ্টায় আম এখন নিরত ৷ তাই গত 
দুই বৎসর ধাঁরয়া আম ছান্র-আন্দোলন, যঘুব-আন্দোলন, নারী-আন্দোলন 
প্রভাতি বিষয়ে এত জোর দিয়া বাঁলয়া আঁসতোঁছ । এই-সব আন্দোলনের 
সাহায্যে যাঁদ নূতন মানুষ- পুরুষ ও নারী-- প্রস্তুত হয় তখন নূতন 
প্রোগ্রাম দলে তার সার্থকতা হইবে । ্ 

এই-সব আন্দোলনের ভিতর প্রাণসণ্চার কারতে হইলে নূতন আদর্শ চাই। 
আমার আদর্শ দেশের ও সমাজের সর্বাধ্গণ মুক্তি । সর্বাঙ্গীণ মুক্তির 
বাণ? গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে €চার কাঁরতে হইবে । স্বাধীনতার 
প্রকৃত স্বরূপ কী তাহা সকলকে বুঝাইয়া ?দতে হইবে । স্বাধীনতার অখন্ড 
রূপ আমরা অনেকেই আজও উপলাষ্ধ কার নাই । অখন্ড রুপের উপলাব্ধ 
জাতির মানসক্ষেত্ত্রে কাঁদনে আসে না৷ বহু দিনের সাধনার ফলে, এবং বহু 
বংসর খন্ড খন্ড রূপ দে।খবার পর আমরা আজ অখন্ড রূপের উপলাব্ধ 
পাইতোঁছি। সমগ্র জাঁতকে এখন বুঝাইয়া দিতে হইবে স্বাধীনতার অখন্ড রূপ 
কী। যোঁদন জাতি এই অখন্ড রূপেপ্ন উপলব্ধ লাভ কাঁরবে সেইদন জাতি 
পূর্ণভাবে মুক্ত হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিবে । 

পূর্ণ সাম্যবাদের উপর নূতন সমাজকে গাঁড়য়া তুলতে হইবে । জাঁত- 
ভেদের অচলায়তনকে একেবারে ধালসাৎ কাঁরতে হইবে । নারীকে সর্বভাবে 
মূন্ত কাঁরয়া সমাজে ও রাস্ট্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ও দায়ত্ব প্রদান 
কাঁরতে হইবে ; অর্থের বৈষম্য দূর কাঁরতে হইবে এবং বর্ণধর্মনাবশেষে 
প্রত্যেকে ( কী পুরুষ কী নারাঁ) যাহাতে শিক্ষার ও উন্নতির সমান সুযোগ 
ও সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা কারতে হইবে । সমাজতন্বরমূলক সম্পূর্ণ স্বাধীন 
রাষ্ট্র যাহাতে স্থায়শ 'ভাত্তর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য সচেষ্ট হইতে 
হইবে । 


৩০০ সুভাষ-রচনাবলী 


এক কথায় আমরা চাই ভারতের পণ“ ও সবশতগীণ স্বাধীনতা । এই 
নূতন স্বাধীন ভারতে যাহারা জান্মবে তাহারা মানুষ বাঁলয়া জগৎসভায় 
পাঁরগাঁণত হইবে । ভারত আবার জ্ঞানে, 'জ্ঞানে-_ ধর্মেকর্মে_ শিক্ষায়- 
দীক্ষায় শৌর্যে বীর্যে জগতবরেণ্য হইবে । 

আমাদের কর্তব্য ক তাহা আর খুলিয়া বলার প্রয়োজন নাই । আমরাই 
তো নূতন ভারতের স্রষ্টা । অতএব এসো আমরা সকলে 'মাঁলয়া এই পাবন্তর 
মাতৃষজ্ঞে যোগদান কার । মা আমাদের আবার রাজরাজে*বরীর 1সংহাসনে 
আ'ধাঁচ্ঠতা হইবেন । এখনকার কাঙালনন মাকে যড়েশ্বর্যসম্পন্না দশভুজার্‌পে 
দেখিয়া আমাদের চক্ষু সার্থক হইবে । অতএব এসো ভ্রাতৃবৃন্দ, আর মুহূর্ত 
মান্র বিলম্ব না কারয়া সর্বস্ব বাঁলদানের জন্য মাতৃচরণে সমবেত হই । 


২৭ 'ডসেম্বর ১৯১২৯ 


লাহোর-কংগ্রেসে ভাষণ : প্রতি-সরকার গঠনের প্রস্তাব 
৩১ ডিসেম্বর ১৯২১ লাহোবে অনরচ্ঠত জাত*য় কংগ্রেস আধবেশনে প্রদত্ত ভাষণ] 


সভাপতি মহাশয়, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, 
আমার নামে মে সংশোধনীট রাঁহয়াছে, এখন আম তাহা উত্থাপন কারতোছি। 
সংশোধনীট এইরুপ : 

“কাঁলকাতায় অনীষ্ঠত কংগ্রেসের বিগত আঁধবেশনে গৃহগত প্রস্তাব 
অনুসারে এই কংগ্রেস এখন ঘোষণা কারতেছে যে কংগ্রেসের আদর্শে বার্ণত 
'দ্বরাজ” বাঁলতে পূর্ণ ন্বাধীনতা বুঝায় | বটিশ সম্পক সম্পূণ ছিন্ন 
করাই ইহার তাৎপর্য । 

“ভারতে 'ন্রাটশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার ভারতীয় অনুচরদের অপসারিত 
কারয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে ব্মান কংগ্রেস একাঁদকে ভারতে 
একটি প্রাত-সরকার প্রাঁতষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার পক্ষে আবরাম প্রচার চালাইবার 
ও অপর দিকে, খন যেখানে সম্ভব কর বন্ধ ও সাধারণ ধমঘটসহ আইন- 
অমান্য আন্দোলন পরিচালনার প্রস্তাব গ্রহণ করতেছে । 

“উপরোক্ত দ্বিমুখী কমসূচী কার্কর করার উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস 
আ'বিলম্বে ভারতের যুবক, শ্রামক, কৃষক ও অন্যান্য নপীড়ত শ্রেণগুলিকে 
সংগঠিত কাঁরতে দেশের জনসাধারণের প্রতি আহবান জানাইতেছে । 

“উপরোক্ত কমসূচীর রূপায়ণে প্রযতুণীল হইতে ও নূতন কংগ্রেস 
আদর্শের অনুসরণক্রমে, এই কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহ, 
সরকার কর্তৃক 'নযুস্ত কাঁমাটগ্ীল, বন্দর ট্রাস্টের মতো সংস্থাগ্ীল সহ 
যাবতীয় আগ্াঁলক সংস্থা, ও আদালতগীল সম্পূর্ণ বয়কটের 'সধ্ধান্ত ঘোষণা 
কাঁরতেছে ও কংগ্রেসসেবীদের ভাবষ্যং 'নর্বাচনসমৃহ বয়কট কাঁরতে, 
আইনসভা, কাঁমাট ও আণ্পীলক সংস্থাসমূহের বতমান সদস্যদের নজ নিজ 
পদত্যাগ কাঁরতে এবং আইনজীবীদের আইন ব্যবসায় ত্যাগ কাঁরতে আহ্বান 
জানাইতেছে । 

“এই কংগ্রেস নাখিল ভারতে কংগ্রেস কাঁমাটকে দেশের সমকালীন 
পাঁরাস্থতি অনূঘায়শ উপরোক্ত কম্সচী রূপায়িত কারতে ও এ রুপায়ণের 
পথে উদ্ভূত অবস্থা আয়ত্তে আনতে ক্ষমতা অর্পণ, কারতেছে 1” 

মহাশয়, আপনার ও এই সভার সমক্ষে আমার প্রস্তাব সমর্থন করার আগে 


২৩০২ সুভাষ-রচনাবলী 


মহাত্মা গান্ধীকে আমার হার্দয ও আন্তারক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি 
কারণ তান এমন এক প্রস্তাব উত্থাপন কাঁরয়াছেন যাহাতে বলা হইয়াছে 
অতঃপর স্বরাজ বাঁলতে বুঝাইবে পূর্ণ স্বাধীনতা | তথাপি আম তাঁহার 
প্র্তাবের সংশোধনী আনিয়াঁছ এই কারণে যে আমার মতে তাঁহার প্রস্তাবে যে 
কর্মসুচী সংযোঁজত আছে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের আভিমুখে তাহা 
আমাদের লইয়া যাইবে না । আম আমার সাধ্যমংতা আপনাদের সমক্ষে একাঁট 
পূর্ণ সুসমঞ্জস সংশোধনী রাখয়াছি যাহা বর্তমান ভাবধারার পাঁরপোষক এবং 
যাহা অন্ততপক্ষে দেশের তরুণ সমাজের সমন লাভ কাঁরবে । ইহাতে আমার 
কোনো সন্দেহ নাই । মঠাশয় আপাঁন লক্ষ্য কাঁরগা থাকবেন যে আমার 
সংশোধনণ প্রস্তাবাঁট কম্েকাঁটি অনুচ্ছেদে িভন্ত । স্বরাজ বাঁলতে আমরা 
এখন হইতৈ কী বুঝব তাহা প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে এবং পর্ণ 
স্বাধীনতা বালতে শীব্রাটশ সম্পকের পর্ণচ্ছেদ বুঝাইবে, তাহা পনরাবণীন্ত 
কাঁরয়াছি | ২য় অনুচ্ছেদে আমি একাঁট কমন্সূচীর কথা বাঁলয়াছ, দেশের 
বতমান পাঁরাস্থাতিতে যাহা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হয় । যে কমর্সূচী 
আপনারা এখনই শুঁনয়াছেন তাহার একাটি গঠনাত্মন্ক দিক আছে অপর 
একাঁট ধবংসাত্মক শক বলা যাইতে পারে। এ কমসভার প্রথমাংশে 
সংশাধনীতে বলা হইয়াছে : “ভ।র:ত 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার ভারতীয় 
অনুচরদের অপসারত কাঁরয়া পূণ স্বাধানাতা লাভের উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস 
একদিকে ভারতে একটি প্রাত-সরকার প্রাতষ্তার জন্য স্বাধীনতার অনুকূলে 
আবরাম প্রচার আঁভযষান চালাইবার.**প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরতেছে 1” মহাশয়, 
এই দেশের মানুষের খাঁট শভেচ্ছার উপর 'ভীঁত্ত কারয়া একটি প্রাত-সরকার 
প্রতিষ্ঠা ব্যাতিরেকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে আমরা কিভাবে পেশীছব তাহা আম 
ব্ীঝতোছ না। আম কেবলমাত্র আপনাদের আয়ালাশ্ডের 'সনাীফন: 
আন্দোলনের দ্টান্ত স্মরণ করাইয়া ঈদব। তাহারা তখন আমাদের দেশের 
মতোই এক পাঁরাষ্খাতর সম্মুখন হইয়াছলেন তখন তাহারা স্বদেশেই এক 
প্রাত-সরকার স্থাপন কাঁরয়া সংগ্রাম শূরু কাঁরঘ়া "দয়াশছলেন | শকন্তু আম 
প্রাত-সরকারের কথা বাঁলতেছি এই উদ্দেশ্যে নয় যে, আমার দেশবাসী আয়ার- 
ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুক । আয়ালাণ্ডে সনাীফন্‌ মতাবলম্বীরা 
প্রীত-সরকার গঠনের দণ্টান্ত দেখাইয়াছেন-কিন্তু তাহা ছাড়াও যাাস্তাবচারে 
প্রতিপন্ন হইবে যে এ দেশে প্রাতি-সরকার স্থাপনই বতর্মান পারাস্থাতিতে 


সুভাষ-রনাবলী ৩০৩ 


স্বাধীনতার লক্ষ্যে পেশছাইবার একমান্র উপায়_- আমার কর্মসূচীর সেজন্য 
ইহাই গঠনাত্মক অংশ । অপর অংশে আছে সংগ্রামের কর্মসূচী । সেই অংশে 
আম বাঁলয়াঁছ : “অপর দিকে যখন যেখানে সন্ভব কর বন্ধ ও সাধারণ 
ধর্মঘট সহ আইন অমান্য আন্দোলন পাঁরচালনার প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ 
কাঁরতেছে ।” মহাশয়, আমার বিনীত আভমত এই যে যত দন আহংসার প্রাত 
শনষ্ঠা কংগ্রেসের আদর্শ থাকবে ততাঁদন আইন অমান্যই হইবে একমাত্র পন্থা । 
আইন অমান্য বালতে শুধুমাত্র কর বন্ধই নয়, স।ধারণ ধর্মঘটও বুঝাইবে | 
পরের অনুচ্ছেদে 1দ্বমুখা কর্মসূচীকে রূপাঁয়ত কাঁরতে হইলে আবলম্বে ক 
কাঁরতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া আম বাঁলয়াছ : “উপরোন্ত দ্বিমখা 
কমসূচন কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস আবলম্বে ভারতের শবক, শ্রানক, 
কৃষক ও অন্যান্য নিপশীড়ত শ্রেণীগুঁলকে সংগঠিত কাঁরতে দেশের জনসাধারণকে 
আহ্বান জানাইতেছে 1৮ মহাশধ, আমি বিশ্বাস করিশযে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসকে জাতীয় ও সংগ্রামশীল প্রাতষ্ঠানে পারণত কাঁরিতে হইলে দেশের সেই- 
সব বৃহৎ অংশকে ইহার আওতায় আনতে হইবে ঘাহারা এখনো দরে সায়া 
রাঁহয়াছেন। আমাদের কিষাণ, শ্রীমক, িল্পশশ্রামক ও যুবকরা আছে, যাহাদের 
অনেকেই মধ্যাবত্ত শ্রেণীভুক্ত, আবার অনেকেই সমাজের দাঁরদ্র শ্রেণণভূন্ত ৷ ইহারা 
ও ভারতের জনসাধারণের নিপশীড়ত আরো অনেক অংশ আমাদের সঙ্গে একত্রে 
িালিয়া দ্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয় নাই, এই সত্য আমরা আজ উপেক্ষা 
কাঁরতে পার না। এই -ব অংশের 'ানজস্ব বশেষ বশেষ আভযোগ আছে । 
তাহাদের কোনো কোনো আভিযোগ প্রকীততে অথনোৌতক, আবার কোনো 
আঁভযোগ সামাজক । তাহাদের সংগ1ঠত না করা পর্যন্ত কীভাবে স্বাধীনতা 
সংগ্রামে যুক্ত করা যাইবে তাহা জান না । কংগ্রেস কেবলমান্র রাজনোৌতিক আভ- 
যোগগনীলতে নিজ কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ না রাঁখয়া যখন দেশের বতমান 
সামাজক ও অর্থনৈতিক আভযোগগ্ীল সম্পকে ও কর্মতৎপর হইবে এবংযতদিন 
না আমরা উহাদের আমাদের আওতায় টাঁনয়া আনতে পারব, ভারতবষের 
রাজনোতিক মযান্তু ক? কাঁরিয়া সম্ভব হইবে তাহা আম বাঁঝ না। তাই আমার 
মনে হয়, এখন এমন একাঁট কর্মসূচী আমাদের প্রয়োজন যাহাকে তরুণ সম্প্রদায় 
অন্তরের অন্তস্থল হইতে স্বাগত জানাইবে, 'িষাণরা যাহাকে নিজেদেরই 
কর্মসূচী বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরতে পারবে, আমাদের শিজ্প-শ্রীমকরাও যাহাকে 
শুনজেদের কর্মসূচণ বাঁলয়া মনে কারবে । আম আরো অগ্রসর হইয়া বালব যে 
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ভারতে আরো অনেক সম্প্রনায় আছে যাহাদের মনে সামাঁজক, অর্থনৌতিক বা 
রাজনোত্ক বিক্ষোভ রাঁহয়াছে। তাহাদেরও আমাদের আওতায় টাঁনয়া আনতে 
হইবে | দৃষ্টান্ত স্বরপ, ভরতের অনুন্বত শ্রেণীর উল্লেখ কারতে পার । 
যতক্ষণ কংগ্রেস তাহাদের আভিযোগের সমর্থনে না দাঁড়ায় ও তাহাদের স্বার্থের 
সঙ্গে একাত্ম না হয় ততক্ষণ তথাকাথত অনন্ত শ্রেণর ব্যাপক অংশকে 
িভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে আনা যাইবে তাহা আ'ম 
বুঝ না। 

মহাশয়, আম এইমান্ত্র যে কাজের কথা বলিলাম যে অবস্থায় তাহা আরম্ভ 
করা সহজ, পরের অনূচ্ছেদে আম তাহার উল্লেখ কাঁরয়াছি এবং আম বলতে 
চাই “উপরোক্ত কর্মসূচণর প্রতি গভীরতর মনঃসংযোগ সুনাশ্চিত করতে এবং 
নূতন কংগ্রেসআদবর্শের সাহত সংগাতিক্মে, এই কংগ্রেন কেন্দ্রীয় ও প্রাদোশক 
আইনসভাসমূহ, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কামাউগুি, বন্দর ট্রাস্টের মতো সংস্থা 
গুীল সহ যাবতীয় আণ্ীলক সং্খথা ও আদালতগুীল সম্পূর্ণ বয়কটের 1সদ্ধান্ত 
ঘোষণা কাঁরতেছে 1” ইহা সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ বয়কটের কর্মসূচী । আম 
িবাস ক'র যে যাঁদ বয়ক১কে ফলপ্রদ কারতে হয়, সফল কাঁরতে হয়, ব্ান্ধগ্রাহ্য 
কাঁরতে হয়,তবে সামাগ্রক বয়কটের কর্মসূচী লইতে হইবে এবংএই সকল সংস্থা 
হইতে সারয়া আসবার পর আমাদের সকল সময় ও শান্ত ভারতের স্বাধীনতা- 
লাভের কাজে 'নয়োগ করতে হইবে । মহাশর,আ'ম মনে কার নাষে এই বয়কট 
কমণসূচটর এক অংশ গ্রহণ কাঁররা বাঁক অংশগ্াীল বর্জন কাঁরলে কোনো ফল 
পাওয়াযাইবে । প্রথমত, আদালতে 'গয়া আইন ব্যবসা করা আমাদের স্বাধীনতার 
আদর্শের সঙ্গে সংগাঁতপূর্ণ হইবে না; অন্তত কয়েকাঁট স্বায়স্তশাসত 
সংস্থায় প্রবেশ করাও সংগাঁতিপূর্ণ কার্য হইবে না, যেসকল সংস্থায়, হেমন, 
কাঁলকাতা কর্পোরেশনে, বাধ অনুযায়ী আইন সভা ও আইন পাঁরবদের মতো 
রীতিতেই আনুগত্যের শপথ লইতে হয় । অতএব যাঁদ আমাদের স্বাধীনতার 
আদর্শের সাহত যথার্থ সংগাঁতিপূর্ণ আচরণ করতে হয় তবে যেসকল সংস্থায় 
অনুগত্যের শপথ লইতে হয় সে-সকল সংদ্থা বন ক'রতে হইবে | মহাশয়, 
ইহা ছাড়া আর-একটি কারণেও এই সকল সংস্থা আপনাদের পাঁরহার করা বাঞ্চনীয় 
বালয়া আমি মনে কারি । আমাদের সম্মুখে কব্য এত কঠোর ও আমাদের 
দায়ত্ব এত বৃহৎ যে, যে কর্মসূচী আমরা গ্রহণ কারব তাহাতেই আমাদের সকল 
সময় ও শান্ত নিয়োগ কাঁরতে হইবে । সুতরাং কর্মসূচীর উপর সমগ্রমনোষোগ: 
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স্রনাশ্চিত কারবার জন্য এই সকল সংস্থা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া আমাদের কর্মস 
লইয়া সর্বান্তঃকরণে অগ্রসর হইতে হইবে ! এই দুই কারণে, আম বর্তমান 
পাঁরাস্থাততে এই সকল সং্থার সামীগ্রক ও সর্বাঙ্গণণ বয়কটের কথা বাঁলতোঁছি। 
এই পর্যায়ে আঁম এ কথাও বাঁলতে চাই যে যাঁদ সম্পূর্ণ বয়কগে র পথ গ্রহণ 
কাঁরতে আপনারা প্রস্তুত না থাকেন তবে শুধু আইন পরিষদ বজ্ন করিয়া 
ও আদালত ও স্বায়ত্ুশাঁসত সংস্থাগ্ীল যেমন আছে তেমনই রাখিয়া কোনোই 
ফল হইবে না । মোট কথা, আমাদের সংগাঁতিপূর্ণ আচরণ কাঁরতে হইবে । হয় 
সম্পূর্ণ বয়কটের পথ গ্রহণ কার, নতৃবা কোনো বয়কটই কাঁরব না। মহাশয়, 
আম চরমপন্থী, আমার নাতি হইল : “হয় সবটা চাই, নতুবা কিছুই চাই 
না।” আম যাদ দখল করার নীতি অনুসরণ করিতে বাল, তনে আম সবই 
দখল কাঁরতে চাঁহব । এখন আমি বয়কটের কথা বলিতোঁছি, তাই সম্পর্ণ 
বয়কট চাই-_- এবং আসুন, আমাদের সকল সময় ও শীন্ত দিয়া বয়কট সফল 
কার । এই সকর্প কারণেই আম সম্পূর্ণ বমকটের সপক্ষে আন্তারক আবেদন 
জানাইব । এই প্রসত্গে আম আরো একটি কারণের উল্লেখ করিব । আমার 
মনে হয় আমরা সকলেই এ কথা বুঝ যে নৌতিক দিক হইতে কঠোরভাবে 
শবচার কাঁরিলে স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করা ও সেইসঙ্গে যে-সব সংস্থার 
আনৃগতোর শপথ লইতে হয় সে-সব সংস্থায় প্রবেশ করা সংগাঁতপূ্ণ নয় । 
কিন্তু এইসঙ্গেই আম বাঁলতে চাই যে আমার ব্যান্তগত বি*বাস ঠিক অনুরূপ । 
আম বিশবাস কার যে রাও্ননীততে সময়ের সত্যে খাপ খাওয়াইয়া চলা অনেক 
ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে । আপনারা জানেন যে একসময় আয়ার- 
ল্যান্ডের 'সনএ্ফন- আন্দোলনের সদস্যরা আনুগত্যের শপথ লইয়া পার্লামেন্টে 
আসন গ্রহণ কারতে অসম্মত হইয়াছলেন । আপনারা ইহাও জানেন যে পরে 
তাঁহারা তাঁহাদের কর্মসূচী সংশোধন করিয়া পার্লামেন্টের ভিতরের লড়াইকে 
সম্প্রসারত করিয়াছলেন । আপনারা ইহাও অ.গত আছেন ষে কাঁমউীনস্টরা 
আনুগত্যের শপথ লইয়াই হাউস অফ কমন্স-এ আসন গ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন । 
তাঁহারাও জানেন এবং প্রত্যেকেই জানেন যে তাঁহারা বর্তমান সংবধানের প্রাত 
কোনো আনুগত্য অন্তরের অন্তস্তলে পোষণ করেন না । তবু তাঁহারা যে 
আনুগত্যের শপথ লইয়া পার্লামেন্টে প্রবেশ কাঁরয়াছিলেন তাহার কারণ পাঁর- 
ধস্থাতকে স্বীকার কাঁরয়া লইয়াই তাঁহাদের সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল । তাই 
আম বালতোছি যে ব্যান্তগতভাবে আম মনে কার বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে 
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স্বাধীনতার আদর্শে 'ব*বাস করা ও সেই সথ্গে সরকারী সংস্থার ভতরে 
সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া অসংগাঁতপূর্ণ কাজ নয় । 

সেইসঙ্গে আমি এ কথাও স্বীকার কার যে এখন ভারতে জনমন এই-সব 
সংস্থার সম্পূর্ণ বয়কটের পক্ষে । তাই আম বাঁলতোছি যে আম এইমাত্র যে 
কর্মস্টর কথা বাঁললাম তাহা গ্রহণ কাঁরতে হইলে আমাদ্রের সম্পূর্ণ বয়কণের 
পথে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন । মহাশয়, আমার বন্তুতা শেষ করার আগে 
মহাত্মা গান্ধী যে প্রদ্তাব উত্খাপন করিয়াছেন সে সম্পকে আম কয়েকাঁট কথা 
বালব । 'দল্লী ইশতেহার সম্পর্কে ওয়াক কামাট যে ব্যবস্থা লইতে চান তানি 
তাহার প্রস্তাবের মুখবন্ধে তাহা সমর্থন করার জন্য আপনাদের বাঁলয়াছেন । 
আপনারাই ভাবয়া দেখুন যে আজ ১৯২৯ সালের ৩১ শিডসেন্বর তাঁরখে 
ওয়ার্কং কাঁমাট কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা আপনারা মানয়া লইতে প্রস্তুত 
আছেন কি না। আম উহা সমর্থন কার নাই এবং কাহাকেও সমর্থন 
কারবার জন্য পরামর্শ। দিতে প্রস্তুত নই । মহাশয়, তাঁহার প্রস্তাবের মৃখ- 
বন্ধে আরো একটি অংশে বলা হইয়াছে-_ স্বরাজ লাভের জন্য জাতীয় 
আন্দোলনের মীমাংসা কাঁরতে ভাইসরয় যে প্রচেষ্টা কাঁরয়াছেন আমাদের 
তাহার প্রশংসা কারতে হইবে । আপনারাই ভাঁবয়া দেখুন যে আজ ১৯২৯ 
সালের ৩১ ডিসেম্বর তাঁরখে আপনারা ভারতের ভাইসরয়ের প্রশংসা করতে 
বাঁসবেন কনা । প্রস্তাবের পরবতাঁ অংশে আপনারা দোঁখবেন ইহাও বলা 
হইয়াছে যে বর্তমান পাঁরা্থীততে গোল টোবল বৈঠকে কংগ্রেসের 
যোগদানে কোনো ফল পাওয়া যাইবে না। ইহার অথ কি এই নয় যে 
মান্র বর্তমান পাঁরাস্থাততেই তথাক'থ 5 গোল টোবল বৈঠক বজণন করা 
হইবে 2 মহাত্মা গান্ধী বিষয়শনর্বাচনী কামাটতে অন:গ্রহ করিয়া এই 
আশ্বাস 'দয়াছেন যে গোলটোবিল বৈঠকে যোগদানের কোনো আভগ্রায় 
ও কম্পেনাই তাঁহার নাই । এই সভাই '্থর করুক ষে সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবে 
“বর্তমান পাঁরাষ্থাতিতে” কথাটি আদৌ সান্নবেশিত করার প্রয়োজন আছে 
কনা । মহাশয়, আম "গোলটোবল বৈঠক” কথাটি সম্পর্কে কিছু বলিতে 
চাই । আম বুঝিতোছ না আমাদের দেশবাসী কেন উহাকে গোলটোবিল 
বৈঠক বাঁলতে এত আগ্রহান্বত । আম ইহাকে গোল টোৌবল বৈঠক নাম 'দব 
না। গোল টোবধল বৈঠকের অর্থ আঁম ইহাই জান যে দুইটি যুদ্ধরত পক্ষের 
লন বা দুইটি গ্রাতদ্বন্দবী পক্ষের উচ্চক্ষনতাসম্পন প্রাতানাধদের 


স:ভাষ-রচনাবলী ৩০৭ 


সম্মেলন । আম আপনাদের কাছে জানতে চাই, ভারতের জনসাধারণকে কি 
তাঁহাদের প্রাতাঁনধি ব্রিটিশ সরকারের প্রাতানীধদের সঙ্গে আলোচনা করার 
পূর্ণ ক্ষমতা "দয়া পাঠাইতে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে 2 আমরা কি সুনাশ্চিত 
যে এই বৈঠকে যে-সব মামাংসায় পৌছানো সম্ভব হইবে তাহা উভয় পংক্ষর 
দ্বারা অনুমোঁদত হইবে ? আমরা কি সুনিশ্চিত যে এই বৈঠকের 1সদ্ধান্তগ্াল 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পঃনার্ববেচনার জন্য উপস্থাঁপত হইবে না? আপনারা 
সকলেই জানেন যে যখন দক্ষিণ আঁফ্রকার জনসাধারণ ও ব্রিটিশ সরকারের 
মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়া শান্ত স্থাঁপত হইয়াছল তখন উভয় পক্ষই 
সদ্মেলনে গৃহীত 1সদ্ধান্তগুণলকে পাঁবন্র বালয়া মনে কাঁরয়া লইয়াছিলেন। 
আম জান যে এ সম্মেলনে দাক্ষণ আঁফ্রকার যে সাবধান প্রণয়ন করা 
হইয়াছিল তাহাতে ব্যাকরণগত ভুল থাকা সত্বেও 'ব্রাটশ সরকারকে তাহা 
অনৃমোদন কাঁরতে হইয়াছল । 'ব্রাটশ পার্লামেণ্টের সদস্যরা সেই সংবিধানে 
সংম্লস্ট ব্যাকরণগত ভুলগঁলর সংশোধন কাঁরতে পারেন নাই । মহাশয়, 
ইহাকেই বলে গোল টোঁবিল বৈঠক । এই বৈঠকের স্বরূপ কী ? সাইমন কাঁমশন 
ও উহার সদস্যরা সকলেই এ বৈঠকে থাকবে না । বৈঠকে গৃহীত ?সদ্ধান্তগ্ীল 
'ব্রাটশ পালামেন্টের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হইবে । এই বৈঠকে শুধু যে 
ভারতের জনসাধারণ তাহাদের প্রাতানাধ পাঠাইতে পারবে তাহা নয় । আম 
জান ইয়োরোপীয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ দেরও 
প্রতাঁনাধ সেখানে থাঁকাবে | মহাশয়, একদিকে 'ব্রাটশ সরকার, অন্যাঁদকে 
ইয়োরোপায়ান চেম্বার্স অফ কমার্স ও ভারতায় রাজন্যবর্গ-- এই দই 
পক্ষের মধ্যে কি সংগ্রাম চলিতে১ ? মহাশয়, একদিকে ব্রি'টশ সরকার, 
অপরাঁদকে আমাদের 'ত্রাটশ-অনুগত ধন্ধুরা-_ এই দুই পক্ষের মধ্যে ক কোনো 
সংগ্রাম চাঁলতেছে ? এ ধরনের কোনো সংগ্রামের কথা আম জান না। 
তবেকেন এই-সব পক্ষরা এই বৈঠকে তাঁহাদের প্রীতানাধ পাঠাইবেন ? 
তাই আম বাল যে এ বৈঠক গোল টোবল বৈঠক নয় | দ-ভাগ্যবশত আমাদের 
দেশের লোকেরা ইহাকে গোল টোবল বৈঠক বাঁলতে চাঁহতেছে এবং 'ব্রাটশরা 
সমভাবেই ইহাকে গোল টোবল বৈঠক আখ্যাঁয়ত কারবার 1বরোধাী। 
ইংলন্ডের দায়ত্বশীল রাষ্ট্রনায়কদের বন্তুতা পুজ্খানুপুঞ্খরুূপে লক্ষ্য কীরলে 
আপনারা দোখবেন যে তাঁহারা “গোল টোবল বৈঠক” আখ্যাট সমস্বে 
এড়াইয়া যাইতেছেন । এবং উহা করার পক্ষে বহ? সংগত যণন্তও রাঁহয়াছে 
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আমিও আপনাদের অনুরোধ কাঁরব ইহাকে যেন গোল টোবল বৈঠক না 
বলা হয় । 

আমি আর-একটি য্যক্তি উত্থাপন কাঁরয়া আমার বন্তব্য শেষ কারব। 
মহাত্মা গান্ধী ষে প্রস্তাব উত্থাপন কাঁরয়াছেন তাহাতে গতাঁন গঠনকর্মাতক কর্ম- 
সূচীর কথা উল্লেখ করি। বাঁলয়াছেন ষে উহার দ্বারাই ভারতের রাজনৈতিক 
বন্ধনমুস্তি লাভ করা যাইবে । আম এই সভার্কে বিচার কারিতে বালব গত 
কয়েকবছর যাবৎ কংগ্রেস যে গঠনাত্মক কর্মসূচী অনুসরণ কাঁরতেছে তাহাই 
কি পর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে আমাদের পেখাছবার পক্ষে যথেষ্ট । অবশ্য, এ 
প্রন্তাবের শেবাংশে আইন অমান) আন্দোলনের উল্লেখ রাহয়াছে ৷ কিন্তু ইহার 
উত্তরে আম বাঁলতে চাই যে 'নাঁদর্ট স।মাঁজক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের ভীত্ততে 
আমরা যাঁদ শ্রীমক, কৃষক, অনুনত শ্রেণী ও তরুণ সংপ্রনায়কে সংগািত 
কাঁরতে না পার তবে আইন অমান্য আনোলন কখনোই স"ভব হইবে না। 
সেজন্য আম বালতেছি ষে যাঁদ আমরা প্রদ্তাবাঁটকে কাষ “কর কাঁরতে চাই, যাঁদ 
আমরা স্বাধীনতার লক্ষ্যে উপবাীত হইতে চাই তবে ইহা দেখা আমাদের কর্তব্য 
যে আমরা যেন এমন একাঁটি কর্মসূচী গ্রহণ কাঁর যাহা ফলপ্রসূ হইবে ও যাহা 
আমাদের সমুখে স্থাপিত লক্ষ্যে উপনীত হইতে আমাদের পক্ষে সহায়ক 
হইবে । আম বাঁলৰ ষে মূল প্রন্তাবে যে কর্মসূচীর কথা আছে তাহা পর্যঞ্চ 
নয ও এমন আর-একাঁট কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার যাহা হইবে সময়োপযোগী 
ও দেশের তর্‌ণ সব্প্রনায়, শ্র'মক, কৰক ও অনন্ত শ্রেণী যাহাকে স্বাগত 
জানাইবে । গত বংসর কাঁলকাতা কংগ্রসে আমরা পর্ণ স্বাধীনতার আদশ" 
গ্রংণ কাঁরতে চাহরাঁছলাম । ন্তু তখন তাহা করতে দেওয়া হয় নাই । এক 
বৎসরের জন্য উহা ?পহাইয়া দয়া আমরা কা লাভ কাঁরয়াছ তাহা আপনারা 
ভাঁবরা দেখন । এক বংসর আগেই উহা গ্রহণ করা উাঁচত ছিল কনা তাহাও 
ভাবা দোখতে আম আপনাদের অনঃরোধ কাঁরব । আ'ম জান না এই সভায় 
আমার সংশোধনী গৃহীত হইবে না । িন্তু আমার মনে সন্দেহ নাই যে 
আমার সংশোধনী এই কংগ্রেসে গৃহীত যাঁদ নাও হয় তবু ঈশ্বরেচ্ছায় অদুর- 
ভাবধ্যতে, সম্ভবত আগামী কংগ্রেসেই উহা গৃহীত হইবে । (হিয়ার, 'হয়ার)। 
আঁম মনে কার মল প্রস্তাবে যে কর্মস-্চীর কথা আছে উহা ফলপ্রসূ কর্মসূচী 
নয়। আম ইহাও মনে করি যে মূল প্রস্তাবে যে কর্মসচশাউর কথা বলা 
হইয়াছে তাহা এ দেশের তরুণ সম্প্রনায় পছন্দ কাঁরবে না। তাই আম মহাত্মা 
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গান্ধীর কাছে ও এই প্রস্তাবের সমর্থকদের কাছে এই আবেদন কাঁরব যে 
তাঁহারা যেন যুগের মনোভাব 'িববেচনা কাঁরয়া দেখেন ও এ দেশের তরুণদের 
মন ও হৃদয় ষে ভাব, অনুভূত ও কল্পনায় আন্দোলত হইতেছে উহাও যেন 
তাঁহারা ভাগবয়া দেখেন । আম আশা কাঁর, এখনো এ-সব কথা ভাববার সময় 
আছে । আরম ইহাও আশা কার যে এই সকল তথ্য ববেচনা করার পর 
সংশোধনীট গ্রহণ করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব হইবে এবং মহাত্মা গান্ধী 
আপনাদের সম্মুখে যে লক্ষ্য উপাস্থিত কাঁরয়াছেন__ পূর্ণদ্বাধীনতার লক্ষ্য__ 
তাহা লাভ করাও তখন সম্ভবপর হইবে ॥ মহাত্মা গান্ধী আপনাদের সম্মনখে 
এই যে লক্ষ্য উপাস্থত কাঁরয়াছেন সেজন্য আঁম আবার তাঁহাকে ধন্যবাদ 
জানাইতোঁছ । সংশোধনগীট উপস্থাপনের আমার একমান্্র উদ্দেশ্য হইল বত 
দত সম্ভব লক্ষ্যবস্তু লভ করা । 
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সংবোজ ন 


বরস্টাল স্কুল বিল 


ভারতে কারা-সংস্কার শুর? হয় ১৮৩৬ সালে । এ বছর 'বখ্যাত জেল কাঁমাটি 
গাঠত হইয়াছল । মেকলে ছিলেন উহার একজন সদস্য । কাঁমাটর রিপোর্ট 
হইয়াছিল একখানি শান্তশালী দালল ৷ কতগ্াল প্রধাল নীতি কাঁমটি !স্থর 
করিয়াছিলেন কিন্তু নীত শিক্ষা, ধর্মীশক্ষা, লেখাপড়া শেখানো, সদাচরণের 
পুরস্কার ইত্যাদি সংশোধন-ধম+ ব্যবস্থা তাঁহারা ইচ্ছা কাঁরয়াই নাকচ কাঁরয়া 
দিয়াছিলেন ৷ তাঁহারা কয়েকটি কেন্দ্রীয় জেল গাঁড়য়া তোলার পক্ষে বাঁলয়া- 
ছিলেন । সেখানে দস্ডপ্রাপ্ত ব্যান্তদের নীরস, একঘেয়ে, ক্লান্তকর ও আকর্ষণ- 
হাঁন কাজে নীয়োগ করিতে হইবে । আবার এ-সব কাজে কিছযীদন বেশি রা 
খাঁটিলে শীঘ্র মান্ত পাওয়া যাইবে ভাবয়াও যাহাতে এ ব্যান্তরা আমন্দ 

পাইতে পারে সে ব্যবস্থা থাকবে । অথনৎ জেল-জপবন এমনই কঠোর রা 
যে যেন উহা প্রতহংসাপরায়ণ বালয়া মনে হয় ও ব্যান্ত ও সমাজ যেন ভয়ে 
অপরাধপ্রবাত্ত হইতে নিবৃত্ত হয়। সমগ্র উন্নাবংশ শতাব্দী ধাঁরয়া, বিংশ 
শতাব্দীরও গোড়া পযন্ত শাঁস্তদানের এই বর্বরোচিত তত্ব ভারতের সরকারা 
মহলে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পাশ্চত্য জগতে, বিশেষ কাঁরয়া যমন্তরা্ট্ে, এই 
সময়ে শাস্তিবিজ্ঞান পুনার্লাখত হইতোছল ও অপরাধদের সংশোধনের উপর 
জোর দেওয়া হইতোঁছল । সকল প্রগতিশীল দেশে এখন বে মত প্রচলত 
হইরাছে ও কার্যর করা হইতেছে তাহা এই ষে শাস্তদানের লক্ষ হইবে 
প্রাতাহংসাও নয়, ভয় দেখাইয়া অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করাও নয়। সংশোধন 
করাই শাঁদ্তর লক্ষ্য । এই মত অনুসারে, শাস্তি ঘাঁদ এমন হয় যে উহা 
অপরাধীর চরিত্র সংশোধনে সহায়তা না করে তহে উহার উদ্দেশ্যই পন্ড হয় । 


স্বাগত 


বঙ্গীয় বোরুটাল স্কুল বিল ভারতে কারাশাসনের প্রচলিত আমলাতান্ত্রক 
প্রকম্পগ্ীল হইতে একাঁট আলাদা ধরনের ব্যবস্থা আনতে চায় । আম ইহাকে 
স্বাগত জানাই ৷ এরুপ একটি বিল আরো আগেই আসা উচিত ছিল । ১৮৯৪ 
সালে গ্রেট 'ব্রটেনে একাট বভাগীয় কামাঁট বাঁসয়াছিল। এ কামাঁট কারা- 
সংস্কারে সুপাঁরশ করে, তেইশ বছরের কম বয়স্ক অপরাধীদের সুযোগ- 
সবধা দেওয়ারও প্রদ্তাব করে । ১৮৯৯-১৯০০ সালের আগে কিন্তু এই 
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সপাঁরশ কাধকর করা যায় নাই । এঁ বছর বেফোর্ড জেলে অজ্প আকারে কাজ 
শুরু করা হইয়াছিল ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে খ্যাত বোর্টাল 
প্রতিষ্তান শুরু হয় । অতএব দেখা যাইতেছে যে সদাশয় আমলাতা্ত্িক শাসনে 
ভারত এই কারা-সংস্কারের বিষয়ে ইংলন্ড হইতে তেইশ বছর 'ছাইয়া আছে, 
যাঁদও ইংলন্ড নজেও এ ক্ষেত্রে প্রগাতিশীল দেশগ্ীলর মধ্যে অগ্রণী এ কথা 
কোনোমতেই বলা চলে না 


কাঘকর করার অস্যাবিধা 


এখন এই বিপ্লবের প্রাতিকারকল্পে তাড়াতাঁড় কারয়া বিলটির খসড়া প্রচ্তত 
করা হইয়াছে । িলাঁট এক নজরে দোঁখলেও ধরা পড়ে যে ইহাধীরভাবে "চন্তা 
ক'রয়া প্রন্তুত করা হয় নাই । ইহার খসড়াতে ব্যস্ততার ছাপ । বলের প্রাতিটি 
ধারাতেই পাঁরণত িচারশীববেচনার অভাবের ছাপ রাঁহয়াছে । কয়েকটি ধারা 
তো ইংলন্ডের অপরাধ নবারণ আইন, ভারতীয় জেল কমিটির রিপোর্ট ও 
অনুরূপ দলিল হইতেই আংাঁশকভাবে নকল করা হইয়াছে । তাহার ফল এই 
যে বিলাঁটর বতমান আকার থাকিলে ইহা কার্যকর কর যাইবে না। কাঞকর 
ব্রার চেষ্টা করা হইলে অল্পাদনের মধ্যেই বতগীয় বিধান পাঁরষদে ইহার একাট 
সংশোধনী বিল আনার প্রয়োজন ঘাঁটবে । তাই ?সলেক্ট কাঁমাট যাহাতে বলটি 
ধত্ব কারয়া বিচারীববেচনা করেন তাহা দেখা আবশ্যক ৷ 
আম এখন 'বিলাঁটর এক-একটি ধারা ধারয়া বিচার কারব । 


1ভজাটং কমিটি 


৩ (২) ধারায় যে ।ভাঁজাটং কাঁমাঁট” নামাট দেওয়া হইয়াছে তাহা উপযোগণ 
নয় । উহার পাঁরবর্তে “স্কুল কাঁমাট” আম পছন্দ কাঁর। প্রত্যেক 
জেলের সথ্গে ভিজিটররা ( পাঁরদর্শক ) যুন্ত থাকেন । এঁ পাভাঁজাটং কথাঁট 
থাকলে এই অনুষঞ্গে বোরপ্টাল স্কুলেও জেলের আবহাওয়া আসিয়া পাঁড়বে 
-_-উহা বাঞ্ছনীয় নয় । প্রদ্তাঁবত কাঁমাঁটরও সাধারণ স্কুল কাঁমাটর মতো একই 
রীতিতে কাজ করা উচিত । স্কুলের অধ্যক্ষকে অবশ্যই যথেষ্ট ক্ষমতা দিতে 
হইবে, কিন্তু কাঁমাঁটও যেন 'ানছক উপদেষ্টা কাঁমাট মাত্র হইয়া না দাঁড়ায়। 
কাম'টকেও যেন যথেন্ট বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া হয়। গুর্তর শহঙ্খলা ভঙ্গ, 


সুভাষ-রচনাবলী ৩১৭ 


এক বোরস্টাল 'বদ্যালয় হইতে আর-এক বোরস্টাল 'বিদ্যালয়ে স্থানান্তাঁরত করা 
বা বোরপ্টাল 'বদ্যালয় হইতে সংশোধত বোরস্টাল প্রাতঘ্ঠানে স্থানাম্তাঁরত 
করার বিষয়গন্ীল কাঁমাঁটর সংপাঁরশের জন্য তাঁহাদের গনকট পাঠাইতে হইবে । 
কোন: পাঠক্রম অনুসরণ করা হইবে, বিদ্যালয়ের “ছাত্রদের শারীরক ও টেকান- 
ক্যাল শিক্ষা সহ আর কা কী শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহাও কাঁমাট সুপাশরশ 
কাঁরবেন ৷ বোরস্টাল স্কুল কাঁমাটতে ও পরে যে বোরন্টাল বোভে'র কথা বলা 
হইয়াছে তাহাতে পাঁরবেশতত্বাবদ, মনস্তত্বীবদ, ?শক্ষাবদ, শলপপাতি, শ্রমিক- 
নিয়োগকর্তা-_ প্রভাত ব্যক্তিদের যোগদান কাঁরতে আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে । 


1বচারের. ক্ষমতা 

এই আইনের আওতায় যেসকল বয়ঃসান্ধকালীন অপরাধী পাড়বে তাহাদের 
সংখ্যা অনেক হইবে বাঁলয়া মনে হয় ৷ তাই ভারতায় জেল কাঁমাটর সুপারিশ- 
মতো বোরস্টাল গবদ্যালয়ে কাহাকেও পাঠাইবার ক্ষমতা বহুসংখ্যক ম্যাজস্ট্রেটকে 
1দিতে হইবে । সকল প্রথম শ্রেণ'র ম্যাঁজস্ট্রেটেরই এই ক্ষমতা থাকা উচিত । 
যে-সব "দ্বিতীয় শ্রেণর ম্যাজস্ট্রেটকে এই ক্ষমতা এতৎপক্ষে দেওয়া হয় তাঁহারাও 
উহা। প্রয়োগ কাঁরতে পারবেন । 

শবনাশ্রমে কিংবা সশ্রম কোন: কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যন্তিকে বোরস্টাল' বিদ্যালয়ে 
পাঠানো হইবে এই বিলে তাহার সীনাঁদর্টট উল্লেখ থাকা উচিত । 

বয়ঃসান্ধকালীন তে"নো ব্যান্ত যাঁদ বোরস্টাল বদ্যালয় হইভে বাহর হইয়া 
আসবার পর 'দ্বতীয়বার অপরাধ করে তবে তাহাকে আবার বোরস্টাল 
ধবদ্যালয়ে পাঠানো উচিত গকনা ৩ হারও উল্লেখ থাকা উচিত । আমার মতে 
এর্‌প'বয়ঃসান্ধকালীন অপরাধীকে বোরস্টাল 'বদ্যালয়ে আবার ভাঁর্ত করিয়া 
লইবার পক্ষে বাধা থাকা উচিত নয়। কিন্তু ধাহারা দুই বা ততোঁধক 
বার সাজা*পাইয়াছে তাহাদের না লওয়াই বাঞ্ছনীয় । 

ম্যাজিস্ট্রেটরা সাধারণ আইন অনুসারে অপরাধীদের যে মেয়াদ পযন্ত দন্ড 
ণদতে পারেন তাহার চেয়ে বৌশ মেখাদের জনা বোরস্টাল 'বদ্যালয়ে বয়ঃসান্ধ- 
কালীন ব্যন্তদের পাঠাইবার অধকার তাঁহাদের থাকা উচিত নয় । কিন্তু এই 
ধরনের অপরাধ খিচার করার জন্যই যে ম্যাণজস্ট্রেটদের বশেষভাবো নয়োগ করা 
হয় তাঁহাদের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যাঁতক্রম করা যাইবে । আমার এই মত গৃহীত 
হইলে, সেশন কোর্ট ও হাইকোর্ট ছাড়াও এঁ বিশেষ ম্যাঁজস্ট্রেটরা বোরস্টাল 


৩১৮ সুভাষ-রচনাবলী 


বিদ্যালয়ে দুই বছরেরও বেশি মেয়াদের জন্য আটক রাখার আদেশ দিতে 
পা1রবেন। 


বযঃসশমা 


বয়সের প্রম্নাট বিশেষ জরুরী | উহা সতকর্তার সাঁহত বিবেচনা কাঁরিতে 
হইবে | উষ্ণ দেশে পাঁরণাঁতি শীঘ্র আসে । স্বরভঙ্গী ও অন্যান্য যে-সব শারীরিক 
ও মানাসক লক্ষণ বয়ঃসান্ধর সূচনা করে ভারতে তাহা ১৬ বছরে নয়, ১৪ 
বছরেই দেখা দেয় । বালিকাদের ক্ষেত্রে ইহা গিাশেষভাবে সত্য। বোরন্টাল 
ণবদ্যালয়ে ভাত" কারবার ন্যনতম বয়স ১৪ বছর বাঁলয়া আইনেই 'লাখত থাকা 
উঁচত । আইনে লেখা সম্ভব না হইলে, স্থানীয় সরকার উপযুক্ত মনে কাঁরলে 
যাহাতে ১৪ বছর পষযন্ত এ বয়স নামাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা থাকা 
উীচত । অনুর,পভাবে, বয়সের উধর্বসীমাও নমনীয় করা উঁচত । আমেরিকায় 
১৬ হইতে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত বয়ঃসান্ধকালীন ব্যান্তকে বোরস্টাল 
প্রতিষ্ঠানে ভাত করানো হয় ৷ ইংলন্ডে বয়ঃসাম্ধর কাল ধরা হয় ১৬ হইতে 
২১ বছর | ভারতে এই বয়সের উধর্যপীমা আইনে ২৩ বছর 'লাখয়া দেওয়া 
উঁচত ; স্থানীয় সরকার ইচ্ছা কাঁরলে এ বয়স ২৫ বছর পর্যন্ত বাড়াইতে 
পারবেন । ভারতীয় জেল ক'মাঁট সুপারশ কারয়াছেন যে উধর্বতম বয়ঃসীমা 
২৩ ,ছর পর্সন্ত বাড়ানো যাইবে । যেমন ইংলন্ডে অপরাধ নিবারণ আইন 
(১৯৩৮)-এব্র ১ (২) ধারা মতে সেকেটার অফ স্টেউদের এ উধর্যতম বয়সীমা 
২১ হইতে ২৩ পর্যন্ত বাড়াইবার ক্ষমতা দেও হইয়াছে, ইহাও তদনূরূপ । 
[কনতু এই সুপাাারশ যথেস্ট নয়। একাঁটি ১৪ বহরে বালককে একজন ২৫ বছরের 
মানযর সঙ্গে থাকতে দেওয়া অসংগত মনে হইতে পারে । কেননা এ ব্যাস্ত 
বালকাঁটকে অস্নাচরণে বাধ্য কারতে পারে । কিন্তু ভাববার বিষয় এই যে 
১৪ বছরের কিশোরের ?ক ৮ বছরের বালকের মিল বোঁশি, না, ২০ হইতে ২৫ 
বছরের ধুবকের মল বোশ ? 


আটক থাকার মেয়াদ 


এই বলের একটি বিশেষ ভ্রুুট এই যে অপ্রাপ্তবমস্ক অপরাধীকে বোরস্টাল 
[ব.যালয়ে পাঠানো হইবে কিনা তাহা সরকারের িববেচনার উপর ছাঁডুয়া দেওয়া 
হইয়াছে ৷ আম।গ মতে, বয়ঃসাম্ধকালীন যে ব্যান্তকেই অন্যন দুই বৎসর পর্যন্ত 


সুভাষ-রচনাবলী ৩১৯ 


কারাদন্ড দেওয়া হইয়াছে তাহাকেই বোরপ্টাল 'বদ্যালয়ে পাঠানো উচিত । এই 
ব্যবস্থা না করা হইলে এই বলের উদ্দেশ্য, যথা, বয়ঃসান্ধকালীন অপরাধীদের 
চারত্র সংশোধন-_ তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে । বোরপ্টাল বিদ্যালয়ে অপরাধীকে 
পাঠাইবার জন্য বিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ সযত্ব পর্যবেক্ষণের পর স্থির কারবেন এ 
এ কিশোর এখানে আটক থাকার উপয্ন্ত কিনা । যাঁদ না হয় তবে তাহাকে 
সংশোধিত বোরস্টাল” প্রাঁতষ্ঠানে পাঠাইতে হইবে । 

যে-সব বয়ঃসান্ধকালীন ব্যান্ত পাঁচ বৎসরের আঁধক কাল কারাদন্ডে দন্ডি 
হইবে তাহাদের সম্পকে কী ব্যবস্থা করা হইবে এই গবলে সে কথার উল্লেখ 
নাই । যেমন, মনে করা যাক, একটি বালক এমন গুরুতর অপরাধ কারয়াছে 
যে তাহার দশ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড হওয়া উচিত | কিন্তু সযত্ব অনুসন্ধানের 
পর ইহা নির্ণয় করা গেল যে তাহার চারন্র সংশোধন করা সম্ভব ! তাহাকে কি 
বোরস্টাল বিদ্যালয়ে পাঠানো হইবে 2 আমার মতে তাহাকে"বোরস্টাল বিদ্যালয়ে 
পাঠানো উচিত ও সে উধর্বতম বয়ঃসীমায় পেশছানো পর্ধন্ত তাহাকে সেখানেই 
আটক রাখা উচিত । তারপর তাহাকে “সংশোধিত বোরস্টাল” প্রাতিষ্ঠানে 
পাঠাইতে হইবে । পাঁচ বছরের আঁধক কারাদন্ড তাহার প্রাপ্য বলিয়াই তাহাকে 
রোরম্টাল বিদ্যালয়ে যাইবার সুযোগ হইতে বাঁণত করা উচিত নয়। তাহা 
ছাড়া সুযোগ-সাবিধা দানের ঝ/বন্থানুসারে, সু-আচরণের দরদণ তাহার দন্ডের 
মেয়াদ কাঁময়া যাইবার পথ তো খোলাই আছে । 

আর-একটি নবষয় যাহ সম্বন্ধে এই বলে কোনোর্প বিবেচনা করা হয় 
নাই তাহা এই : মনে করুন, ২০ বছর বয়সের একটি যুবককে পঁচি বছরের 
কারাদন্ড দেওয়া হইল | উধর্বতম বয়ঃশীমা ২৩ বছর স্থির করা হইলে সে 
কতাঁদন বোরস্টাল শবদ্যালয়ে আটক থাকবে £ আমার মতে উধর্বতম বয়ঃসীমায় 
পেশছানো পর্যন্ত তাহাকে বোরপ্টাল 'বিদ্যালয়ে আটক রাখা উাঁচত। তারপর 
তাহাকে “সংশোধিত বোরস্টাল” প্রাতষ্তানে পাণঠাইতে হইবে । তাহার দন্ডের 
মেয়াদের অধাঁশস্টভাগ সে সেখানেই আটক থাকবে, অবশ্য যাঁদ না সদাচরণের 
জন্য সে আগেই ছাড়া পায় । 


সংশোধিত বোরস্টাল প্রতিষ্ঠান 


বোরস্টাল 'বদ্যালয়ে কেহ ভার্ত হইলে তাহার উপর ছাপ ফোঁলতে গেলে 
তাহাকে সেখানে অন্তত পক্ষে দুই বংসর আটক রাখা আবশ্যক | সেই দিক 


৩২০ সুভাষ-রচনাবলী 


হইতে 'িববেচনা কাঁরলে যে অপরাধারা অজ্পমেয়াদী কারাদন্ড পাইয়াছে 
বোরস্টাল বিদ্যালয় তাহাদের পক্ষে অনুপয্ত ॥ উধর্তম বয়ঃসীমায় 
পেশছাইয়া গিয়াছে অথচ যাহাদের দন্ডের মেয়াদ শেষ হয় নাই, বোরপ্টাল 
বিদ্যালয় তাহাদের পক্ষেও অনুপয্স্ত । ইহাদের জন্য এই উদ্দেশ্যে পথকীকৃত 
ণবশেষ জেলে সংশোঁধত বোরস্টাল ব্যবস্থা রাখিতে হইবে । এই জেলাগুিকে 
“অপ্রাপ্তবয়স্কদের জেল” বলা যায়, কিন্তু এরকম নামকরণ এড়াইয়া যাওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । সংশোধিত বোরস্টাল ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইবে : ১. প্রাপ্তবয়স্কদের 
হইতে বয়ঃসান্ধকালীন ব্যান্তদের পৃথক রাখা, ২ : ক. শৃঙ্খলার সাহায্যে 
খ. ধারাবাহক কাজের সাহায্যে, গ. দৌহক, মানাঁসক, নৌতিক ও কাঁরগরী 
প্রশিক্ষণের সাহায্যে, ঘ. ছাঁড়য়া ঈদবার পর কম“সংস্থাপনের ব্যবস্থা কারয়া 
তাহাদের অপরাধমূলক মনোবাত্তি যাহাতে রোধ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ঘাঁনস্ঠ- 
ভাবে মনোযোগ দেওয়া । 


সাধারশ বোরস্টাল বিদ্যালয় হইতে সংশোধিত 
বোরস্টালের পাথক্য 


বোরস্টাল ও সংশোধিত বোরস্টাল ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য বোরস্টালকে কোনো- 
মতেই জেল বলা যায় না, কিন্তু সংশোধিত বোরস্টাল সংশোধনধমরণ জেল ! 
প্রগাতিশীল দেশগনীলর প্রথা অনুকরণ করিয়া ভারতাঁয় জেল কামাঁট বাঁলয়াছেন 
যে বোরন্টাল 'বদ্যালয়ে জেলের পাঁরবেশ বা জেলের ছাপ থাকিবে না । এজন্য 
বোরস্টাল বিদ্যালয়ে কোনো প্রাচীর থাকবে না । আফিসারদের নাম জেলের 
আঁফসারদের মতো হইবে না। যেমন “সুপাঁরন্টেন্ডেন্ট” ও “জেলার” 
না বাঁলয়া “অধ্যক্ষ” ও “উপাধ্যক্ষ” বলতে হইবে । বয়ঃসান্ধকালশন অপরাধী- 
দের “কয়েদ” না বালয়া “বাসিন্দা” বা “ছাত্র” বাঁলতে হইবে । তাহাদের 
ইউাঁনফর্মের মতো পোষাক দিতে হইবে, কিন্তু সে পোষাক সাধারণ 
জেল-পোষাকের মতো হইবে না । 'কন্তু সংশোধিত বোরস্টাল বিদ্যালয় সব 
দিক 'দয়াই দেখতে শু।নতে জেলের মতোই হইবে । জেলে যেমন শৃঙ্খলা 
রক্ষার ব্যবস্থা থাকে সেখানেও তাহাই থাকবে । কিন্তু সাধারণ জেলে যাহা 
থাকে না, সংশোধিত বোরস্টাল প্রাতষ্ঠানে সাহত্য ও কারগরী উভয় প্রকার 
[শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হইবে । সদাচারকে উৎসাহ দিবার জন্য পঃরস্কার 
ও ছাড় 'দবার উৎকৃণ্টতর ব্যবস্থা থাকিবে । যাহারা ভালো আচরণ করে 
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তাহাদের ঘরের মধ্যে খোলতে দিতে হইবে ও তামাক সেবনও কাঁরতে গদতে 
হইবে । সংক্ষেপে বাঁলতে গেলে, পাঁরবেশাঁটি শাঁদ্তমলক না হইয়া হইবে 
সংশোধনাত্মক | 


তন ধরনের বাপন্দা 


আগেই বাঁলয়াছ, সংশোধত বোরস্টাল প্রাতষ্ঠানে তন ধরনের বাসন্দা 
থাকবে : ১. বীম্ন ও সর্বোন্ড বয়ঃসীমার মধ্যে যে কিশোর-যুবক অপরাধীরা 
দুই বছরের কম মেয়াদের কারাদণ্ড পায় তাহারা ; ২. উচ্চতম বয়ঃসীমার উর্ধে 

য্সাঁন্ধকালীন অপরাধীদের কারাদণ্ডের মেয়াদ বাঁক আছে তাহারা (এরুপ 
বাঁসন্দাদের বয়স অবশ্য ৩০ বছরের বোশ হওয়া উচিত নঘ, কেননা তদধর্ব 
বয়সী লোকদের আধকাংশ ক্ষেত্রে আর সংশোধন করা সম্ভব নয়); 
৩. বোরস্টাল 'বশ্বাবদ্যালয়ের যে বাঁসন্দদের সংশোধন করা কাঁঠন বা আঁধক 
দোষগ্রস্ত বাঁলয়া যাহাদের এখানে আর রাখা চলে না তাঁহারা । 

আদর্শ ব্যবস্থা হইবে এই তন শ্রেণীর বয়ঃসাঁনধকালীন অপরাধীর জন্য 

1তন রকম আলাদা প্রতিষ্ঠান রাখা | স্পম্টতই ১৭ বছরের যে কিশোর ৩ বা 
৬ মাসের সাজা পাইয়াছে তাহাকে ২০ বছরের ঘুবক বা ২৬ বা ২৮ বছরের 
লোকের সঙ্গে রাখা বাঞ্ছনীয় নয় ! কিন্তু পৃথক পৃথক জেলের ব্যবস্থা যাঁদ না 
করা যায় তবে একই জেলের 'বাঁভন্ন অংশে তাহাদের আলাদা আলাদা রাখার 
ব্যবস্থা করলেও চাঁলবে | বায়বাদ্ধর প্রশ্ন ইহার পক্ষে বাধাস্বরূপ হওয়া 
উাঁচত নয় । বলা বাহুল্য, বোরস্টাল ব্যবস্থা ঠিকভাবে না চাঁললে বোরস্টাল 
ণবদ্যালয়ের সার্থকতা থাকবে না । উভয় প্রাতষ্ঠানই পরস্পরের পাঁরপূরক। 
কোনো ক্ষেত্রেই সাধারণ জেলে প্রাপ্তবয়দ্ক ও বয়ঃসাঁন্ধকালীন ব্যান্তদের একন্রে 
রাখা চাঁলবে না। ফলে যে বয়ঃসান্ধকালীন ব্যান্তদের কোনো কারণবশত 
বোরস্টাল বিদ্যালয়ে রাখা সম্ভব নয় তাহাদের সংশোঁধত বোরস্টাল প্রাতিগ্ঠানেই 
পাঠাইতে হইবে । 


প্রাদেশিক যোরস্টাল পর্ৎ 


১০ ও ১১ ধারায় উীল্লাখত ক্ষমতা ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ '্রজন-স-এর 
হাতে তুলিয়া দেওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নয় ৷ ভারতীয় জেল ক্মাট সুপাঁরশ 
কারয়াছেন যে এ ক্ষমতা জেলা ম্যাজস্ট্রেটের উপর বর্তইবে, বোরস্টাল 


সর. ২২১ 


৩২২ সুভাষ-রচনাবলী 


পবদ্যালয়ের অধীক্ষক (কিংবা স্থলাঁবশেষে জেল-অধাক্ষক ) উদ্যোগী হইয়া 
তাঁহার নিকট ব্যাপারগযীল সম্পর্কে রিপোর্ট দিবেন । এই বিল আই. জি.কে 
ক্ষমতা 'দয়াছে । এ কথাও বলে নাই যেকে উদ্যোগী হইবে । আমার মতে 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ইন্সপেক্টর জেনারেল কাহারও উপর সব কাজ কারবার ভার 
থাকা উচিত নয় ৷ তাঁহারা অন্যান্য কাজে এত ব্যস্ত থাকেন ষে এই কাজে 
তাঁহারা সময় বা চিন্তা ব্যয় কারিতে পারিবেন না । কেহ কেহ বাঁলতেছেন, এই 
ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকা উঁচত । 1ভাঁজাটং কাঁমাঁট ও কারা- 
ণবভাগের আই.জ.র যৌথ সুপাণরশের "ভীত্ততে স্থানীয় সরকার এই ববয়- 
গুলি সম্পর্কে 'সাধান্ত লইবেন । আমরা সবাই জান যে স্থানীয় সরকার বাঁলতে 
কার্যত একাঁট বিশেষ বিভাগের সচবকেই বোঝায় । এই বিষয়ে বিশেবজ্ঞ, 
এই সব 'বষয়ে সময় ও শান্ত ব্যয় কারতে পারে এমন সচিব পাওয়া নিশ্চয়ই 
সহজ নয় । ফলে, স্থানীয় সরকারের উপর দায়ত্ব হস্তান্তর কাঁরলে অবস্থার 
কোনো উন্নাতি ঘটবে না । সবচেয়ে ভালো উপায়, প্রাদোশক বোরস্টাল পর্ষদ 
গঠন করা । বোরস্টাল ব্যবস্থা (বেরস্টাল বিদ্যালয় ও সংশোধিত বোরস্টাল 
প্রাতষ্ঠান উভয়ই) সংক্রান্ত যাবতীয় 'বষয় সম্পকে এই পর্ষৎই হইবে চ.ড়ান্ত 
ক্ষমতার আঁধকারা । এই পদে থাকবেন কারা-বিভাগের আই. ি,, কারা 
বা রাজগ্ব-ীবভাগের সচিব, শাস্তাবজ্ঞানী, মনস্তত্ববত 'শক্ষাঁবৎ, কারা- 
সগ্কারে আগ্রহশশল জন-প্রাতীন?ধ এবং দন্ডকালের পর দন্ডিত ব্যক্তিদের কর্স- 
সংস্থান যাহারা কাঁরতে পারেন তেমন শিনপপাঁত ও ব্যবসার । 


লাইসেন্সং 


১২ (১) ধারায় বলা হইয়াছে যে লইসেন্সধারঈদের ক. সরকারী আফসার, 
খ. ধর্মীনরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠান, গ. ধমীয় সংদ্থা, দাঁয়ত্বশীল ব্যান্তর অধশনে 
অবশ্যই বাস করিতে হইবে । এরকম বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা বাঞ্চনীয় নয় ৷ এমন 
ঘটনা তো ঘটতে পারে (বিশেষত অনাথদের ক্ষেত্রে) যে রোরপ্টাল বিদ্যালয়ের 
কোনো বাঁসন্দার উপর বদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পূর্ণ আস্থা থাকা সত্বেও যে 
পারবেশে সে জান্ময়াছে ও বড়ো হইয়াছে তদ্দরুণ সে উপরোক্ত কোনো শত'ই 
পুরণ কাঁরতে পারল না । প্রণন হইল, তাহাকে ক সুযোগ-সাবিধা (লাইসেন্স) 
দেওয়া হইবে ? জেল কাঁমটি সুপারিশ কাঁরয়াছেন যে এরূপ বাঁসন্দার কম" 
সংস্থান হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে । িন্তু মনে করুন, কিছাদন 
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পর 'বনা অপরাধে তাহার চাকার গেল ; তখন কি তাহাকে আবার বোরস্টাল 
স্কুলে ফেরত পাঠানো হইবে 2 এ-সব কথা 1ববেচনা কাঁরলে দেখা যাইবে যে 
এই' 'িনয়মাটি আতিশয় কঠোর হইয়াছে । সবচেয়ে ভালো হইবে এই বিষয়ে বাঁধা- 
বাঁধ না রাখা যাহাতে উপয্ক্ত অবস্থামতে অন:জ্ঞাপত্র দেওয়া সম্ভব হয় । 

এতক্ষণ যাহা বাঁললাম তদন:সারে ১৩ (১) ধারার পাঁরবর্তন কাঁরতে 
হইবে । যে প্রাতষ্ঠান, সাঁমাত বা ব্যন্তর অবেক্ষণাধীনে বয়ঃসন্ধিকালীন 
অপরাধীকে থাকতে দেওয়া হয় তাহারা অনুরোধ কাঁরলেই কারাবিভাগের 
আই. জি. (কিংবা, আম যাহা সপাঁরশ কারয়াছি সেই প্রাদেশিক বোরস্টাল 
পর্ষৎ ) লাইসেন্স প্রত্যাহার কাঁরয়া লইতে বাধ্য থাকবেন এমন 'বধান করা 
উচিত নয় । অবশ্য এরকম সুপারশ পাইলে কারাধ্ভাগের আই. গজ. তাহা 
1ববেচনা কাঁরয়া দেখিবেন | ি্তু তান খোলা মনে নিজের ববেচন। মতো 
সদ্ধান্ত লইবেন । িাশেষত প্রাদোশক বোরস্টাল পর্যৎ তো বিশেষজ্ঞদের 
লইয়া গাঠত একট সংস্থা হইবে । এ সম্পর্কে সুপারশ করার ক্ষমতা তাঁহ।র 
থাকিবে । ১৩ (২) ধারারও সংশোধন দরকার । এমন পাঁরাস্থাতও দেখা দিতে 
পারে যখন কোনো বয়ঃসাণ্খিকালীন অপরাধীকে যাঁহার অবেক্ষণ'ধাীনে রাখা 
হইয়াছে তাহার িনকট হইতে তাহার মুক্ত হইয়া আসা উীচত | যেমন, গ্রাঁতি- 
টান বা সামাতি অবাঞ্ছনীয় চারন্রের দেখা গেলে বয়ঃসান্ধকালীন অপরাধীর 
উচিত তাহার আওতা হইতে ?িনজেকে ম্ত করা । সৈ যাঁদ এইভাবে নিজেকে 
মুক্ত কারয়া লয় তবে সেজন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়া অন্যায় ও অসংগত হইবে । 


১৫ ধাপ 


এই বলের ১৫ ধারা মতে স্থানীয় সনকারকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা 
ইংরোজ আইন অনুসারে সেক্রেটাঁর অফ স্টেটকে প্রদত্ত ক্ষমতার অন্ুরূপ । 
ভারতীয় জেল কাঁমাট সুপারিশ করিয়াছেন যে এই ক্ষমতা জেলা ম্যাজস্ট্রেটের 
উপর ন্যস্ত ক্লরতে হইবে । সবচেয়ে ভালো আম যে প্রাদৌশক বোরপ্টাল 
পর্ষদের কথা বাঁলয়াছি তাহার উপরই ক্ষমতা অর্পণ করা । বলের এতৎ- 
সংক্রান্ত ধারায় বন্তব্য ও বয়ান দুই-ই পালটানো দরকার । উভয় প্রকার 
বাঁ্ণত” এই শব্দগ্ীলর আরো স্পন্ট ব্যাখ্যা চাই । শেষ অন?চ্ছেদাঁটতে 
অস্পন্টতার ছাপ রাঁহয়া গিয়াছে, উহার পনালখন দরকার । প্রয়োজন হইলে, 
নাঁজর বা ব্যাখ্যাযুক্ত একটি প্রকরণ জনঁড়য়া দিতে হইবে । 


৩৯৪ সুভাষ-রচনাবলা 


অন্যান্য বিষয় 
'এই বিলটি যাহাতে সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করা যায় ও যে উদ্দেশ্যে বোরস্টাল 
বিদ্যালয় আরণ্ভ করা হইবে সেই উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয় সেজন্য 'নম্নীলাখত 
'বিষয়গঁলর প্রতি বশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার । 


১. বয়ঃসান্ধিকালীন মেয়েদের জন্য পৃথক ব/বস্থা কাঁরতে হইবে; 


২. যে আঁফসারদের উপর বোরস্টাল 'বদ্যালয়ের ভার থাকবে সতর্কতার 
সঙ্গে তাহাদের বাছয়া লইতে হইবে । এই সমগ্র প্রকম্পাটর সাফল্য 
সঠিক প্রকৃতির আফসার নির্বাচনের উপর নির্ভর কারতেছে ৷ তাঁহারা 
হইবেন উদার, ব্যাপক শিক্ষার আঁধকারণ, অপরাধমূলক ও অস্বাভাবিক 
মনস্তত্ব সম্পকে ওয়াঁকবহাল, কারাসং্কারের অধুনাতম বীতি-পদ্ধাত 
সম্পকে সচেতন, সর্বোপাঁর শৃঙ্খলা রক্ষায় সমর্থ । 


৩. বোরস্টাল 'বদ্যালয়ের যে-সব বাঁসন্দা ভালোভাবে চলে তাহাদের মাঝে 
মাঝে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে বিশেষ ছুটি লইয়া বাঁহরে যাইতে দিতে 
হইবে । মাসিক গ্র্যাচুইটি দহসাবে তাহাদের ছু টাকা দিতে হইবে, এ 
টাকা কিভাবে সব্ব্যয় কাঁরতে হয় তাহাও ?শখাইতে হইবে | 


৪. "বিচারাধীন থাকাকালে বয়ঃসাম্ধকালন ব্যন্তদের প্রাপ্ধবয়স্কদের নিকট 
হইতে পৃথক: রাখতে হইবে । অন্যথায় তাহাদের কলুষিত হইবার 
সম্ভাবনা । 


€&. আইনে ইহা খত থাকা উাচত যে কোনো বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধণকে 
বোরস্টাল বিদ্যালয়ে পাঠাইবার আগে তাহাকে ভালো কাঁরয়া পরীক্ষা 
কাঁরতে হইবে । পরীক্ষায় তাহার দৌহক বা মানীসক ন্ট ধরা পাঁড়লে 
সেই ভ্রাটর বিশেষ 'াঁকৎসা কাঁরতে হইবে । অপরধি-তত্বের গিবশদ 
[বত প্রবেশ না করিয়াও 'ীনরাপদে বলা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই 
“অপরাধী” আসলে ঘুটিযুন্ত মানূষ ; একজন দ্বাভাবক মানুষ হইতে 
গেলে যে জাঁটল চারন্র অর্জন করা দরকার তাহা সে অন কাঁরতে পারে 
নাই ; তাই সে সবচেয়ে কম গ্রাতরোধের পথ লইয়াছে ৷ যাহারা দৌহক 
বা মানাঁসক গঠনে বুটিযান্ত, কোনো শিক্ষার সাহাষ্যেই যাহাদের সংশোধন 


সুভাষ-রচনাবলন ৩২৫ 


করা সম্ভব নয়, তেমন অপরাধীদের জন্য এক বা একাধিক আবাস (হোম) 
থাকা উচিত । এমন নুটযুক্ত লোকদের বোরস্টাল বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া 
কোনো লাভ হইবে না, বরং সে জায়গা তাহারা কলাষত কাঁরয়া তুলিবে। 
যাঁদ কোনো বয়ঃসান্ধকালীন অপরাধণ সহজাত ব্লুটির অপরাধা বাঁলয়া 
দেখা যায় তবে তাহাকে সরাসার কোনো আবাসে পাঠাইয়া দেওয়। 
উঁচত । 


বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধাঁরা ছাড়া পাইবার পর তাহাদের পাঁরচর্যার জন্য 
সরকারকে বিশেষ আফসার 'নয়োগ করিতে হইবে । যে দেশে স্বেচ্ছাসেবী 
প্রীতষ্ঠানসমূহ এই কাজের ভার লইতে এখনো সমর্থ হয় নাই সেখানে 
একরকম আফসার 'নয়োগ করা ্হয়। তাঁহাদের বলা হয় প্যারোল 
আফসার । বয়ঃসাঁন্ধকালীন অপরাধীরা মানত পাইবার পর যাহাতে 
জশীবকা অন করিয়া ভদ্রজীবন যাপন করিতে প্রারে তাহা দেখাই 
তাঁহাদের কাজ ৷ লাইসেন্স পাইয়া যাহারা ছাড়া পাইয়াছে তাহাদের 
দেখাশোনা করাও তাঁহাদের কাজ | যাঁদ তাঁহারা দেখেন যে এই বয়ঃসান্ধি- 
কালান ব্যান্তরা ভালোভাবে চাঁলতেছে না তবে তাহারা সঙ্গে সঙ্গে 
বোরপ্টাল 'বদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট দেন। এ কতৃপক্ষ তখন 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । কোনো আদালতে বয়ঃসাঁনধকালীন 
অপরাধীদের দণ্ড 'দবার আগে তাহাদের সম্পর্কে রিপোর্ট দিবার জন্য 
এই আঁফসারদের আঁকার দেওয়া হয় । প্যারোল আফসারদের তিন রকম 
কাজ থাকবে । বোরস্টাল ব্যবস্থাকে সার্থকভাবে কাষকরাী কাঁরয়া 
তুলিতে তাঁহারা প্রভূত সাহা; ' কাঁরবেন ৷ বয়ঃসান্ধকালীন ব্যান্তদের 
অপরাধের পথ হইতে প্রাভানবৃত্ত কাঁরতেও তাঁহারা সাহায্য কাঁরবেন । 
বলা বাহুল্য, এই আঅঁফসারদের সষত্বে দনর্বচন কাঁরতে হইবে এবং 
তাঁহাদের যোগ্যতা, দায়িত্ব ও চাকুরির শত পাঁরদ্কারভাবে বাঁলয়া দিতে 
হইবে ।' 


বোরস্টাল 'বদ্যালয়ের িভীজটিং কাঁমাট (বা স্কুল কমিটি) ও প্রাদেশিক 
বোরস্টাল পর্ষদের মধ্যে পার্থক্য 'ীনদেশ কাঁররা দেওয়া প্রয়োজন । 
বোরস্টাল বিদ্যালয় সম্পাঁকতি যাবতীয় বিষয়ে চূড়ান্ত আঁধকার থাকিবে 
পর্ষদের ৷ £ভীজাটং কাঁমটি একাঁট িশেষ বিদ্যালয়ের ভার লইবেন । 


৩২৬ সুভাষ-রচনাবলী 


এঁ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে এ কামিটির সম্পর্ক হইবে 
একাট সাধারণ 'বদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে 'বদ্যালয়-কাঁমাটির যে 
সম্পর্ক থাকে, তদনুর্প । 


শষ কথা 


কেহ' বালিতে পারেন যে আম বিলাঁট সম্পকে: স্মারকপন্লে আতিশয় কঠোর 
মনোভাব দেখাইয়াঁছি । কিন্তু এ কথা ভুিলে চাঁলবে না ষে "ভীঁত্ত ঠিকভাবে 
স্থাপন না করা হইলে 'নছক বোরস্টাল শীবদ্যালয় নাম দিলেই তরুণ অপরাধনী- 
দের সংশোধন করা কিংবা বয়ঃসাঁন্ধকালঈন অপরাধ হাস করা যাইবে । 


২২ আগস্ট ১৯২৭ বঙ্গশয় বিধান পরিষদে প্রদত্ত ভাষণ । 


তথ্য ও উন্লেধ-পত্তী 
পৃ. ৯।। নীখল বঙ্শয় ফুব-সম্মেলন 


ইউনিভাঁপউ ইনাস্টাটউট হল । ১৮১৩ খ্রাপ্টাব্দে স্থাঁপত । স্যার গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রাতষ্ঠাতা-সদস্য ও প্রথম সভাপাঁত। কাঁলকাতা কলেজ 
স্কোয়ার অণ্চলে গোলদাীঘর পূববউত্তর কোণে অবাঁস্থত। জ্ঞানানৃশীলন, 
শরারচচণ ও দেশাত্মবোধক কমে” জনসাধারণ, যুবক ও ছাত্রদের প্রেরণ দেওর়ার 
উদ্দেশা নিয়ে এই প্রাতষ্ঠানটি স্খাঁপত হয় । তদানীন্তন কাঁলকাতার বুধ- 
মণ্ডলী এই প্রাতষ্ঠান স্থাপনের 'সধ্ধান্ত 'নয়োছলেন ও ইহার সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন । ইনাঁস্টটিউটের প্রশস্ত হলাটতে জনসভা ও সাংস্কীতিক অনষ্ঠানাঁদ 
হত । কলকাতার রাজনৌতিক ও সাংস্কাঁতিক জীবনে এই প্রাতিষ্ঠানের বিশিষ্ট 
স্থান ছল । ইহা এখনো বর্তমান | 
পূ. ৯।' ছান্রপমাজের কত'ব্য 


প্রমোদকুমার ঘোষালের সভাপাঁতত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঁণ্ডত 
জহওরলাল নেহরদ, মি. কে. এফ. নারম্যান ও সুভাষচন্দ্র বস ছাত্রদের কর্তব্য 
সন্বন্ধে ভাষণ দেন । 

পৃ. ৯৯ || স্বরাজের জন্য আত্মত্যাগ করুন 


লেলিন। ভনাদিমির ইলশ্চ উদিয়ানভ ( ১৮৭০-১৯২৪ ) ১৯১৭ সালের 
নভেবর মাসে অনুদ্ঠিত রুশ-ীবপ্লবের প্রধান নায়ক, সোভিয়েত যুম্্তরাষ্ট্রের 
প্রাতষ্তাতা এবং আন্তর্জাতিক শ্রামক আন্দোলনের খ্যাত নবস্লবী নেতা । 
মাক্সবাদী 'চন্তধারা প্রাতষ্ঠানকজ্গে তান বহঃ গ্রন্থ রচনা করেছেন । 

প্‌. ১৬ ।। দণ্ডিত সম্পানকের সন্বর্ধনা 


সত্যরঞ্জন বকৃপী। সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত ঘাঁনষ্ঠ সহযোগী ও সহকম্ঁ। ১৪ 
জুলাই ১৮৯৭ (বাংলা ৩১ আষাঢ় ১৩০৪) আঁবভন্ত বাংলার বারশাল 
জেলার বারাথ গ্রামে জন্ম ৷ ১৯১৩ বাঁরশাল জেলার গাভা হাইগ্কুন থেকে 
ম্যাট্রকুলেশন, ১৯১৫ ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এ. কাঁলকাতার 
1সাঁট কলেজ থেকে 'ি.এ., এবং ১৯১৯ কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় থেকে এম.এ. 
১৯২০ শব, এল. পাস করেন। ১৯২৩ গোড়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও 
সুভাষচন্দ্র বসুর পহত পাঁরচর ৷ সে-বছর দৌনক ইংরাজী 480-400এ 


৩২৮ সুভাষ-রচনাবলী 


যোগদান ; ১৯২৫-এ দেশবন্ধ্র মৃত্যুর পর 7০:%/8:+এর সম্পাদক | ১৯২৯-এ 
'ঢ০015181৫, বন্ধ হয়ে গেলে দৌনক “1.1651-র আত্মপ্রকাশ এবং তার 
সম্পাদক ॥ ১৯৩৮-এ বন্দীশালা থেকে মুন্তর পর 4,4$91)০6-এর সম্পাদক । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ণবি৪০90 এবং ব80008115৮ দৈনিকের ক্রমান্বয়ে 
সম্পাদক । 9০9০18175% 7২6708110, পান্রকার সম্পাদক । 


১৯১১ বৈস্লাবক গুপ্ত আন্দোলনে যোগদান । পরবতাঁকালে শব. ভি, 
গঠিত হ'লে তার অন্যতম নেতা । সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে রাজদ্রোহের 
অপরাধে কয়েকবার কারাবরণ এবং কালকাতার প্রোসডোন্স ও আলিপুর জেলে 
অবস্থান । ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত রাজবন্দীরূপে বক্সা ও দেউলশীশবরে 
বন্দী । ধদ্বতীয় মহাযুদ্ধের সময় *দল্লশর লাল কেল্পায়, বোরিলী, নৈনী, 
আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী । ১৯৪৬-এ মত্ত । 

১৯২৩ থেকেই বঙ্গীয় প্রাদদোশক কংগ্রেস কাঁমাটি এবং 'নাঘল ভারত 
কংগ্রেস কাঁমাঁটর সদস্য । সবভারতায় ফরওয়ার্ড ব্লক” দল গঠনের পর থেকে 
এর সম্পাদক । সোশ্যাঁলস্ট 'রপাবালক দলের সম্পাদক । 09105010060 


/8591019-র সদস্য থাকাকালীন দেশীবভাগের বিরোঁধতা করেন । 

ফরওয়ার্ড । ১৯২৩ সালে দেশবম্ধু কর্তৃক প্রাতীষ্ঠত হয়। তান 'ছলেন 
সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপাঁতি । দেশবন্ধুর কারাবাসের সময় এই পাঁন্রকার 
পরিকল্পনা করা হয়োছিল । তাঁর ও সুভাষচন্দ্রের প্রথমবারের কারাম্যীন্তর পর 
এই পীঁত্রকা প্রকাশ ও পাঁরচালনার দায়ত্ব প্রধানত পড়োঁছিল সুভাষচন্দ্রের 
উপর ! তান কাঁলকাতা কর্পেনরেশনে চীফ এাঁক্সাকউাঁটভ আফসার রূপে যোগ 
দেবার আগে পযন্ত এই পাঁত্রকা পাঁরচালনায় আত্মীনয়োগ করোছলেন । এটি 
সেষূগে ভারতবর্ষের সর্বাঁধক প্রভাবশালী ইংরোজ দৌনিক সংবাদপত্রে পাঁরণত 
হয়োছিল । ১৯২৯ সালে সরকার এর শীবরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করলে 
এর প্রকাশ বন্ধ করতে হয় কিন্তু 'ীলবাঁট” নাম গ্রহণ করে এর তৎক্ষণাং 
আত্মপ্রকাশ হয় ৷ সেসময়ও সুভাষচন্দ্র এর প্রকাশনা ও পাঁরচ।লনার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন । ফরওযার্ড পাবালাশং কোম্পাঁন নামে একাঁট রোজস্টার্ড 
কোস্পাঁন এই পাঁন্রকাট প্রকাশের দায়ভার বহন করত । 

বাংলার কথা । ইংরেজি “ফরওয়ার্ড পীন্রকার মতোই দেশবন্ধু-প্রাতিচ্ঠিত 
দৈনিক সংবাদপন্র । সুভাষচন্দ্র বহহ শ্রম স্বীকার করে আত ক্ষুদ্র আকার থেকে 
একে গড়ে তোলেন ও ক্রমে এটি বাংলার একটি প্রধান দৈনিকে পাঁরণত হয় । 


সুভাষ-রচনাবলী ৩২৯ 


১৯২৯ সালে সরকারী মামলার কোপে এরও প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় 'কন্তু 
আঁবলদ্বে 'বঞ্গবাণা” নাম গ্রহণ করে আত্মপ্রকাশ করে । সে ঘূগে এই দৌনক 
পাত্রকা স্বরাজ-আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র ছিল । 


পৃ, ১৭ ।। কংগ্রেসের কাষ'পদ্ধাত 


জানাঞ্জন নিয়োগশ | ( ১৮৯৮-১৯৫৬ ) ছাত্রাবস্থায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনে আকৃষ্ট হন । শাক্ষত যুবকদের নিয়ে ব্যাড অফ হোপ” গঠন 
করেন । 'পল্লশশ্রী সঙ্ঘ' ও দেশবন্ধু পল্লশসংসকার সামাত” গ্রামোননয়ন 
সংগঠন-কজ্পে দুটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন ৷ এই দুই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 
তিনি 'নরক্ষর ও দেশের সর্বসাধারণের 'মধ্যে চেতনা-সপ্টার ও 'শক্ষা-গ্ুসারের 
জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বন্তৃতা দিতেন । দেশের ডাক, বিন্লবী বাংলা, 
ভারতে তূলার চাষ, ভারতে কাপড়ের ইতিহাস, গবলাতণী বস্ব বজন করিব কেন 
প্রভূত প্রসঙ্গ ম্যাজক লণ্ঠন সহযোগে বস্তুতাবলীর অন্যতম । শ্রমজীবী 
বিদ্যালয়” নামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন, উদ্দেশ্য-প্রাথীমক ও মাধ্যামক 
শিক্ষার সঙ্গে পঃস্তক-বাঁধাই, দাঁজর কাজ, খাতা ও চামড়ার দ্রব্যাদ তোরর 
কাজ, সাইনবোর্ড আঁকা প্রভৃতি কারিগরী শিক্ষা প্রদান । ভিনি আমতয এর 
পরিচালনা করেছেন । 

নৃপেন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । (১৮৮৫-১৯৪১৯ ) দেশবন্ধূর আহবানে সরকারী 
চাকরি ত্যাগ করে স্বরাজার্লে ষোগ দেন ও অসহযোগ আন্দোলনে কারারপ্দ্ধ 
হন । রেঙ্গুন মেল" পাত্রকার সম্পাদনা করেন । হুগলী জেলা কংগ্রেসের 
বাশিষ্ট কম ছিলেন । 

রাষ্ট্রীয় মাছলা সংঘ । িভাবতী বস্র নেতৃত্বে সংগঠিত একটি মাঁহলা সংস্থা । 
দেশের মন্ত আন্দোলনে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল । পরবতাঁকালে 
লুঞ্ঝ হয়ে যায় ! 

ছাব্রণ সংঘ ৷ ১৯২৮ সালে কল্যাণী দাস তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু সুরমা মত, 
কমলা দাশগণ্ প্রভূতির সহযোগিতায় “ছাত্রী সংঘ" সংগঠন করেন । এর 
সভানেত্রী ছিলেন সুরমা মিত্র ও সম্পাঁদকা কল্যাণী দাস। বাঁশস্ট বিশ্লবী 
দীনেশ মজুমদার এই ছাত্রী সংঘ"র মেয়েদের লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষা 


দতেন। 
অভয় জাশ্রম । গাম্ধীবাদে 'শীব্বাসী ও গঠনমূলক কর্মে আস্থাশীল এই 


৩৩০ সভাষ-রচনাবলা 


প্রীতিষ্ঠানাটি 'িশের দশকে কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. সুরেশচদ্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. প্রফল্লচন্দ্র ঘোষ ও ড. নৃপেন্দ্রন্দ্র বসু এই প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে যুস্ত 'ছিলেন। বর্তমানে পাশ্চমবঙ্গে এই সংস্থা কার্যরত আছে । 


প্‌. ৩৭ | ছান্র ও রাজনশীতি 
ড. আকৃহ্াট (০. 0. 9. [0100181) অধ্যক্ষ স্কটিশ চার্চ কলেজ ও 
কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৩০ )। 


পৃ. ৪৬ ॥ বঙ্গন আম্দোলন ও বিদেশী বস্বের বহদ্যৎসব 


সিমলা ব্যারাম সমিতি । যুগান্তর শীবপ্লবীদলের অতদন্দ্রনাথ বস ১৯০৫ 
সালে যুবকদের শরীর গঠনের উদ্দেশ্যে এই ব্যায়াম সাঁমাঁত প্রাঁতষ্ঠা করেন ; 
প্রথম ভারতীয় প্রথায় কীষ্তি-প্রাতযোগিতার আয়োজন করেন । এই ব্যায়াম 
সামাতর প্রাঙ্গণে ধনী-দারদ্র নাঁবশেষে শান্ত-আরাধনার উদ্দেশ্যে সর্বজনীন 
দুগ্গোৎসবের ও স্বদেশী মেলার আয়োজন করা হত। সাঁমাতিটি আজও 
বর্তমান ৷ 


প্‌ ৭৭ || আঁভভাষণ 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন রংপুর ইশান নগরে অননক্ঠিত হয় । সম্মেলনের 
সভাপাঁতি সুভাষচন্দ্র বসু । সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রংপুর যুব-সম্মেলনের 
সভাপাঁত কথা-সাহাত্যক শরৎচন্দ্র চট্রোপ ধ্যায়ও উপ্পাস্থত ছিলেন । এ ছাড়া 
যাঁরা যোগ 'দিয়েছিলেন-_ অভ্যর্থনা সাঁমাতির সভাপাঁত নালনীমোহন রায় 
চৌধ,রী, ড. প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যার, ললিতমোহন দাস, তারকনাথ ম.খাজাঁ, 
করণশঙ্কর রায়, নাঁলননরঞ্জন সরকার, জে. এন. মৈত্র, রণাঁজৎ পাল চৌধুরণী, 
অধ্যাপক নৃপেন্দ্ন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী লাঁতিকা বসু, জ্যোতম়ী 
গাঙ্গুলী, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও আরো অনেকে । 

রাজেন্দ্রলাল আচার্য | শিশু সাহত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে । 
ফরাসী শিশু সাহাত্যিক জুল ভানের গ্রন্থের অনুবাদকরূপে তাঁর বিশেষ 
পারচিত । 


প্‌ ১০৪ ॥। জালয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মংতি 


কও 


জালয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড ১০ গ্রাপ্রল ১৯১৯ । 


সুভাষ-রচনাবলী ৩৩১ 
পূ* ১০৫ ॥| বীর পুজা 


বশীর ঘূবক খড়গবাহাদ;র । একজন 'বিপন্না নারীর সন্মান রক্ষার্থে নরহত্যার 
আঁভযোগে এই নেপালী যুবক আঁভযুক্ত ও বিচারে দণ্ডিত হয়ৌছলেন । 
গকন্তু বাংলায় তাঁর 'বচারে আলোড়ন সৃষ্টি হয়োছল । তাঁকে বহু উচ্চ 
প্রশংসায় ভূষিত করে সভা-সামাততে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল । তান 
কারামনুন্ত হ'লে তাঁকে প্রকাশ্য সম্বর্ধনা জানানো হয় । 


প্‌. ১০৬ ॥ নবাঁনবণচিত মেয়র 


যতধন্দ্রমোহন সেনগ;প্ত ৷ জন্ম ১৮৮৫, মৃত্যু ১৯০৩ । চট্টগ্রাম জেলার বরমা 
গ্রামে জন্ম । পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্ত । কাঁলকাতা হেয়ার স্কুল থেকে 
প্রবেশকা পাস করে ইংলন্ড যান ; কেন্বিজ থেকে ীব, এ. পাস করেন ও 
ব্যাঁরস্টার হয়ে দেশে ফেরেন । তান ছলেন স্বরাজ্য "দলের একজন স্তম্ভ, 
বঙ্গীয় আইন পাঁরষদের স্বরাজ্যদলের নেতা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের 
সভ।পাঁতি ও কাঁলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ৷ দেশবন্ধুর অন্যতম সহকারী 
যতদন্দ্রমোহন পরবতর্ঁ কালে সূভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেন। তানি 
[ছিলেন বাগ্মধ ও আদর্শবাদী নেতা ৷ নেলী সেনগপ্তা তার সহধার্মণী 
[ছলেন। 


প.. ১০১ || কাজের টকফিযত 


জামালপুরে অনুষ্ঠিত যুব-সম্মেলন, ছান্রসম্মেলন ও প্রাদোশক সম্মেলনে 
যোগদানের জন্য সূভাষচন্দ্রের স.গ ছিলেন শ্রীঅমরচন্দ্র চক্তবতাঁ সৈয়দ 
জালালাদ্দন হাসোম, যতীন্দ্রমোহন সেনগণু, নালনীরঞ্জন সরকার, শ্রীমতী 
লাঁতিকা বসু, শ্রীমতী জ্যোতিময়ী গাঙ্গুলী, ড. ভপেন্দ্রনাথ দত্ত । 
“ন্দেমাতরম' পত্রিকা । ১৯০৬ সালের ৬ আগস্ট বাঁপনচন্দ্র পালের সম্পাদনার 
প্রকাশিত হগ্ন । সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে অরাঁবন্দ ঘোষ, শ্যামসখ্নদর চক্রবতাঁ 
হেমেন্দ্প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন । এই পাত্রকার ওজদ্বী রচনা ভারতে 
জাতীয়তাবাদের বিকাশে প্রভূত সাহায্য করোছিল। অরাঁবন্দ ঘোষের এক 
স্বাক্ষর-বিহণন প্রবন্ধ প্রকাশের দায় আপন প্রবন্ধে স্বীকার করে নিয়ে বাঁপনচন্দ্ 
ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন । এই পানিকার প্রভাব সারা ভারতে বিস্তৃত 
হ'লেও দীর্ঘায়ু হয় নি। 


৩৩২ সুভাষ-রচনাবলী 


পৃ, ১২৩ শ্রীহট্র জেলা ছাত্র-সম্মিলনশ 


সুর্মা ভ্যালি ছাত্র-সম্মেলনের চতুর্থ বার্ধক সভায় আনবার্যকারণবশত 
সুভাষচন্দ্র উপস্থিত হতে পারেন নি । বসন্তকুমার দাস সম্মেলনের সভাপাঁতিত্ব 
করেন এবং তিনিই সুভাষচন্দ্রের ম্াদ্রত ভাষণাট পাঠ করেন। 


প্‌* ১৩৮।। আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ 


যশোর-খুলনা যুবসদ্মেলন যশোরের কালিয়ায় অনষ্ঠত হয়। অভ্যর্থনা 
সামাতর সভাপাঁতি শ্রীভূপেশচন্দ্র দাশগপ্ত । কলকাতা থেকে সুভাষচন্দ্র 
সঙ্গে গিয়েছিলেন শ্রীমতী মোহন দেবা, শ্রীমতী জ্যোতির্য়ী গাঙ্গুলী, 
্রীপ্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী । এই সম্মেলনের সঙ্গে আয়োজত িল্প-মেলার 
উদ্বোধন করেন শ্রীমতী মোঁহনী দেবী । 


পু ১৪৫ ॥ শ্রীমক-ধমঘিট 


টিনস্লেট শ্রমিকদের ধর্মঘট । জামশেদপুর ইস্পাত কারখানার কাছে এই 
টিনগ্লেট কোম্পাঁনাট অবাস্থত ছিল । দীর্ঘকাল এই কারখানায় শ্রীমক-ধর্মঘট 
চলেছিল । সুভাষচন্দ্র এই কারখানার শ্রামক-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । 


পণ ১৪৬ ॥। সতাঁন সেনের অনশনরত ভঙ্গের জন্য অনকোধ 


সতাঁন সেন । [ ১৮৯৪-১৯৫৫ ] দশবছর বয়সে চারণকাঁব মুকুন্দ দাসের 
স্বদেশী গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে গৃহত্যাগ করে পথানদে'শের জন্য বারশালের বষেণ্য 
মহাত্সা আম্বনীকুমার দত্তের নিকট উপাস্থত হন। আঁম্বনীকুমার বালক 
সতীন্দ্রুনাথকে বাঁড় পাঁঠয়ে দেন। পরে বাঁরশাল শঙ্করমচে প্রজ্ঞানন্দের 
সংস্পর্শে এসে £গান্তর? বৈস্লাবক দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১ খ্রীষ্টাব্দ 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় কৃষ্ণনগরে নকটবতর্ঁ রাজনোতিক ডাকাতিতে 
অংশগ্রহণ করেন এবং মামলায় চার বছর কারারব্ধ হন । অসহযোগ আন্দোলনের 
সময় একট যুব-বাঁহনী গড়ে তোলেন এবং বিদেশী বস্ত্র বজণন 'ান্দোলনে 
গ্রেপ্তার হন । ১৯২৪ সালে ?পরোজপুর সম্মেলনে বাঁরশাল জেলা কংগ্রেসের 
ভার তাঁকে দেওয়া হয় । ১৯২৬-এর ইউনিয়ন বোড করবন্ধ আন্দোলন এবং 
পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ আন্দোলন তাঁরই নেতৃত্বে পাঁরচাঁলত হয় । ১১২৯ সালে 
পুনরায় তান গ্রেপ্তার হন। এই সময় একাঁদকে লাহোরে যতীন্দ্রনাথ অন্যাদকে 
বারশালে সতীন্দ্রনাথ অনশন আরম্ভ করেন । ১০৮ দিন অনশনের পর সতান 


সভাষ-রচনাবলী ৩৩৩ 


সেন সনভাষচন্দ্রের অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করলেন । ১৯৩১-এ মন্তলাভ 
এবং পুনরায় ১৯৩২-৩৭ ও ১৯৪২-৪৫ কারান্তরালে কাটান । দেশাবভাগ- 
ণবরোধী সতাীন সেন পূর্ববাংলায়ই থেকে যান এবং নানা আন্দোলনে নেতৃত্‌ 
দেন এবং বার বার কারান্তরালে কাটান, অবশেষে জেলেই রহস্যজনকভাবে তাঁর 
মৃত্যু ঘটে । 


পৃ. ১৫৫ || বারশাল জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন 


রসূল, আবদুর ( মৌলভ )। ( ১৮৭২-১৯১৭ ) কাঁলকাতা হাইকোটে'র 
একজন প্রাতিষ্ঠত আইনজীবী ছিলেন । ১১১৩-১৬ জাতীয় "শিক্ষা পাঁরষদের 
সম্পাদক ছিলেন । ১৯০৬ সালে প্রাদেশক সম্মেলনের সভাপাঁত নির্বাচিত হন। 
মনোরপ্ন গুহঠাকুরতা ৷ (১৮৫৮-১৯১৯) বিজয়কৃষচ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। 
১৯০৪ সালে 'গারাঁডতে অন্র ব্যবসা শহর করেন এবং ক্রমে প্রাতষ্ঠালাভ করেন। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন । তান ছিলেন সুবন্তা। নবশান্ত নামে 
শবাপন পালের সঙ্গে ফুণ্ম-সম্পাদনায় পান্রকা বের করেন। পরে প্রেস ও 
'পান্রকাট বাজেয়াণ্ধ হয় । ১৯০৮ সালে দ বছরের জন্য ইনাঁসন জেলে বন্দী 
ছিলেন । তাঁর “মনোরমার জীবনচিত্র একটি উল্লেখযোগ্য বই । 

বিপিনচন্দ্রু পাল । (১৮৫৬৮-১৯৩২)। ১৯৭৩ সালে প্রবেশিকা পরাক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় প্রোসডোন্সি কলেজে ভার্তি হন। িবনাথ শাস্ত্র 
প্রভাবে ব্রাহ্ম হন | কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ানকট পরে দীক্ষিত হয়ে হিন্দ 
ধমে ফিরে আসেন । ১৮৮৫ সাল থেকে তান কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন । ১৯০১ সালে ইংরোঁজ সাপ্তাহক ?নউ হীন্ডিয়া 
প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন । ১৯১৬ সালের ৬ আগস্ট তাঁর সম্পাদনায় ইংরোঁজ 
টনিক “বন্দেমাতরম” প্রকাশত হয় । বত্গভধ্গ আন্দোলন ও পরবতাঁকালে 
1তাঁন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, রাজনোৌতিক নেতা ও যশস্বী লেখকরপে 
পারাচত হন। তান বহ গ্রন্থাদি লিখেছেন ও স্দাবখ্যাত 'লাল-বাল- 
পাল”-এর অন্যতম ছিলেন । 


পু. ২১৭ ॥ বাংলায় অশাম্তি 


ড আলম । ইন পাঞ্জাববাসী মুসলমান । কংগ্রেসের উৎসাহী নেতা ও 
বামপন্থী ৷ লাহোর থেকে যতীন দাসের শবদেহ সঙ্গে করে কলকাতায় 


৩৩৪ সুভাষ-রচনাবলাী 


এসেোঁছলেন । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিলেন সুভাষচন্দ্রের সমর্থক । বাংলায় ছাত্র 
সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন । 

তৃলগসাীচন্দ্র গোস্বামী । (১৮৯৮-১৯৬৭) ১৯২১ বিলাত থেকে ব্যারিস্টার পাস 
করে এমে কলকাতায় আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং অল্পাঁদনের পর 
দেশবন্ধুর ডাকে স্বরাজ্য দলে যোগদান করেন । 'ফরওয়াড?” পান্রকার একজন 
গডরেকটর [ছিলেন এবং কখনো কখনো সম্পাঙ্গকীয়ও লিখতেন ৷ স.বস্তা, 
গ্রীক লাঁটন ও জার্মান ভাষায় দক্ষ ছিলেন । ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহত্যের 
অনুরাগী ছিলেন । বখ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসদলের সহকারী নেতা 
ণনর্বাচিত হন, নাঁজম্বীন্দন মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী গহসেবে যোগ দেন । 

যতগন দাস । (১৯০৪-১৯২৯) িপতা-_ বাঁৎকমচন্দ্র দাস। ১৯২১ সালে 
বঙ্গবাসী কলেজে আই.এ. পড়ার সময় ১৭ বছর বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দেন । ১৯২৩ সালে শীবগ্লবী শচীন সান্যালের সংস্পর্শে [াবস্লবী দলে 
যোগ দেন । দাঁক্ষণেম্বর বগ্লবী গোম্তীর সহায়তায় দেওঘরে গিয়ে তান 
বোমা তৈরী শিক্ষা করেন । এই গোম্ঠীর নেতৃবন্দ গ্রেপ্তার হলে ঘতাঁন দাসও 
গ্রেপ্তার হন এবং তিন বছর কারাভোগ করেন । ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে 
সুভাষচন্দ্র-পারচালত আধা-সামারক স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনীতে যতীন দাস 
মেজর হন । ভগৎ সং প্রম্খ গ্রেপ্তারের সূত্রে কলকাতায় যতীন দাসও গ্রেপ্তার 
হন । জেলে রাজনোৌতিক বন্দীদের প্রাপ্য মর্যাদা ও আঁধকারের দাবিতে 
অন্যদের সঙ্গে বতীন দাসও অনশন করেন । লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনের 
পর যতন দাস দেহত্যাগ করেন । তাঁর আত্মদানে সারা ভারত আলোঁড়ত 
হয়োছল । 


পৃ. ২৫৪ 11 পূর্ণ স্বাধীনতা 


টৈফৃদ্দিন ফিচল; । (১৮৮৮-১৯৬৩) পাঞ্জাব-ভারতীঁর জাতীয় কংগ্রেসে তাঁর 
অবদান উল্লেখযোগ্য । ১৯১৯ সালে রাওলাট আইন বিরোধী, বিক্ষোভ 
সংগঠিত করেন এবং ১৯২১ সালে ভারতণয় সেনাবাহনীকে বিদ্রোহের উদ্দেশে 
উদ্দীপত করার আঁভযোগে আলীভাতৃদ্বয়, জগৎগুরু শঙ্করাচার্য, মৌলানা 
হুসেন আহমদ মাদানী প্রভতঙতর সঙ্গে কারারুদ্ধ হন । বাঁ্মিতার জন্য 
তান বিখ্যাত ছিলেন । ১৯২৯ এর জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর-আধবেশনে 
গতাঁন ?িলেন অভ্যর্থনা সাঁমাতর সভাপাঁত। জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় 


সুভাষ-রচনাবলী ৩৩৫ 


বিশ্বাসী ড. িচলু শেষ জীবনে কংগ্রেসের জাতীয় ও আন্তর্ণাতক নীতিতে 
সহমত হতে পারেন ন এবং কমহ্যানস্ট মতাদর্শে আঁধক আস্থাশীল হয়ে 
ভারতীয় কমহা'নস্ট পার্টর সঙ্গে যুক্ত হন । 

আদল বার । (?--১৯৪৭ ) রাজনৌতিক জীবনের শুরু খিলাফত আন্দো- 
লনের সময় । ১৯২৩ সালে বহার স্বরাজ্য দলে যোগ দেন । জওহরলাল 
নেহর্‌ ও সম.ভাষচন্দ্র প্রাতিঠিত ইন্ডিয়ান হীন্ডপেন্ডেন্স লীগের সদস্য 
ছিলেন । বিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের 
ডাকে পদত্যাগ করেন । ১৯৩৭ সালে পুনাঁনর্বাচিত হয়ে ডেপুটি 'স্পকার 
হন। বিহারে সমাজবাদী আন্দোলনের তিনি পুরোধা 'ছলেন, ১৯৪৬ বহার 
প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপাঁতি নির্বাচিত হন । একটি আকাঁস্মক দুঘ-টনায় তাঁর 


মৃত্যু ঘটে । 


পু. ৩০১ ॥ লাহোর-কধগ্নেসে ভাষণ : প্রাত-সরকার গঠনের প্রস্তাব 


২৯ গিসেন্বর ১৯২০, রাঁববার বকাল ষ্টায় লাহোর লাজপত নগরে জাতীয় 
কংগ্রেসের ৪৪তম আঁধবেশন শুরু হল । এই আঁধবেশনে অভ্যর্থনা সামাতির 
সভাপ?ত ছিলেন ড. সৈফাাদ্দন কিচলু । মুল সভাপাঁতি পাঁন্ডত জওহরলাল 
নেহরু 'হন্দীতে তাঁর দীঘ" ভাষণ পাঠ করলেন । 

গ্বতীয় দিনে প্রধান সম্পাদক ড. আনসারী, বিদেশ থেকে প্রাপ্ত বাণীসকল 
পাঠ করে শোনালেন ; তারপর প্রথম প্ুস্তাব উত্থাপন করলেন মহাত্মা গান্ধী । 
ভাইসরয়ের দ্রেনে বোমা গনক্ষেপ কংগ্রেসের আদর্শ বিরোধী এবং এজন্য 'নন্দা- 
সূচক এই প্রদ্তাবের সমর্থনে মহাত্মাণান্ধী ইংরাজী ও 'হন্দীতে ভাষণ দিলেন। 
দ্বামী গোবন্দানন্দ, ড. আলম প্রদ্ত:বের বিরুদ্ধে বন্তব্য রাখলেন । 

মহাত্মা গান্ধীর 1দ্বতীয় প্রস্তাব স্বাধীনতার প্রস্তাব । পর্ণ স্বাধীনতা 
এবং সেই উদ্দেশ্যে আইন পাঁরষদের সকল কাজে বয়কট ; পাঁন্ডিত মাঁতিলাল 
নেহর: প্রস্তাবের সমর্থনে আবেদন রাখলেন । পান্ডত মদনমোহন মালব্য ও 
'ম. কেলকার, সংশোধনণ প্রদ্তাব উৎ'পন করলেন । 

সুভাষচন্দ্র আনলেন পাল্টা প্রস্তাব ৷ পাঁরশেষে মহাত্মাগাম্ধীর প্রস্তাবই 
গৃহগত হল, সাত ঘণ্টা ব্যাপী ভিতকেরি জবাব দিতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী 


বলেন: 
১6616 00605 5810 11 01181 0110. 0126 01%1050 ০০1058615 17 6 


৩৩৬ সুভাষ-রচনাবলী 
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পু. ৩১০ ॥। প্রাতাঁলাপ 


এই চিঠিটি লিখোছিলেন তৎকালীন মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের স্ভাপাঁত 
ব্জভ্ষণ গুপ্ত (আড্‌ভোকেট ) মহাশয়ের ীনকট। চিঠিতে উল্লিখিত 
মি. সেনগুঞ্চ, দেশীপ্রয় যতীন্দ্রমোহন সেনগু্ঞ্চ ৷ একাঁদকে বিপজ্জনক ব্যান্ত 
সুভাষচন্দ্রকে সর্বাদকে পধদস্ত করার জন্য 'ত্রাটশ সরকারের সজাগ দৃষ্টি 
অন্যাদকে তৎকালীন-কংগ্রেস সাংগঠাঁনক শনয়ামকের পদ ও নেতৃত্ব থেকে 
সৃভাষচন্দ্রকে দূরে রাখতে তৎপর । 
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